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প্রকাশক 
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[ প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত ] 


গ্রন্থ প্রাপ্তিস্থান 
শ্রীরমানাথ গোস্বামী মহেশ লাইব্রেরী 
শ্ত্রীগৌরকিশোর শাস্তিকুঞ্জ ২।১ শ্যামাচরণ দে স্বাট 
প্রাচীন মায়াপুর, পোঃ নবদ্বীপ ( কলেজ স্কোয়ার ) 
পিন_-৭৪১৩০২ কলিকাভী-৭০০০৭৩ 
ঢাকা ষ্টোর্স 
রাজার বাজার, পোঃ নবদ্বীপ 
( নদীয়া) 
- দরষ্টব্য_ 


এই গ্রন্থের তৃতীয় কিরণে_শ্রীভগবন্ীমের শক্তি বা শ্রীনাম-মাহাত্মা* এবং 
দ্বিতীয় কিরণে_প্নামাপরাঁধ বা আনীদের অপ্রসন্নত।--"নামাপরাধ দর্পণ নামে 
ক্রমে প্রকাশিত হইয়াছে। 





পরিন্টাস__ 
পোড়ামা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, 
চরহ্বরূপগঞ্জ,, নদীয়া 


খাহার নিরবচ্ছিন্ন করুণাধারার মধ্যে 
নিরন্তর অবস্থান করিয়া, 
ধাভান্র (প্রন্রণাঘ্ন 
এই পুস্তক সুমম্পন্ন হইয়াছে, 
সেই আমার নিত্য পরমারাধ্য দেবতা 
শ্রীগ্রাগৌন্নল্রায়হরিত্র 
শ্রীপাদপনে 
এই পুস্তক নিবেদন পূর্বক 
সেই প্রলাদী নির্নাল্য 
ল ভন্ত-ভূঙ্গগণের আদ্বাদনার্থ 
অর্পণ করিলাম । 


এন 
|| 


“নমস্বিকাল্নত্যায় জগন্নাথসুতায় চ! 
স্ভতায় সপুত্রায় নকলত্রায় তে নমঃ ॥* 





_মর্থন-পত্র_ 
লেখক-_শতান্ন« টবগ্রবাচার্ন পন্ডিত প্রাঘ্ধ রসিকয়োহন 
বিদ্যাভূক্নণ মহোদয় 


শ্রমৎ কান্ুপ্রিয় গোস্বামি-মহোদয় এশ্রনামচিন্তামণি' নামক এই 
অত্যুপাদেয গ্রন্থথানির রচয়িতা । আমি বর্তমান সময়ে বার্ধক্যের চরম 
প্রান্তে উপনীত হইয়াছি__দেহ অচল, দৃষ্ট-শক্তিও অত্যন্ত দুর্বল ; এ 
অবস্থায় ভজননিষ্ঠ সুবিজ্ঞ গ্রন্থকার-মহোদয় নিজের বহু কার্য-সঙ্কল সময়ের 
অপব্যয় করিয়। প্রায়শঃ আমার ক্ষুদ্র কুটিরে আগমন করিয়া, আমাকে এই 
গ্রন্থের পাণ্ডলিপির আদ্যন্ত শুনাইরাছেন। আমি তাহার রচিত এই গ্রন্থ 
শুনিরা অবর্ণনীয় আনন্দ লাভ করিয়াছি। শ্রীভগবন্নাম সঙ্গন্ধে আরও 
অনেক গ্রন্থ আছে ; কিন্তু এই গ্রস্থথানি কেবল শ্রীনাম-মহিমার শাস্ধীয় বচন- 
সংগ্রহ নহে। গভীর চিন্তাশীল-_অত্যনভূত চিন্তানিপুণ গ্রস্থকার, এই গ্রস্থে 
শ্রভগবন্নামের স্বরূপ নির্ণয়ে_নাম ও নামীর অভিন্নতা সম্বন্ধে যে সুগভীর 
বিচার ও মৌলিক উদ্ভাবনার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা এই জাতীয় অপর 
কোনও গ্রন্থে দেখিতে পাই নাই। গ্রশ্থথানি শবণ করিয়া আমার এই 
বিশ্বাস হইয়াছে যে, সাক্ষাৎ শ্রীভগবানের ক্ুপাশক্কির প্রেরণা ভিন্ন এরূপ 
গ্রন্থ রচনা করা সম্ভব নহে। গ্রন্থকার যেমনই সুবক্তা, তেমনি সথলেখক। 
ইহার অন্যান্য পুস্তক ও প্রবন্ধাদি আছে ; তৎ্সকলই বৈষ্ণন সমাজে, 
বিশেষতঃ চিন্তাশীল সাহিত্যিক সমাজে যথেষ্ট সমাদৃত হইয়াছে । ইনি 
অন্য কোন গ্রন্থ না লিখিয়াও, যদি কেবল এই একখানি গ্রস্থই লিখিতেন, 
তাহা হইলেও এই একখানি গ্রন্থের জন্যই গ্রস্থকারের নাম ভক্তি-জগতে 


চিরম্মরণীয় হইয়া থাকিত ইহাই আমার বিশ্বাস। 

শ্রীভগবানের নাম-মাহাজ্ম্য সম্বন্ধে আমাদের শাস্বে বহু বচন ও প্রমাণ 
রহিয়াছে; কিন্তু শ্রীভগবন্নামের স্বরূপ সম্বন্ধে এতাদৃশ স্থস্মতত্ব ও বিচার 
বিশ্লেষণ পূৰক ভগবন্নামনামীর অভিন্ন] প্রদর্শন, আমি এই সুদীর্ঘ বয়সে - 
ইতঃপৃবে অন্য কোন গ্রন্থে দেখিতে পাই নাই। ইহার লিপিকুশলতার 


টিন 


প্রধান গৌরব এই যে, উহ্া একদিকে যেমন সাধুভাধার সরল সুললিত 
বাকালহরী পরিপূর্ণ, অপরদিকে তেমনই স্থগন্ভীর ভাব এবং সুন্ম-বিচার 
সম্থলিত। শ্রীঞ্ীনামের স্বরূপ প্রদর্শন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, গ্রপ্থকার 
নযানাধিক পরিমাণে আমাদের ষডদর্শনের বিচার পদ্ধতি অবলম্বন পূবক 
শান্্র ও যুক্তির সুদৃঢ় ভিত্তিতে এই গ্রন্থে সিদ্ধান্তগুলি সংস্থাপিত করিয়াছেন । 
ফলতঃ এই গ্রন্থে প্রতিপাদ্য সিদ্ধান্তসযূহ এবং গ্রন্থকারের গবেষণী-প্রণালী 
আমার বিবেচনায় একেবারেই মৌলিক বলিয়া অন্ুভূত হইয়াছে । ইহার 
প্রত্যেক পৃষ্ঠে শাস্ানুসন্ধান-্রম এবং ইহার স্থক্ম বিচারবুদ্ধির পরাকাগ। 
প্রদর্শিত হইয়াছে । ভাবাবৈভবে, ভাবগান্তীর্ষে এবং সিদ্ধান্ত সংস্থাপন ও বিচার- 
নৈপুণ্যে ইহার স্বচ্ছ-প্রতিভার সম্জ্জল নিদর্শন প্রতিপৃষ্টেই স্ুস্পষ্টর্পে 
পরিদৃষ্ট হইল । 

আর একটি বিশেষ কথা। এই যে, শ্রীভগবান্‌ ও শ্রীভগবন্লীমের অভিন্নত। 
প্রদর্শনার্থ গ্রন্থকার যেরূপ স্তুক্ম বিচার বিশ্লেষণ করিয়াছেন, তাহা। সাধারণ 
পাঠকগণের সহজ বুদ্ধিগম্য নহে; এমন কি শীস্তুবিদ্‌ পপ্ডিতগণের পক্ষেও 
অতীব ধৈর্য ও চিন্তার সহিত ইহী পাঠ না করিলে হয়ত” এই সকল সল্প 
সিদ্ধান্ত তাহাদের উপলব্ধি হওয়া স্থকঠিন। যাহা হউক আমার বিশ্বাস 
এই যে, এই গ্রন্থখানি অন্ততঃ সাধনপ্রয়াসী _-ভজননিষ্ঠ বৈষ্ণব জগতে 
চিরদিন অমর হইয়া বিরাজমান রহিবে এবং ইহা যে ভগবৎ-রুপাখক্তির 
প্রেরণালন্_-চিন্তাশীল স্থবিজ্ঞ পাঠকগণ নিঃসন্দেহে তাহা বুঝিতে 
পারিবেন । | 

এই স্থবিখাত বৈষ্ণব-মহান্থ ভববংশ্তা, আকুমার ব্রহ্মচারী, সদাচার-মম্পন্ন 
_ভঙ্গন-পরায়ণ গ্রন্থকার, শ্াভগবানের রুপায় দৈহিক স্বাস্থ্য ও শাস্তিমর 
দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়। এই এনাম চন্তামণি? গ্রন্থের “মাম-মাহাত্মা" 
ও “নামাপরাধ” নামক অবশিষ্ট খগুদয় সম্পূর্ণ করিয়া বৈষ্ণব্রগতের পরম 
কল্যাণ সাধন করুন,_ইহাই আমার আন্তরিক আশীর্বাদ। ইতি 


২৫ নং ঝ|গবাজার স্ট্রীট ... চিরশুভাকাজ্ষী 


কলিকাতা ২ ১৷৮৷১৩৪৭৷ (স্বাক্ষর ) শ্রানাসিক 'যাহুন (দবশয। 
খ্ৰীঃ ১৯৪০ ; 


_ভমিক।-_ 


লেখক -ম্াম্স্োপাপ্রায্ন পন্ডিত শ্রামুন্ত প্রমপ্ধনাপ্র তর্কভূ্নণ, 
ডি. লিট.. ঘহোদয় 


মানব সভ্যতার কোন্‌ স্মরণাতীত যুগে সনাতন হিন্দুর বেদশাস্ব 

তত্র খষিগণের নিকট প্রতিভাত হইয়াছিল, সে কথা নির্ণয় করা 
সম্ভবপর নহে; কারণ আস্তিক হিন্দুর নিকট শান্স অনার্দি। তবে 
এ কথা নিঃসঙ্কোচে বল! যাইতে পারে যে, সনাতন ধর্মের যে সনাতন রূপটি 
হিন্দুশান্বে চরম সতা বলিয়। প্রতিফলিত হইয়াছিল, তাহার ভাবধারা 
যুগে যুগে প্রকাশের তারতম্য হইলেও আজ পর্যন্ত অক্ষুপ্ন রহিয়াছে । 
বৈদিক যুগে যাগযজ্ঞের মধ্য দিয় যাহ! প্রচারিত হইয়াছিল, উপনিষদের 
যুগে অধর ব্রহ্মবাদের মধ্য দিয়া যাহা পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিল, আবার 
যাহ! দীর্শনিক যুগে বিভিন্ন দর্শনের চরমতন্ব বলিয়া নির্ধারিত ও বিঘোধিত 
হইয়াছিল, তাহাই গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অন্তরে নামযজ্ঞরূপে আত্ম- 
প্রকাশ লাভ করিয়াছে । বস্তুতঃ বর্ক্ষেত্র এই ভারতবর্ষে সনাতন ধর্মের 
ধার] অবিচ্ছিন্নভাবে নানা বৈচিত্রের মধ্য দিয়া চিরকাল প্রবাহিত 
হইতেছে ।  শ্রীভগবান্‌ ্রীমদ্ভগবদগীতায় সেই অবিচ্ছিন্ন সম্প্রদায় 
পরম্পরার কথাই বলিয়াছেন ;_ 

ইমং বিবন্থতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্‌। 

বিবন্বান্‌ মনবে প্রাহ মন্গরিক্ষাকবেহব্রবীৎ ॥ 

এবং পরম্পরা প্রাপ্তমিমং রাজষয়ে! বিদুঃ। 

স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্ট: পরস্তপ ॥ 

স এবায়ং ময়! তেহগ্য যোগ: প্রোক্তঃ পুরাতনঃ ৷ (৪1১-৩ ) 

আবার সনাতন ধর্মের মধ্যে, মন্ু্াপ্রকুতির মালিন্য নিবন্ধন যে 

মালিন্য উপস্থিত হইয়াছে, তাহা দূরীভূত করিবার জন্য যুগে যুগে 
শ্রীতগবান্‌ চিদ্বিগ্রহ পরিগ্রহ করিয়া ধর্মের ঘানি হরণ করিয়াছেন। 


আ 


কিন্তু সর্বপ্রই এক চিরন্তন বাণী প্রচারিত হইয়াছে-উপের সর্বত্র 
একই--কেবল প্রকাশভঙ্গীতে তারমত্য ঘটিয়াছে। 

বস্তুতঃ বর্তমান যুগে মানবের শক্তি অতান্ত ক্ষীণ ও সঙ্কীর্ণ । আন্থরিক 
শক্তির অপূর্ব তাণ্ডবে দৈবীশক্তি স্নান-সঙ্কচিত। হইয়। কালঘাপন 
করিতেছেন ।. ইহকাল-সর্বন্থ দারুণ পাশ্চাত্য-সভ্যতাই ইহার প্রধানতম 
কারণ। ফলে, সাধন-বহুল বা ক্লেখ-বহুল ধর্মসাধনীয় মানবকে প্রবৃত্ত 
করা এ যুগে একপ্রকার দুঃসাধ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বিশেষতঃ 
যে সাধনায় বহুকালের পর ‘বিভূতি’ লাভ হয়, তাহাতে আধুনিক মানবের 
আদ্ধা হওয়া! দুরূহ ব্যাপার । এহেন দুর্দিনে প্রেমের ঠাকুর প্রীপ্রীচৈতন্যদেব 
নবদ্বীপের ধুলায় ধুসরিততন্থ হইয়া, যে অনায়াসসাধ্য প্রীহরিনাম-যজ্ঞের 
সাধনা আপামর সকলকে পরিবেশন করিয়া গিয়াছেন তাহারই অনুষ্ঠান 
করা এ যুগে একমাত্র সাবনা। হরিনাম যজ্ঞের অপর সাধনা হইতে ইহাই 
বৈশিষ্ট্য যে, শ্রদ্ধায় বা হেলায় শ্রীভগবানের স্মৃতিপূর্বক বা অস্বতি- 
পূর্বক এই নাম গ্রহণ করিলে জীবের পরমপুরুযার্থ__পরাতক্তি লাভ হইয়া 
থাকে- ইহাই গৌড়ীয় বৈষ্ণবদ্িগের স্থির সিদ্ধান্ত ৷ 

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, নামের মধ্যে এত শক্তি কোথা হইতে 
আসিল? যে নামের বলে ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা শশচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি” 
=সেই নামের শক্তির মূল রহস্য কি? এক কথায় ইহার উত্তর দিতে গেলে 
বলিতে হয় যে, যেহেতু নাম ও নামী অভিন্ন অতএব নামি-স্থৃতি দ্বারা বে 
লাভ হয়- কেবল নাম হইতে সেই ফলই লাভ হইয়া থাকে । 

এই স্থচারু গৌড়ীয় বৈষ্ণব সিদ্ধান্তটি স্থাপনে, শ্রীযুক্ত কান্প্রিয গোস্বামি- 
মহাশয় বর্তমান গ্রন্থে তাহার ভূয়োদখিতা ও জ্ঞানগরিমার যে প্ররুট 
পরিচয় দিয়াছেন, তাহা দুল ভি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাহার ভাষা 
প্রা্ছল, সর্বত্র যুক্তিপূর্ণ এবং তাহার গ্রস্থে এক উল্লাস হইতে উল্লাসাস্তরে 
যাইতে বেশ একটা চমৎকার সঙ্গতি অনুভূত হয়। এককথায় গরন্থখানি 





E) 


আগাগোড়াই চিত্তাকর্ষক ; আমার স্থির বিশ্বাস যে, এই গ্রন্থখানি সুবী- 
ভক্তসমাজে নিতান্ত আদরের সামগ্রী হইবে । 
এক্ষণে বর্তমান গ্রন্থে বিস্ততভাবে প্রতিপাদিত নাম ও নামীর স্বরূপ 
বিষয়ে কিঞ্চিৎ সুচনা করিতে ইচ্ছা করি। আশা করি, ইহাতে এই 
গ্রন্থের প্রতিপাদ্য দার্শনিক তথ্য নির্ণয়ে পাঠকবর্গের কিছু সুবিধা হইতে 
পারে। গ্রস্থকারের সিদ্ধান্ত এই যে, শক্তিমত্তত্বের অর্থাৎ পরমেশ্বরের 
আজানিক নাম সকল অর্থাৎ শান্ত্সিদ্ধ প্রচ প্রভৃতি নাম সকল শক্তি- 
মন্তত্ব অর্থাৎ পরমেশ্বর হইতে অভিন্ন এবং সেইজন্য নামের মধ্যে নামীর 
সমস্ত শক্তি নিহিত থাকার, নামগ্রহণে জীবের চরমপুকুযার্থ-সিদ্ধি ঘটিয়। 
থাকে। ইহা শান্্-সম্মত এবং ভক্তগণের অন্ুভবসিদ্ধ ; ইহাই অন্য 
সাধনমার্গ হইতে নামষজ্ঞের উতকর্ষ। 
শ্রীজীব গোস্বামিপাদ বলিয়াছেন, “মনোগ্রাহবস্তুনে! ব্যবহারার্থং কেনাপি 
সঙ্কেতিতঃ শবে নামেতি” অর্থাৎ যে পদার্থকে জানি, তাহার ব্যবহারের 
জন্য সে সাঙ্কেতিক শব্দ প্রয়োগ করি, তাহাকেই নাম বলে ; যেমন ঘটকে 
জানিয়! অপরকে বুঝাইবার জন্য বলি, ‘ইহা ঘট”। এস্থলে “ঘট” একটি 
ঘট পদার্থের নাম।  বস্তমাজ্রেরই নাম আছে; বস্তুকে আবার স্থুলতঃ 
তিন ভাগে বিভাগ করা যাইতে পারে; থা,_-(৯) জড়, (২) জীব ও 
(=) পরমেশ্বর ।  তন্মধো পরমেশ্বরের নামই পরমেশ্বর হইতে অভিন্ন; 
অপর সকল নাম, নামী হইতে ভিন্ন। ইহার মধে। আর একটু বলিবার 
আছে। পরমেশ্বরের এমন অনেক আধুনিক নাম আছে যাহা শাস্োক্ত 
নহে; এই সমস্ত নাম হইতে আজানিক অর্থাৎ শাস্্রসিদ্ধ ঈশ্বর নামের 
ইহাই বৈলক্ষণ্য যে, আধুনিক নাম, নামি-স্থৃতিকে দ্বার করিয়াই পুকুযার্থ 
সাধন করিয়া থাকে, কিন্তু আজানিক নামগ্রহণে নামি-শ্বৃতির অপেক্ষা 
নাই; অর্থাৎ নামীর স্থতি হউক বা না হউক, নাম মাত্র গ্রহণই পরম, 
পুরুঘার্থ সাধন করিয়া থাকে। আজানিক ভগবন্ামে এতাদৃশ শক্তি 


চ 


বিদ্যমান আছে। ইহা ছাড়াও আভানিক ভগবন্নামে আরও নৈশিষ্টা 
বিদ্যমান আছে) যথ।,-(১) অন্য নাম গ্রহণে অর্থাৎ আঙ্জানিক ভগবন্নাম 
ভিন্ন অন্য যে কোনও নাম গ্রহণে তত্তংস্থলে নামের সহিত নামীর ভেদ 
থাকায়, নামী-ম্বৃতিপূর্ক জাগতিক ইষ্টলাভ হইয়| থাকে, আর যদি অন্য 
নাম গ্রহণে ‘সমস্ত নাম ভগবানেরই নাম”এই সিদ্ধান্কান্ুসারে পরমার্থ 
সিদ্ধির সম্ত/বনা কর] যায়, তব তন্তস্থলে ভগবত্স্মৃতিকে দ্বার করিয়াই 
নামগ্রহণ পরম পুরুবার্থ সিদ্ধ করিবে; কিন্ধ আজানিক নামগ্রহণ, নামি- 
স্বৃতকে অপেক্ষা না করিয়াই ভক্তিরূপ পঞ্চম পুরুষার্থকে সাধন করিবে । 
(২) অন্য নামের একদেশ গ্রহণ করিলে নামি-স্বতির নিয়তত্ব ন! থাকায় 
তাহার দ্বারা! জাগতিক ইষ্টসিদ্ধি নাও হইতে পারে, কিন্তু আজানিক 
ভগবন্নামের একদেশ গ্রহণ করিলেও, একদেখগ্রহণ নাম-স্বরূপের মানস 
প্রত্যক্ষপূর্বক হওয়ায়, তাহার দ্বারাও পরম পুরুষার্থ লাভ হইয়! থাকে । 
(৩) নামের ঘটক অক্ষরগুলির মধ্যে অন্য অক্ষরের ব্যবধান থাকিলে তাহা 
অন্যস্থলে নামীর স্মৃতি নাও ভন্মাইতে পারে এবং ফলে তাহার দ্বার! 
পুরুষার্থ লাভের সম্ভাবনা নাও থাকিতে পারে কিন্তু আজানিক ভগবন্নামের 
ইহাই মাহাত্ম্য যে, তাদুশ অক্গরাস্তরের ব্যবধানেও উচ্চারিত' হইলে 
তাহার দ্বারা পরম পুরুষার্থ লাভ অনায়াসেই ঘটিয়৷ থাকে । 

আজানিক ভগবন্নামের এতাদুশ বৈশিষ্ট্যবন্দ গোস্বামী মহাশয় শান 
এবং যুক্তি সাহায্যে অতি মনোরমভাবে প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন 
এবং তাহার প্রয়াস সাফল্যমপ্ডিত হইয়াছে,_ইহাতে সন্দেহ নাই। | 

নামন্বরূপ নিরূপণ প্রসঙ্গে গ্রন্থকার পরিশেষে সকল আঁ 
ভগবন্নামের যধো শ্রীকৃষ্ণ নামকেই শ্রেষ্ঠ নাম বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন; 
তাহার মতে হাই শবব্রক্দ। “কৃষ্ণস্ত ভগবান্‌ হয়ম্‌ 1" এই ্রীমদ- 
ভাগবতোক্তি অঙ্গুসারে শ্রীভগবানের সর্বশ্রেষ্ঠ স্বরূপ শ্রীরুষ্ণ এবং সেইজন্য 
শ্রক্ব্ণবাচক এীকৃষ্ণনামই সর্বশেষ্ঠ নাম এবং তাহাই শব্দ্হ্ধ। 
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উ 


অধুনা নামীর সঙ্গন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা কর] যাইতেছে । নামী 
হইলেন শক্তিমত্তত্ত অর্থাৎ শক্তির আধার বন্ত। শক্তি হইলেন মূলতঃ 
দ্বিবিধ ;--(১) স্বরূপশন্তি ও (২) মারাশক্তি। মায়াশক্তির বলে এই 
জড়জগৎ্ প্রকাশ পায়; আর স্বরূপশক্তি হইলেন জ্ঞান-বল-ক্রিয়াত্মিক।। 
জ্ঞানাত্মিক। শক্তির নাম সঙ্গি, বলাত্মিকা শক্তির নাম সন্ধিনী এবং 
ক্রিয়াত্মিকা শক্তির নাম হ্লাদিনী; পরতব্বের সহিত ত্রিরূপাত্মিক! স্বরূপ 
শক্তির অভেদ থাকার, পরমাত্মা হইলেন সচ্চিদানন্দ। এই শক্তির 
ত্রৈকপ্যের মধ্যে হলাদিনীই শ্রেষ্ঠা এবং ইহারই বৃত্তির নাম ‘ভক্তি’, আর 
ভক্তিরই ঘণীভাব শ্রীরাধিক1। 





এই শক্তিতত্বেরই বৈচিত্র্য নিবন্ধন শক্তিমত্তত্বও ব্রহ্ম, পরমাত্মা, 
ভগবান্‌ ও শ্তীর--এই চতুধিধ স্বরূপে প্রকাশ পাইনা থাকেন। 
(১) যখন শক্তি ও শক্তিমানের বৈশিষ্টের প্রতিপত্তি না হওয়ায় বিশেষণ 
প্রকাশ রহিত নিধিশেষ তত্বের স্ফুতি হয়, তখন সত্বাপ্রধান হ্রহ্মতত্বের 
প্রকাশ হয়। (২) আবার যখন মায়াশক্তিপ্রধান অন্তর্যামী রূপে তিনি 
প্রকাশিত হয়েন, সেই চৈতন্যপ্রধান স্বরূপ প্রকাশের নাম পরমাত্ম। প্রকাশ। 
(৩) আবার যখন সর্বশক্তিসমন্থিত চিদ্দানন্দবিগ্রহবূপে তিনি প্রকাশ পান 
তাহাই তাহার আনন্দপ্রধান শ্রীভগবদ্রপ। (5) আর যখন রস ঘনবিগ্রহ 
সর্বশক্তির পরিপূর্ণ আধাররূপে তিনি বংশীধারী-__নটবর-যৃত্তিতে গ্রৰৃন্দাবনে 
দেখ। দেন, তাহাই তাহার রসরাজ শরীব্ষযুত্তি । 


ব্ৰহ্মস্বরূপ জ্ঞানীর, পরমাস্মন্বূপ যোগীর, শ্রীভগবহস্বরূপ ভক্তের এবং 

্রীরুম্বরূপ রসিক-ভক্তের পরম আদরের সামগ্রী ; এই চতুবিধ সাধকের 
মধ্যে রসিক ভক্তই শেষ সাধক ১ কারণ শরীভগবান্‌ বলিয়াছেন 7 
তপস্থিভ্যোইধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোহপি মতোহধিকঃ | 
কম্মিভ্যন্চাধিকৌ যোগী তম্মাদ্‌ যোগী ভবাজ্ন ॥ 


2 
ড় 


যোগিনামপি সবেযাং মদ্গতেনান্তবাম্বনা । 
শ্ৰদ্ধাবান ভজতে যে| মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥ (গীত৷ ৬।৪৬) 
আবার চতৃর্বিধ শক্তিমত্তত্বের মধো শ্রীরুফ্চমূ্তিই পরিপূর্ণ স্বরূপ 
এই স্বব্ূপে মায়াশক্তির সহিত অচিস্থা ভেদাভেদ সম্বন্ধ থাকায়, মায়াশক্তির 
কার্ধ_দ্রবা, গুণ ও কম--সকল বিরুদ্ধাবিরুদ্ধ ধর্মের আশ্রয় হইয়াও, 
শ্রীভগবান্‌ তাহ। হইতে অতিরিক্ত অবিতক্য অচিন্তা তম্ভ। এই 
তব্বকে লক্ষ্য করিয়াই শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদ বলিয়াছেন, “যত্র সর্ববিরুদ্ধ- 
ধর্মাণাং সমন্বয়ঃ স এব শ্রীভগবান্‌।” তাহার স্বরূপের আবার চতুরিধ 
প্রকাশ ; নাম, রূপ, গুণ ও লীল]।॥ এখানে বিরোধিধর্ধের সম্ভাবনা নাই । 
তাহার স্বরূপশক্তির সহিত সেই ব্রজকিশোর নিতাযুক্ত। উনিই 
সজাতীয় বিজাতীয় ভেদশূন্য-_স্ছগতভেদশালী পরতন্ব। এতাদুশ শ্রীরুষ- 
স্বরপই শ্রেষ্ঠ নামী এবং ইহারই বাচক পরীর শব্দই শ্রেঠ নাম। ঈদৃশ 
নাম ও নামীর মধ্যেই আত্যন্তিক অভেদ বিদ্যমান থাকায় ‘রুষ্ণনাম’ রূপে 
সাধনার চরম অবস্থায় পরাভক্তি বা পঞ্চম পুরুষার্থ লাভ হয়। 
শ্রীযুক্ত কান্থুপ্রিয় গোস্বামী মহাশয় এই নাম-নামীর অভেদতত্বটি 
নিপুণভাবে পপ্রীশ্রীনাম-চিন্তামনি” গ্রন্থে প্রতিপার্দিত করিয়াছেন। গৌড়ীয় 
বৈষ্ণবধর্মের সারসিদ্ধান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত এই অভেদতত্ব এমন বিশদ- 
তাবে আধুনিক কোন গ্রস্থে একত্র সন্নিবেশিতরূপে পাওয়া যায় না। তাই 
এই গ্রন্থখানি যেমন বঙ্গভাষার রাভভাগারে বিশিষ্ট রত্বরূপে পরিগণিত 
হইবার যোগ্য, সেইরূপ স্বধীভক্তবৃন্দেরও সাধনমার্গে পরম সহায়ত! 
করিবে_ ইহাই আমার স্থির বিশ্বাস। গোস্বামি-মহাশয়ের আহ্বানে 
এই ক্ষত্র ভূমিকাটুকু ভগবখসেবা মনে করিয়া কোনও প্রকারে শেষ 
করিলাম । শ্রীযুক্ত গোস্বামি-মহাশয় তাহার খ্রন্থরাজির অমৃতম্পর্শে এই 
খে।কপরিপ্লুত আধুনিক জগতকে সঞ্জীবিত করিয়া, বৈষ্যবধর্ণের পরম 
সার্থকা সম্পাদন করুন-_ইহাই এই অকিঞ্চন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের একমাত্র 
আশীর্বাদ ও প্রার্থনা । 


৬কাশীধাম ) 
১২ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৯) (স্বাক্ষর ) শ্রাপ্রষথ্নাথ তর্নভূষণ 


বিবরণী 


(স্থপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব সাহিত্যিক পণ্ডিত শ্রম সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ 
মহোদয় লিখিত ।* ) 

“শিক্ষার্থী ও পরীক্ষার্থীর ব্যক্তিগত স্মারকলেখ বা কড়চা মুদ্রিত হইবার 
কোনও যোগ্যতা ও প্রয্বোজনীরতা ন! থাকিলেও, চিন্তাধিষ্টাতুদেবের প্রবল 
প্রেরণায় ও কতিপয় বৈষ্ণব সজ্জনের একান্ত আগ্রহে তাহা মৃত্রিত হইল । 

প্রায় দ্বাদশ বংসরাধিক কাল পূর্বে প্রীবৃন্দাবনবাসী কোন পরমভাগবত 
আমাকে বৈষ্ঃবাচার্ধবর শ্রীমৎ-কান্প্রিয় গোস্বামিপাদ লিখিত “অঁগ্রীনাম- 
চিন্তামণি” নামক গ্রন্থ অবশ্যপাঠ করিবার জন্য উপদেশ করেন। তিনি আরও 
বলেন, তিনি নিজে উক্ত গ্রন্থ পাঠে বিশেষ উপরুত হইয়াছেন । “শ্রচৈতন্চন্দ্রে 
আচরিত ও প্রচারিত পরমমূখ্য শ্রীনামের তত্বাদি সম্বন্ধে, শ্রীগৌরপরিকর 
গোস্বামিপাদগণের স্ত্র ও সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ আনুগত্য এরূপ স্থবৈজ্ঞানিক ও 
মৌলিক বিশ্লেষ্ণপূর্ণ গ্রন্থ, গত চারিশভ বৎসরের মধ্যে দেখা যায় না। এই 
গ্রন্থটি গ্রীনাম-বিষয়ক একটি উৎকৃষ্ট সন্দর্ভ।” উক্ত মহাত্মার শ্রীমুখে এরূপ প্রশংসা 
শ্রবণ করিয়া, তাহা সংগ্রহার্থ চেষ্টা করি । কিন্তু তখন উক্ত গ্রন্থের প্রথম 
সংস্করণটি নিঃশেষিত হইয়। যাওয়ায় কিছুদিন অপেক্ষা করিতে হয়। দ্বিতীয় 
সংস্করণ প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই গ্রন্থক্পাদ গোস্বামি মহোদয় ৩*শে 
কাহ্তিক, ১৩৫৯ তারিখে রুপাপূর্বক স্বনামাস্কিত করিয়া, মদীয় জনৈক বৈষ্ণব 
বন্ধুর হস্তে উপহার স্বরূপ আমাকে উক্ত গ্রন্থ প্রদান করেন। ১৩৬০ বঙ্গাব্দের 
নিয়ম সেবার পূর্বে গ্রস্থখানি শ্রধাম বুন্দারনে লইয়া গিয়া, তথায় বৎস- 


* তদীয় “শীশ্ৰীনামচিন্তামণি-“কিরণ কণিক!” নামক গ্রন্থের “নিবেদন” পত্র হইতে উদ্ধৃত | 
উত্তগ্রন্থে ১৬ই ভাদ্র ১৩৬৮ বঙ্গান্দে, গ্রন্থকার কতৃকি “শ্রীপাট-পরাগ” ১৬৮২ সাউধসি থি 
রোড, কলিকাতী হইতে প্রকাশিত এবং বাবন্তী আর্ট প্রেন, ৬:১, কলেজ রো, কলিকাতা-৯, 


হইতে মুদ্রিত। 


38) 


রাধিক কাল (১৩৬১) বঙ্গাব্দের শরীরাসধাত্র। পর্যন্ত আলোচনা করিতে 
থাকি। সঙ্গে সঙ্গে শ্রীভাবার্থদীপিকা, বক্রমনন্দভ, শ্রীবুহদ্‌ ও সংক্ষেপ বৈষ্ণব- 
তোষণী *-* প্রভৃতি গ্রন্থের অনুশীলন ভগবত্কুপায় চলিতে থাকে । 

শ্াধাম বৃন্দাবন হইতে গৌড়দেশে প্রত্যাবতন করিয়। শ্রীধাম নবদীপে 
জনৈক বৈষ্ণব মহাক্মার আবাসে অবস্থান পূর্বক সারাদিন এই সকল মহাজন- 
গ্রন্থের নিয়মিতভাবে অন্গশীলন এবং প্রত্াহ সন্ধ্যাকালে গঙ্গাতটস্থ 
“প্রপ্রীগৌরকিশোর শান্তিকুঞ্জে” উক্ত গোস্বামিপাদের নিত্যারাধ্য প্রীপ্নীগৌর- 
রায়ের অঙ্গনে বসিয়া তাহার স্বতঃস্ফৃত বাণী শ্রবণের সৌভাগ্য হইত। 
গোস্বামি মহোদয় কিছুকাল কলিকাতায় ও গ্রীপাট পানিহাটিতে অবস্থান 
কালেও তাহার বাণী আবণের সুযোগলাভ ঘটে । তিনি শ্রীধাম নবদ্বীপে 
পুনরায় গমন করিলে, মধ্যে মধ্যে তাহার নিকট পত্রাদিতে শ্রীনাম বিষয়ক 
প্রশ্ন প্রেরণ. করিয়া তাহার অহৈতুক করুপাসিক্ত স্থসিদ্ধান্তপূর্ণ উত্তরসমূহ 
প্রাপ্ত হই। মদীয় স্মারকলিপির মধ্যে যে সকল স্থান উদ্ধার-চিন্কে চিহ্নিত 
রহিয়াছে, তাহা এসকল পত্রোদ্ধত অংশ বিশেষ । 


১৩৬৬ বঙ্গাব্ে বৈশাখ মাসে, “্ভক্ভিরহস্ত-কণিকা” নামক আর একটি 
নূতন গ্রন্থ তদীয় “শ্রীনামচিন্তামণি” গ্রন্থের উপক্রমণিক1 ভাগ রূপে গোস্বামি- 
পাদের দ্বারা রচিত হইয়। প্রকাশিত হয়। উক্ত গ্রন্থটি প্রাপ্ত হইয়। 
অধিকতর লাভবান্‌ হই। শ্রীমস্ভাগবতাদি মূল গ্রন্থ সহী সকল নিবন্ধ- 
গ্রন্থের অনুশীলন এবং গোস্বামিপাদের বাণী অবণ কালে যে সকল কথা 
ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য ট্ুকিয়। রাখিতাম, “শ্রীশ্রীনাম-চিন্তামণি-কিরণ-' 
কণিকা” নামে আরূপপাদের শ্রীরষ্ণনামা ্টকের পদস্থত্রে গুশ্ফিত করিয়া, * * 
তাহাই গ্রস্থাকারে প্রকাশ কর! হইল 1৮৯ 


নব 


৷ আ্রাগুরবে নমঃ! 


--নিবেছিন-_- 


মদীয় অভীষ্টদেব শ্রীশ্রীগৌররা হরির অঠৈতুকী ও অচিন্ত্য কুপায় ‘জীবের 
স্বূপ ও স্বধর্ষ নামক পুস্তকখানি প্রকাশের প্রায় আট বৎসর পরে 
'শ্রীশ্রীনাম-চিন্তামণি নামক এই গ্রস্থখানির প্রকাশ সম্ভবপর হইল। 
‘জীবের স্বরূপ ও শ্বধর্ণ গ্রন্থ প্রকাশের বহপূর্বে বহু বৎসর পরিশ্রম 
করিয়া শ্রীশ্রীনাম-চিন্তামণির যে পাগুলিপি প্রস্তত করা হইয়াছিল, এবং 
যাহার শীঘ্র প্রকাশ বিষয় উক্ত গ্রন্থের পৃষ্ঠে বিজ্ঞাপিতও হইয়াছিল, সেই 
পুস্তক প্রকাশিত হইতে দীর্ঘ আট বৎসরকাল বিলঙ্ছ ঘটিবার কারণ সম্বন্ধে 
তৎপাঠে আগ্রহশীল পাঠকরৃন্দের নিকট কিঞ্চিৎ কৈফিয়ৎ দেওয়া আবশ্যক 
বলিয়া মনে করি। 


পরম মঙ্গলময় শ্রীভগবান্‌ কখন, কি উদ্দেশ্যে_-কি ভাবে, কাহার ছারা, 
কোন্‌ কার্য সম্পাদন করাইয়া থাকেন, তাহা সম্যক্রূপে নির্ণয় করা 
কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে। মদীয় প্রথমোক্ত পুস্তকখানি মুদ্রিত হইবার 
অল্পদিন পরেই ষখন পৃরৌক্ত 'শ্রনাম-চিন্তামণি? গ্রন্থথানির মুদ্রাঙ্কন বিষয়ে 
উদ্যোগ আয়োজন চলিতেছিল, সেই সময়ে পরম মঙ্গলময় শ্রীভগবানের 
প্রেরণায় অন্তরে এক নৃতন অনুভূতি লাভ করিয়া, তৎ্সাহায্যে 
প্রীভগবন্নামের স্বরূপ-তত্বাদি বর্ণন বিষয়ে এক অভিনব আলোকপ্রাপ্ত ও 
পূর্বাপেক্ষা। উন্নত প্রণালী উদ্ভাবিত হওয়ায়, এই পুন্তকথানি সম্পূর্ণরূপে 
সেই নূতন ধারা অবলম্বন পূর্বক নৃতন করিয়া লিখিবার জন্যই এই দীর্ঘ 
আট বৎসর কাল বিলম্ব ঘটিয়াছে। | 

এখন ইহাই অন্তরের সহিত অনুভব করিতেছি যে, দীনবসল-_ 
পরম মঞ্জলম়র প্রীতগবানই কৃপা করিয়া, আমার লেখা পূর্বোক্ত পুস্তকখানি 


পরিহার করাইয়া, এই বতমান গ্রন্থথানি তিনিই প্রেরণা দ্বারা আমার 
হাত দিয়! লিখাইয়াছেন। নৃতরাং এই গ্রন্থে যদি কিছু গুণাংশ থাকে 
তাহাতে আমার কোন ক্রতিত্থ নাই; তবে ইহাতে ভ্রম, প্রমাদাদি দোষ 
যাহ। কিছু দুষ্ট হইবে, তাহার জ 
দায়ী_এ কথার উল্লেখ নি'প্রয়োজন। - তদীয় রুপাশক্তির সংস্পর্শ না 
পাইলে, আমার ন্যায় ক্ষুদ্রধম_ অযোগা ও অজ্ঞ জীবের পক্ষে বহু বাধা 
বিস্বের ভিতর দিয়! দীর্ঘ আটবর্ষকাল ধরিয়। এই একখানি গ্রপ্থের জন্য 
নিযুক্ত থাকা কখনই সন্তবপর হইত না,ইহাই আমার স্থদূঢ় বিশ্বাস। 
অতএব যাহার কৃপায় এই গ্রস্থ-লিখন কার্য এবং বর্তমান জগতের ঘোরতর 
সম্কটজনক পরিস্থিতির মধ্যেও ইহার মুদ্রাঙ্কন কার্য স্থসম্পন্ন হইয়াছে, আজ 
সর্বপ্রথমে সেই পরমকুপাম্য__-আশ্রিতবৎসল শ্রীভগবানেরই শ্রীপদকমলের 
উদ্দেশ্যে অশেষ প্রণতি জ্ঞাপন-করিতেছি । 

এই গ্রন্থ-লিথন কার্ষে ধাহারা নান! প্রকারে আমাকে উৎসাহ প্রদান 
করিয়াছেন, তাহাদিগের সকলকেই আমি সক্ুতচ্ ধন্যবাদ জানাইতেছি। 
পরমতাগবত শতায়ু বৈষ্ণবাচার্য পণ্ডিত শ্রম রসিকমোহন বিদ্যা ভূষণ 
মহোদয় তাহার বার্ধক্যপীড়িত শরীর লইয়া আমার প্রতি রুপা ও 
স্নেহ-প্রবণতা। বশতঃ তিনি যেরূপ আগ্রহের সহিত এই পুস্তকের সমগ্র 
পাগু,লিপি অধণ করিয়াছেন এবং বিশেষ আনন্দের সহিত ইহার সমর্থন-স্থচক 
যে পত্রখানি প্রদান করিয়াছেন, সেজন্য তাহার নিকট অশেষ ক্লুতজ্ঞতা- 
পাশে আবদ্ধ রহিলাম। পরম-ভাগবত স্বনামধন্য মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত- 
প্রবর শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ, ডি, লিট, মহোদয় তাহার অনুস্থতার মধ্যেও 
রুপাপূর্বক এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের গৌরব-বর্ধক সারগর্ভ ও স্থললিত ভূমিকাটি 
লিখিয়া দিয়। তদীয় ভগবৎ-সেৰানিষ্ঠার ও মৎপ্রতি অশেষ অনুগ্রহের 


যে পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহার জন্য তাহাকে সক্বতজ্ঞ অশেষ ধন্যবাদ 
জ্ঞাপন করিতেছি ' 


এ) 


হা অবশ্য আমার স্বভাবন্থলভ অজ্ঞতাই 
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পরিশেষে নিবেদন এই যে, যে নকল মহান্গভব স্থুবী ও সজ্জনবৃন্দ 
মদায় এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ বিষয়ে তাহাদিগের মূল্যবান্‌ অভিমত-পত্রাদি প্রদান 
করিয়া আমাকে উৎসাহিত করিয়াছেন, তাহাদের সকলের উ্বেশ্তেও 
শামি সরুতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাইতেছি। ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক যে, 
আাভমত পত্রগুলিতে আমার সঙ্বন্ধে যে সকল বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে, 
উহ। আমার কোন যোগ্যতার নিদর্শন নহে; উহা উক্ত মহাহ্নভব 
লেখকগণেরই হৃদয়ের মহত্ব, নিরভিমানিত্ব ও মানদতের প্র পরিচায়ক । 
ক্ষুদ্াতিক্ষুদ্র অজ্ঞ জীবাধম আমি ওঁ সকল উক্তির অনুপযুক্ত হইলেও, 
কেবল উক্ত সঙ্জনগণের রুপাশীবাদরূপেই গ্রহণ করিয়াছি। ভক্তগণের 
পদরজঃ দ্বারা অভিষিক্ত হইয়া, ভক্তিরাজ্র ক্ষুদ্র কীটাঙগকীটরূপে যদি 
কোনদিন বিচরণ করিতে পারি,_ইহার অধিক আকাঙ্কিত ভাগ্য অপর 
কিছুই মনে করি না। মহদ্গণ এ দীনজনে সেই রুপা প্রকাশ করুন, 
ইহাই বিনীত নিবেদন ৷ 


ভ্রীরাসপু্িম। 


রি ভক্তপদরজঃ্রার্থী 
শ্রচৈতন্য।ব-_-৪৫৭ 


রর গ্রন্থকার 
ভাজনঘাট (নদীয়া) )) 





জয় শ্রীশ্রীগৌররায় হরি। 


চতুর্থ সংস্করণের বিজ্ঞপ্তি 


শত্রীগৌররায় জীউর অপার অহৈতুকী কৃপায় এবং সাধু-ন্থবী 'ও 
সজ্জনবৃন্দের আগ্রহে ও সহযোগিতার 'শ্রীশ্রীনাম-চিন্তামনি গ্রন্থের চতুর্থ সংস্করণ 
প্রকাশিত হইল। 


এই গ্রন্থের প্রচার বিষয়ে বিজ্ঞাপনাদি কোন প্রকার ব্যবস্থা না 
থাকিলেও এই গ্রন্থ নিজেই নিজেকে প্রচার করায় যে সকল অন্ুসন্ধিৎস্থ, 
চিন্তাশীল ও গ্রন্থের বিষয়বস্তর প্রতি আগ্রহ অন্রাগ সম্পন্ন সহৃদয় সঙ্জনগণ 
কর্তৃক ইহা অতি সমাদরে গৃহীত হইয়াছে, তাহাদিগের প্রতি সর্বান্তঃকরণে 
সরুৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাইতেছি। 


বর্তমান সময়ে কাগজের মূল্য বৃদ্ধি ও গ্রন্থের মৃদ্রণব্যয় পূর্ববর্তী সংস্করণ 
অপেক্ষা প্রায় চতুগ্তণ বর্ধিত হইলেও যথাসম্ভব ব্যয় পরিমাণের নিকটবর্তী 
করিয়া এই চতুর্থ সংস্কণের মূলা নির্ধারণ করা হইলেও, পূর্বাপেক্ষী বহল 
পরিমাণে মূল্য বর্ধিত করিতে হইল বলিয়া আমরা দুঃখিত! পরিস্থিতি 
বুঝিয়া নৃতন গ্রাহকগণ সেজন্য মার্জনা করেন ইহাই অন্ররোধ ! তবে 
গ্রন্থের ক্রয়যূল্য অপেক্ষা ইহার বিষয়বস্তর যূল্য যদি =হৃদয় গ্রাহকগণের নিকট 
অধিক বোধ হয়, তাহা হইলে আমাদের এই প্রচেষ্টার সার্থকত] ও চিত্তের 
প্রসন্নতা অবশ্যই লভ্য হইতে পারিবে । 


আর একটি বিশেষ কথা! এই যে-_বর্তমানে কাল প্রভাবে পরমার্থের মধ্যেও 
অনর্থের সঞ্চার পরিরুষ্ট হইতেছে । গ্রন্থকার-রুত “জীবের স্বরূপ ও স্বধর্ম', 
ধ্রত্রীনাম-চিন্তামণি__-১ম, ২য়, ও ৩য় কিরণ, 'ক্তিরহশ্য-কণিকা», রাগ- 
ভক্তিরহস্ত দীপিকা ও বৈজয়স্তী প্রবন্ধমালা প্রভৃতি গ্রন্থের মৌলিকত্ব_ 


চিরিক 


সম্থদ্ধে বহু মনিবী ব্যক্তিই মুক্তকণ্ঠে মত প্রকাশ করিয়াছেন; এ বিষয়ে 
গ্রন্থের ভূমিকা সমালোচনা ও অভিমত সকল দ্রষ্টব্য । বতমানে উক্ত গ্রন্থ- 
সকলের নাম প্রভৃতি কিছুরই উল্লেখ না করিয়া, উহার অংশ বিশেষ 
প্রবন্ধাকারে কি। প্রায় সম্পূর্ণ গ্রন্থই কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত করিয়। অথবা 
ভানান্তরিত করিয়। পুস্তকাকারে বা প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হইয়াছে ব! 
প্রকাশের উদ্যোগ চলিতেছে_এরূপ অঙ্কমান করিবার যথেষ্ট কারণ 
রহিয়াছে । আমর! তদ্ধিষর়ে সহৃদয় পাঠকবর্গের প্রতি এইমাত্র 
নিবেদন রাখিতেছি যে,_উন্ত গ্রন্থ সকলের প্রথম মুদ্রাঙ্ণণকাল 
নিয়ে বিজ্ঞাপিত হইল । (১) যদি উক্ত গ্রন্থগুলির মৌলিকাংশ সকলের সহিত 
অন্য কোন প্রবন্ধ বা গ্রস্থাদির একরপত। পরিঢৃষ্ট হয়, তাহা হইলে উভয়ের 
মুদ্রাঞ্চন কাল পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই পূর্বাপর বিচার দ্বারা আসল ও 
নকল নিরূপণ করিবার পক্ষে কোন অন্গৃবিধা হইবে না। আপাতত: এ বিষয়ে 
এইটুকুই ইঙ্গিত করিয়। রাখিতেছি। 


এই গ্রন্থ প্রকাশ বিষয়ে বক্তব্য এই যে__-আমাদের পরম স্থহৃদ ও সদা 
শুভানুধ্যায়ী, নবদ্বীপ গভর্ণমেপ্ট সংস্কৃত কলেজের বৈষ্ণব্দর্শন শাস্ত্রের 
অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীকানাইলাল অধিকারী পঞ্চতীর্ঘ মহাশয় এই গ্রন্থ প্রকাশ 
বিষয়ে প্রুফ সংশোধনার্দি যাবতীয় তন্বাবধান ভার স্বেচ্ছায় ও সাগ্রহে গ্রহণ 
১০ ১১০ 
১। "জীবের স্বরূপ ও স্বধর্মভীদ ১৩৩৮ সাল হইতে ধারাবাহিক প্রবন্ধাকারে 
শ্রীনীহ্ঠামহুন্দর পত্রিকায় প্রকাশিত। গ্রন্থাকারে প্রথম মুদ্রাঙ্কন ১৩৪০ সাল। 
২। এ্ীনাম-চিন্তামনি--১ম কিরণ ১৩৪৯ সালে অন্থের ১ম সংস্করণ, ২য় কিরণ 
১৩৮৬ মালে এবং অয় কিরণ_-১৩৯৪ সালে মুদ্রিত ॥ 
৩। *ভক্তিরহন্ত কণিকা"-শ্রীচৈতন্ত।ব্দ ৪৭৩। ১ম সংস্করণ । 
৪। আইরাগভক্তি রহমত দীপিকা" হ্ীচৈতন্তাব্দ ৫০০ | 
€1 বৈজ্ঞান্তা প্রবদ্ধাবলী'_ প্রবন্ধ সকল ১৩৩৫ হইতে ১৩৮৪ সাল পযন্ত প্রীপ্ষ্ঠাম- 
সুন্দর, সানা, ‘সোনার গৌরাঙ্গ প্রভৃতি বিভিন্ন ভক্তি সাময়িকীতে প্রকাশিত। 
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পূর্বক আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন ।, শ্রশ্নীগৌর- 
রায় জীউর চরণে তদীয় কুশল ও ভজনানুকুল্য প্রার্থন। করি । 


এই চতুর্থ সংস্করণের মূদ্রণে অপর উল্লেখযোগ বিষয় এই থে__ আমাদের 
পরম শুভানুধ্যায়ী ভক্তবর ভাঃ শ্রীনণীন্দ্র কমার সিংহ, সুদূর আমেরিকায় 
কর্মনিরত, স্বধর্মনি্, উদারচরিত্র ও ভক্তিপরায়ণ শ্রীমান্‌ প্রশান্ত রায়, বি, 
এম, ই, (যাদবপুর ), এম, এস, (যুক্তরাষ্ট্র ) এবং প্রমান কল্যাণ রায়, এম, 
টেক, (কলিকাতা) পি, এইচ, ডি, (যুক্তরাষ্ট) ভ্রাতযুগল, ভক্তিমান 
শ্রীযুক্ত রমেন দে ইহাদের স্বতঃপ্রণোদিত ও সদৈন্য অর্থান্থকুলো এই 
গ্রন্থের যাবতীয় মুদ্রণ বায় নির্বাহ হইয়াছে । কোন প্রকার সংগঠন ৪ 
সংস্থার ব্যবস্থাপনা না থাকা সত্বেও অপ্রত্যাশিতুরূপে এই আনুকূল্য যথা 
সময়ে প্রাপ্ত হওয়ায় ইহাকে ভ্রীভগবতপ্রেরণ। লব্ধ বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছি । 
এই গ্রন্থ পাঠে সজ্জনগণ মধ্যে যদি কেহ কিছুমাত্র প্রীতিলাভ করেন, 
তাহা হইলে তদীয় শুভেচ্ছার সহিত শ্রীগৌরগোবিন্দচরণে ভক্তরুপালব প্রা 
ইহাদের পারমাথিক মঙ্গলের নিমিত্ত তিনি যেন রুপা পূবক প্রার্থনা করেন 
ইহাই বিনীত অনুরোধ । 


প্রভূপাদের প্রতিটি গ্রন্থ প্রকাশন! বিষয়ে ধাহাদের একান্তিক সহানুভূতি, 
আনুকূল্য, উৎসাহ, সহযোগিতা এবং প্রীতি ও শুভেচ্ছার অনাবিল সম্বন্ধ 
বিজড়িত রহিয়াছে, সেই সকল উদ্বার চরিত সঙ্জন ও ভক্তবুন্দের মধ্যে 
মদীয় পিতৃদেব শ্রীযুক্ত রমানাথ গোস্বামী, অগ্রজ শ্রীগৌররায় গোস্বামী ও 
্রশ্তামরায় গোস্বামী, শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ গুহ মহাশয় (বি, ই, সি. ই পঃ 
বঙ্গ সরকারের অবসর প্রাপ্ত অতিরিক্ত চিফ, ইঞ্জিনিয়ার, সিভিল ) শ্রীযুক্ত 
অহীন্দ্রনারায়ণ খখী চৌধুরী (বি, এস, সি, ডিপ্‌লিব,_কলিকাত! পৌর- 
সভার ভূতপূর্ব ডেপুটি পাসেণোনেল অফিসার ), শীশঙ্করলাল গান্ুলী (এম, 
কম্‌, এল, এল, বি, কষ্ট আযাকাউট্ট্যাণ্ট, চাঁটার্ড সেক্রেটারী ), শ্রীষুগল 


৯] 


কিশোর দে, শ্রীমান শক্তিপ্রসাদ ঘোষাল ( এম, টেক্‌ ), এমান অশোক রায়, 
ও শিল্পী শ্রীযুক্ত অশোক চৌধুরী, প্রভৃতির নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
্ীষ্ীগৌররায় জীউ চরণে ইহাদের ভজনান্থকূল্য ও সর্বাঙ্গীন কুশল প্রার্থনা 
করি। 

সর্বশেষে সর্ববৈষ্ব চরণে সকাতর প্রার্থনা এই যে, নিরপরাধে 
শীনাম'অয়ে থাকিয়া নিজ অভীষ্ট ভজনে যাহাতে নিযুক্ত থাকিতে 
পারি এই ক্ষুদ্র জীবাধমের প্রতি তাহারা সেই অহৈতুকী রুপা বিস্তার 
করুন। 


শ্রীধাম নবদ্বীপ 

্ীত্ীজ্মাষ্টমী 
১৬ই ভাদ্র, ১৩৯৮ 
জ্বীচৈতন্যাব__ ৫১৬ 


ইতি-_ 
প্াশ্্রীগৌন্পরাম জীউ 
আ্রীচরণাশ্রিত দীনাতিদীন 
প্রকাশক। 
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_উদছ্োধিক।_ 
জীবাত্ম| শ্বরূপতঃ নিত্য কুষ্তাস--নিত্য ভগবখ্সেবক হইলেও এবং 
অপ্রারুত চিন্ময় ভগবদ্িষয়ের সেবনই জীবাত্মার স্বধর্ম হইলেও, অনাদি 
কুষ্-বিস্বৃতি এবং তঙ্জনিত অবিদ্যারুত দেহাত্মবুদ্ধির আবরণ হেতু যুগপৎ 
আত্মবিশ্বৃতি হওয়ায়, দেহ-দৈহিক বিষয়েই ‘আমি’ ও ‘আমার’ বোধ 
এবং ততপ্রয়োজন সাধনকেই শ্বধর্ষ বলিয়া জীবের ভ্রান্তি ঘটিয়।৷ থাকে। 
শান্ সকলের এই অভিগ্রায়ই হুত্ররূপে উ্রচৈতন্য-চরিতামৃতকার নিয়োক্ত 

ছুই ছত্রে বৰ্ণন করিয়াছেন; যথা” 
“জীবের শ্বভাব__কৃষ্দাস অভিমান । 
দেহে আত্মজ্ঞানে আচ্ছাদিত দেই জ্ঞান ॥ (২1২৪।১৩০ ) 

অতএব প্রীহরি-বিস্মৃতিমূলক অবিদ্যারুত দেহাত্মবোধের আবরণে মানবের 
চিদাত্মৰোধ যে পরিমাণে আচ্ছাদিত হয়, অর্থাৎ মানবাস্মার যে পরিমাণে 
আত্ম-বিস্বৃতি ঘটে, উহ্া হইতে সেই অনুপাতে বহির্জগতে বিপদ ও 

বিশৃঙ্খলতার উদ্ভব হইয়া থাকে,_ইহাই বুঝিতে হইবে । 
কালধমের প্রভাব অন্ুপারে মস্ুস্তের দেহাজ্মবোধ হ্যনতম অবস্থা 
হইতে ক্রমশঃ যে পরিমাণে পূর্ণতার দিকে বর্ধিত হয়, মত্ত সমাজ 
সেই পরিমাণে আত্মাকে ও আত্মিক বিষয়কে উপেক্ষা ও অনাদর পূর্বক 
দেহেন্দিয়ের তোষণ ও পোষণকেই জের তুষ্টি ও পুষ্টি বলিয়া মনে কারতে 
থাকে; এইরূপে যে পরিমাণে আত্মবিস্ব ত ঘটে, মানবাত্মাও সেই অন্পাতে 
স্বীয় গ্রাপ্যবিষয় বা! পরমার্থ হইতে প্রহরিস্থৃতি হইতে_বঞ্চিত ব। বিচ্যুত 
হইতে থাকে ; কিন্বা যে পরিম।ণে হরিবিস্থৃতি ঘটে, মানবাত্মাকে সেই 
অন্কপাতে আত্মবিস্বত ও ফলে আত্মবঞ্চিত হইতে হয়। যেহেতু 
ভগৰৎ-বৈমুখ্য বা কষ্ণবিশ্বৃতিরপ ছিদ্রই জীবের পক্ষে মায়াধীনতার ও 
তন্নিবন্ধন আত্মবিশ্বতির কারণ হইলেও উভয় অনাদিসিদ্ধ বলিয়া, 
উক্ত কার্য ও কারণ যুগপৎ সংঘটিত হইয়া থাকে। বীজই বৃক্ষের কারণ 
বলিয়া প্রসিদ্ধ থাকিলেও উভয়েই অনাদিসিন্ধ বলিয়া, বীজ ও বৃক্ষের মধ্যে 


bn 





যেমন অগ্র-পশ্চাৎ নির্ণয় করিতে যাওয়া! যুক্তিযুক্ত হয় ন!,_ইহাও 
সেইরূপ জানিতে হইবে । 

যে কালে মনুয্য-দমান্দে মমষ্টগতভাবে দেহাশ্রবোধের আভাসমাত্র 
এবং চিদাত্মবোধ প্রা পূর্ণ ই থাকে, তাহার নাম “সভাঘুগ? । এই হময়ে 
মানব-সমাজে দৈহিক প্ররোজনবোধ লেশমাত্র এবং আত্মিক প্রয়োজ্জন- 
বোধ বা পরমাথ (বি আগ্রহ প্রায় পূর্ণরূপেই বিদ্বান থাকে । সতাযুগের 
ইহাই প্রারস্তাবস্থ।। এই লেশমাত্র দেহাজ্মবোধের, সতাধুগন শেষ সীমা 
পর্যন্ত কিঞ্চিৎ পরিমানে বুদ্ধি প্রাপ্ত হইতে হইতে. পরে যখন স্পষ্টতঃ 
একভাগ প্রকাশ হইয়া উঠে এবং চিদ্াত্মবোধ তিন ভাগ অবশিষ্ট থাকে, 
তখনই “ক্রতাগুগ* আর্ত হয়। মনুন্যের দেহাহ্ববুক্ধি জমশহ বর্ষিত 
হইয়া যে সময়ে অর্ধেক অর্থাৎ ছুই ভাগ দেহাস্মবোধ ঘটিয়!, ছুই ভাগ 
চিদাত্মবোধের প্রকাশ থাকে,_তাহার নাম হয় “দ্রাপরঘুগ” | অবশেষে 
সেই দেহাত্মবোধ বিবর্তিত হইয়া যখন উহা! তিন ভাগ চিদামুবোধকে 
আবরণ পূর্বক এক ভাগ মাত্র অবশিষ্ট রাখে-তখনই আরম্ভ হয় 
ল্লিঘুগ” | উহারই আধিক্য বিস্তার-পূর্বক যখন দেহাত্মবোধ প্রায় 
পরিপূর্ণ হইয়! উঠে এবং চিদা স্রবোধের লেশাভাস মাত্র অবশিষ্ট থাকে, 
তখনই হয় «পুর্ণ_কল্সিনুগ্‌” বা কলিযুগের বেষোবস্থা | (রী ভ1০1১২।৩1১৮-২৪) 

এই সময়ে মনগত্বাসমাজে, প্রায় যমষ্িগতভাবে দেহেন্দ্িয়ই অর্বঙ্গ হইত 
উঠে। এই হেতু মানবাস্মার কগা, মন্রযাসমাজ বিশ্বপ্রা় হওয়ায়, দৈহিক 
প্রয়োজন বা বাবহার বিষয়েই উদ্দাম উত্খাহ ও তদিষয়ে সফলতা 
লাভকেই পরম পুরুতার্থ বলিয়। বিবেচিত হর, এবং অপরদিকে আতিক 
প্রয়োজন বা পরমার্থ বিষয়ে আগ্রহের লেশান্ডাস মাত্র অবশিষ্ট থাকে 

বর্তমান যুগকে শাস্ত্রে ‘কলিযুগ’ বলিয়। নিদেশ কর। হইয়াছে । পু 
কলিযুগের লক্ষণাদি > ্বন্ধে এভাগবতাদি শাস্ত্রে (১২1৩) যাহ! রি 
হইয়াছে, স্থিরতাবে সকল দিক্‌ চিন্তা। করিয়া দেখিলে বর্তমান সময়ে 





৮: 


সে সকল লক্ষণের প্রায় পরিপূর্ণ প্রকাশ বলিয়। বুঝিতে পারা যায়। 
অন্ততঃপক্ষে কেবল ‘কলি’ শবের আভিধানিক অর্থ দেখিলেও ইহাকে 
‘কলিযুগ’ বলিয়। বুঝিবার পক্ষে কোনও অঙ্গবিধা হয় না। অভিধানে 
“কলি'শবে বুদ্ধ ‘বিগ্রহ’ কলহ এইরূপ অর্থ লিখিত হইয়াছে । অর্থাৎ 
যে সময়ে মানবগণের মধ্যে প্রায় পরিপূর্ণ 
হওয়ায়, দেহ ও ইহ্সবন্ব মহুষ্যসমাজে 
বিদ্বেষ ও কলহার্দি-লক্ষণ বহুল পরিমাণে ও ব্যাপক ভাবে প্রকাশ হইয়। 
উঠে, তাহারই নাম ‘কলিযুগ’ ; অথবা। আরও সহজ কথায়--'কলহযুগ' । 

বাস্তবিক পক্ষে বর্তমান সময়ে মন্যস্যসমাজে স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রত্যেক 
বিষয় লইয়া__একযোগে সমস্ত পৃথিবীব্যাপী যেরূপ হিংসা, বিদ্বেষ”_যুদ্ধ 
বিগ্রহ-_সকল বিষয়ে যেরূপ কলহ-লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে, জগতের 
ইতিহাসে ইহ। অভূতপূর্ব বলিলেও বা ক্র হয় না। 

কলিগ্রভাবকৃত প্রগাঢ় দেহাস্মবুদ্ধির আবরণে মন্ুযোর চিদা স্ববোধ 
আবৃত হওয়ায়, তাই আজ বিশ্বমানবের অন্তরে_“আমি জড় দেহাদি 
নহি,_আমি নিত্য ভগবহমেবক-চিং-কণ জীব”_-(“দাসভূতো। হরেরেব 
নান্তস্তৈৰ কদাচন”) এই নাম্যবুদ্ির পরিবর্তে “আমি ত্রাহ্মণ ‘আমি শৃষ্ব’ 
‘আমি হিন্দু ‘আমি আহিল, আমি বাঙ্গালী, ‘আমি বিহারী” ‘আখি 
ইংরাজ' ‘আমি জার্মান “আমি ধনিক “আমি শ্রমিক? ‘আমি পুরুষ’ 
‘আমি নারী’ “আমি গৃহী’ ‘আমি যতি'_ ইত্যাদি প্রকার দেহাত্মবোধ- 
জনিত ভেদবুদ্ধিরপ জড়ত। যতই গাঢ়তা প্রাপ্ত হইয়। উঠিতেছে, ততই 
জড় দেহেন্দরিয়াদির প্রয়োজনীয় বহির্জাগতিক স্বার্থ-সম্বন্ধ লইয়। মঙগস্তজাতির 
মধো পরস্পর প্রবল কলহ-লক্ষণ £জলিত হইয়া, বতমান জগতকে 
এক ঘোরতর বিপদ ও ধ্বংসের পথে চালিত করিতেছে । মানবের 
অন্তরে ভক্তিভাব হঞ্চারিত হইলে তখনই কেরল শাস্তি ও সামাভাব 
প্রকাশ পাইয়া, নিজের ও সকলেরই ভগবদ্দাসরূপ একই পরিচয় অবগত 


জড়বিষয় লইয়া পরস্পরের মধ্যে 
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হওয়। যায়। সর্বজীবের এই সমান সন্বপ্ধ ও সমান অধিকার আনব 
করিয়া, ভগবন্তক্তই কেবল বুঝিতে পারেন = 
“নাহং বিপ্ৰে! ন চ নরপতিরনাপি বৈশ্য! ন শৃদ্ধে। 
নে| বা বণী ন চ গৃহপত্ি্নে| বনস্থো! যতির্ব|। 
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিল-পরমানন্দপূর্ণযবতাক্ধে- 
গোপীভতুি পদকমলয়োর্দাসদাসাহদাসঃ ৷” (পদ্ধাবলী ) 
অর্থাৎ আমি ব্রাহ্মণ নহি, ক্ষত্রিয় নহি, বৈশ্য নহি, শৃদ্র নহি, ব্রহ্মচারী 
নহি, গৃহস্থ নহি, বানপ্রস্থী নহি এবং যতিও নহি; কিন্থ নিখিল পরমানন্দ- 
পরিপূর্ণ অমৃতের সাগরবূপ গোপীপতি শরীফের চরণকমলের দাসের 
দাসের অন্ুদাস। 
জড়বাদযূলক শিক্ষা ও সভ্যতা অচিরকাল মধ্যে পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইয়া, 
জড়-বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত অশনি দ্বারাই উহা! আপনি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে, 
সেই ধ্বংসাবশেষ হইতে যাহা আবার সগৌরবে বিশ্বে জাগিয়া উঠিবে, 
-তাহারই নাম 'চিদ্বিজ্ঞান” প্রাচীন ভারতীয় আর্ধঝষিগণ যাহা! 
আবিষ্কার করিয়া, সেই আধ্যাত্মিকতার উজ্জ্বল আলোকে এক দিন 
সমস্ত বিশ্বকে উদ্ভাসিত ও বিস্মিত করিয়াছিলেন । 
বর্তমান জড়বিজ্ঞান আর একটু অগ্রসর হইলেই যে স্থলে উপনীত 
হইবে,__তথ| হইতে আরম্ভ হইবে চিদ্-বিজ্ঞানের সযুজ্জল সোপান শ্রণী। 
জড়াতিরিক্র চিদ্বস্তর পুনরাবিষ্কার,_চিৎকণ বা অণু-চৈতন্য জীবের পুথক 
সত্তার উপলব্ধিই হইবে তাহার প্রারস্তাবস্থা বা প্রথম সোপান; যে 
বিজ্ঞান ক্রমশঃ উন্নতস্তর প্রাপ হইতে হইতে পরিশেষে “বিভূ-চৈতন্যি বা 
পরমেশ্বরের পরিপূর্ণ সত্তার উপলন্ধিতে পরিসমাপ্ত হইবে তখন জ্রগহ 
সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারিবে, প্রাচীন ভারতীয় ফযিগণ অবৈজ্ঞানিক 
ছিলেন না; জড়-বৈজ্ঞানিক না হইলেও, তাহার। ছিলেন সমুন্নত চিদ- 
বৈজ্ঞানিক । 





মঙ্গলএর নিয়মের আবতনে আবার যথাকালে 
কির প্রভাব সম্পূর্ণ অন্তমিত হইর|, চৈত্রের বিজয়বাঙা বহন পূর্বক 
জগত এক পরমস্তদ্ধ প্রেন-ঘুনের অস্থাদঘ় ঘটিৰে।৯| যখন সকল জড়তা 
ভই বিন বিশ্বমানৰ পরস্পর পেষের দৃশ্ছেঙ্চ বন্ধনে সংবদ্ধ হইয়া, 
সম্মিলিতভাবে পরমেশ্বরের জয়গানে বিভোর হইবে এবং উহাকে মন্ুযা- 
ভীবনের চরম সার্থকতা! বলিয়া বিবেচনা করিবে । 


অদূর ভবিষ্যতে ভডবাদ-প্রমর--কলি-কবলিত বতমান জগতের 


ধ্বংসাবশেষ হনে উ লনযুগের অভাদয় অবশরস্থাবী হইলেও, যদি 
তৎপর্বে নির্গমনোন্মুখ কলির শেষ ও প্রবলতম অংক্রমণ হইতে জগৎকে রক্ষা! 
করিতে হয়, তাঁঃ। হইলে ভড়বাদ-যলক শিক্ষা-সভাত্ার আমূল পরিবর্তন 
পূর্বক আবার চিদ্বাদের ব! সচ্চদানন্দ পরমেশ্বরের মহান সন্তায় অন্কা ও 
বিশ্বাদের পবিত্র ধূপ-দৌরভে সকল জগৎ পর্ণ করিয়া তুলিতে হইবে । 
আবার সকল বিষয়ে জড়ের উপর চৈতন্োর মর্ধাদাকে_-বাবহারের উপর 
পরমার্থের আসনকে স্থপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে | ধ্বংস হইতে জগৎকে 
রক্ষা করিবার এই গুরুতর দায়িত্ব বর্তমান মনুযাুসমাজের, উপর-_বিশেষ- 
ভাবে ভারতীয় আর্ধপধি-সন্তানগণের উপব সন্নাস্ত রহিয়াছে 1” 
শগ্কীরকত 'দীবের স্বকশ ও স্বধর্মী নামক পুস্তকের পরিশিষ্টে যাহার বিস্তত 

আঁলোঁচন! কর! হইয়াছে ।_-প্রকাশক । 

£ সম্রতি লণ্ডনে বিশ্বধৰ্ম সম্মেলনে স্যর ফানি উয়ংভাজ ব্যাণ্ডের বক্তনীয় একত্বানে 
নিম্নোক্ত বিষয়ট উল্লেখ করা হইহাছে :-বর্তষানে সর্বত্র ধর্মের উপর পাঁশৰ আক্রমণ 
চলিতে থাকায় আমরা পর্সের আবাসতমি হিসাবে ভারতবর্ষের দিকে একটি ইঙ্গিতের জন্য 
চাহিয়। মাচি। * 1 এই সন্গটের সায় আমরা ইহাই কামনা করি বে, ভারতবর্ষ 
নালোক-বঠ্িকারূপে দীপ্তযান্‌ হয়! ঈঠুক! + $+ + ভারতবর্ষ তাহার দৃষ্টান্ত দ্বারা 
সমগ্র বিখকে দেখাইয়া দিতে পারে, মানব সমাঁজের কাষ পরিচালনে মনুষের মধো 
যোগস্থুর স্থাপনের যত কিছু উপায় আছে, কিন্ধপে ধর্মকে তাহার মধ্যে সর্বাপেক্ষা 
শক্তিশালী উপায় হিসাঁথে গ্রহন কর? বাইতে পারে- যুগান্তর ৷ ৮ই অগ্রহায়ণ, ১৪৮, 
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এখন প্রতিকারের কথ|। তদ্বিযয়ে প্রশ্ন হইতেছে এই যে, পরমার্থ সন্ধে 
শ্বতাবতঃ অলস ও এঁহিক সুখসাধন-তৎপর কলিহত জীব-সাধারণ আমরা, 
আমাদের পক্ষে দেহাম্মবোধের পরিবতে চদা স্রবোধ উদ্বৃন্ধ করিবার জন্য 
সত্যারদিযুগের অনুরূপ আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতির অধীন হইয়া, ত্যাগ 
ও তপস্তার কঠোরতার মধ্যে আবার ফিরিয়। যাওয়| কি বর্তমান অবস্থায় 
সম্ভব হইতে পারে? তাহ। যদি না-ই হয়, তবে বর্তমান কলি-কবলিত 
মনৃয্যসমাজের পক্ষে এই দারুণ ছুর্িন ও দুরবস্থ। হইতে উদ্ধার লাভের 
পক্ষে কি উপায় থাকিতে পারে? 

তছুত্তরে বক্তব্য এই যে, রোগনির্ণর অভ্রান্ত হইলে তাহাদিগের 
ব্যসস্থাপিত ওযধও যে অমোঘ হইবে, ইহার অধিক উল্লেখ নিশ্রয়োজন | 
জগদ্ব্যাপী এই অশান্তি রোগের মূল কারণ যাহাতে স্থনিণীত হইয়াছে, 
ত্রিকালদশী ভারতীয় আর্ধবধিগণের প্রচারিত সেই সনাতন ধর্মশান্তের 
ব্যবস্থাপিত উষধও যে তংপ্রতিকার বিষয়ে অব্যর্থ হইবার উপযুক্ত, ইহা 
সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে । 

* শাস্ত্র, কলিহত জীবকে সত্যাদি যুগের ন্যায় কোন কঠোর সাধনায় 
নিযুক্ত হইবার আদেশ ন! দিয়া.__-সহজসাধা শ্রীভগবন্ামমাত্রের আশ্রয় 
হইতেই তদধিক সফল লাভ করা যাইতে পারে বলিয়া আশ্বাস প্রদান 
- করিয়াছেন, ইহাই দেখা যায়,__ ৃ 

কুতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণু ভ্রেতায়াং যজতে| মঃ | 
ছাপরে পরিচর্ধায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্তনাৎ ॥  (প্রীভা। আটটা 
অর্থাৎ সত্যযুগে ধ্যানাদি ছারা, ত্রেতায় হজ্গাদি দ্বারা, দ্বাপরে 
পরিচর্ধাদি ছারা যে ফল লাভ হয়,_কলিযুগের ভীব তৎসম্দয় ফল 
একমাত্র শ্রীহরিনাম-কীর্তন-_শ্রীভগণন্নামাশ্রয় হইতেই সহজে লাভ করিতে 
পারে। 
শুধু তাহাই নহে, এই বর্তমান কলিযুগ-বিশেষে, ( বৈবস্বত-মন্বন্তৱীয় 


চি 


অষ্টাবিংশ-চতুণুগান্তর্ভ কলিযুগে, অর্থাৎ গ্রীগৌরচন্দ্র-প্রকটিত কলিযুগে ) 
প্রীভগবরমাশ্রঘ়ের মুখাকলে 
এমন কোন এক আনর্বচনার 





যাহ। পাইবার আশায় সত্যাদি বুগের মনুষ্যগণও এই বিশেষ কলিযুগে 


৬. 
জন্মলাভ প্রার্থনা করেন; (ক্ুভাদিযু গুজ। রাভন্‌ কলাবিচ্ছন্তি সম্ভবম্‌ ॥” 


2 


5 







পরমপদ-স্বরূণ ঘা 
শান্্ এই কথাই স্প 
রাজনস্তি হোকে। মহান্‌ গুণঃ । 


কীতনাদেব কৃষ্ণপ্ত ও পরং ব্রজে্ |. (ভ্রীভা০1 ১২৩৫১) 
অর্থাৎ হে রাজন! নিখিল দে দাবনিধি স্বরূপ কলিযুগের একটি মহ গুন 


এই বে, এইবুগে লোকে একমাত্র শ্ররফনাম-কীতন ছারা সকল পাপাদি 
হইতে বিমুক্ত হইয়া, পরমপদ লাভ করিতে পারে। 


অধিক কথ। কি,_বিশেষতঃ ইহাও দেখা যার, নিখিল সাধন ভজনের 
উপদেশক সেই শান্ত্ুই আবার ভ্রিসত্য করিয়া, অত্যন্ত দুঢ়তার সহিত 


> 


ঘোষণ। করিতেছেন যে, কলিকালে কেবল প্রহরিনামাশ্রয় ভিন্ন দ্গীবের 
পক্ষে নিস্তার লাভের আয অন্য কোন উপায় ই; যথা 





হরেনীম হরেনাম হয 
কলৌ নাক্োব নাস্তোব নাস্তেযব গতিযন্যখ। ॥ ( বৃহন্ন'রদীয়ে ) 
শাস্ত্রের এই নিদেশটি যে কতদূর দুঢ়তার সহিত ঘোফি 3 
চৈতন্য মহাঞ্ভু কর্তৃক উক্ত ্রোঁকের ৰ ব্যাধ্যা হইতে তাহা, বুঝিতে 
পারা যায় ২ 


[১৭ 
“দার্চঢ্য লাগি হরেনাম উক্তি তিনবার । 
জড়লোক বুঝাইতে পুনরেব-কার ॥ 
কেবল-শব্‌ পুনরপি নিশ্চয় করণ । 
জ্ঞান, যোগ, কর্ম তপ আদি নিবারণ | 
অন্যথা যে মানে তার নাহিক নিস্তার । 
নাই নাই নাই তিন-_তিনে এবকার ॥৮ 
( শ্রীচৈতন্ত-চরিতামৃত | . ১1১৭1২০-২২) 


তাৎপর্য. শ্লোকোক্ত ‘কলো’ অর্থাৎ কলিযুগে, ইীহরিনামই যে জীবের 
একমাত্র গতি, প্রথমতঃ বিধিমুখে এই কথা দৃঢ়ত! করিবার জন্য উক্ত 
শ্লোকে ‘হরেরাম’ অর্থাৎ হরিনাম’ তিনবার উক্ত হইয়াছে । ত্রিসত্য 
করিয়া এতাদৃশ দৃঢ়ত! সম্পাদন করা৷ হইলেও. যে সকল জড়বুদ্ধি-সম্পন 
ব্যক্তি সে কথা বুঝিতে পারিবে না, তাহাদিগকে বুঝাইবার নিমিত্ত 
শেষোক্ত হরিনামের সহিত পুনরায় “এব'কার যুক্ত করা হইয়াছে; অর্থাৎ 
'হরিনামই”। ইহার পরও যদি এ কথা৷ না বুঝিতে পারিবার মত কেহ 
থাকে, এই আশঙ্কায় জীব-হিতৈকব্রত শান্ত. “কেবল” শব্দ দ্বারা পুনরায় 
নিশ্চয় করিয়া দিয়াছেন: অর্থাৎ কলিযুগে কেবল হরিনাম-_হরিনাম__ 
হরিনামই ; তদ্তিন্ন জ্ঞান, যোগ কর্ম, তপাদদি অন্য কোন সাধন নাই _ 
এতদ্দ্বার| ইহাই কুনিশ্চয় করা হইয়াছে। 





অতঃপর নিষেধমুখে_উক্ত “কেবল হরিনাম গ্রহণ” বিধিকে আরও 
বলবৎ করিবার জন্য, অর্থাৎ হরিনাম ভিন্ন কলিযুগে অন্য কোন গতি আছে 
বলিয়া, ইহার পরও যদি কাহারও মনে হয়. তবে তাহার পক্ষে যে, 
মিস্তারের আর অন্য উপায় নাই,_ইহাই স্থস্পষ্র্পে জানাইবার জন্য 
শ্লোকে ‘নাস্তি’ অর্থাৎ নাই’ শব্দ পূর্ববৎ দৃঢ়তার সহিত তিন বার উল্লেখ 
করিয়া, আবার তৎসহ প্রত্যেক বারেই ‘এব’ শব্দের যোগে টা 


SE 


‘নাই-ই’ এইবূপে, ষৎপরোনাস্তি দুঢ়তা সম্পাদন পূর্বক ত্রিসত্য করিয়া 
বলা হইয়াছে । 

স্থিরভাবে চিন্তা করিলে উক্ত ক্সোকার্থের বার্থ অভিপ্রায় ইহাই বুঝা 
যায় যে __কলিবুগের 'বুগধর্ণ বলিয়। (ভা ১৯/৫/৩১), এই যুগে শ্রহরিনাম- 
সন্কীর্তনই মৃখ্য সাধন হইতেছেন। শ্রীহরিনাম যুক্ত হইয়া_নামেরই 
প্রভাবে অপর সাধন সকল সিদ্ধ হইতে পারে. কিন্তু তরীনাম বঞ্জিত হইয়া 
কোন সাধনাই এইযুগে সিদ্ধ হয় না। ভ্রীনাম ছাড়িয়। কলিযুগে 
অন্তগতি নাই_ইহাই তাঁৎপর্ব হইতেছে। যেহেতু দোষবহল কলির 
প্রভাব বশত: দেশ-কাল-পাত্র ও দ্রব্যাদি কি্ব। মন্্-তন্্রাদিগত অশেষ 
ছিদ্রত্ব নিবন্ধন, কর্ণ-ভ্ঞান-যোগ-তপ-ত্যাগ-তীর্ঘথ ও ত্রতাদি সাধন সকল 
কলিযুগে স্বতঃ ফলপ্রদ না হওয়ায়, তৎসহ শ্রহরিনাম সংযুক্ত হইলে, সেই 
প্রীনামেরই গৌণ ফলে এ সকল নির্দোষ বা নিশ্ছিত্র হইতে পারে” শাস্তের 
এইরূপ নির্দেশ হইতে তাহ বুঝিতে পারা যায় ; ষথা,_ 

মন্ততস্তন্থতশ্ছিদ্রং দেশকালাহ বস্তুতঃ | 
সর্বং করোতি নিশ্ছিত্রং নামসঙ্ধীর্তনং তব ॥ (শ্রীতাগ 1৮1২৩।১৬) 

অর্থাৎ মনতে স্বরব্রংশাদি ছারা, তন্ত্রে ক্রমবিপর্যয়াদি হার! এবং দেশ, 
কাল, পাত্র ও বস্তুতে অশৌচাদি ও অবৈধ দক্ষিণ! প্রভৃতি দ্বার! যে ছিত্র বা 
দোষ ঘটয়। থাকে, (হে হরে! ) তোমার নাম কীতঁনে নে সম্দয়ই 
নিশ্ছিদ্র হয়। 

স্কন্দ পুরাণেও উক্ত হইয়াছে, 

ষস্ত স্থৃত্য। চ নামোক্ত্যা তপোজ্ঞক্রিয়াদিফু। 
ন্যুনং সম্পূর্ণতােতি সচ্যো বন্দে তমচ্যুতম্‌ ॥ 

অর্থাৎ যাহার স্মরণ ও কীর্তনে তপস্ত!, যজ্ঞ ও অন্যান্য ক্রিয়াদির 
ন্যনতা সন্তই সপ্পূর্ণতা লাভ করে, আমি সেই অচ্যুতকে বন্দনা করি। 

আবার, অন্তান্ত সাধন ও শুভক্রিয়াদির যে সমস্ত সুকল, তষ্পনুদ় 


পু্ণরূপে শ্রীভগবন্নামে নিহিত থাকায় নামের আগয্িক বা গৌণ ফলে 
উহ। পিগ্ধ হইয়া থাকে, একথা শান ই জানিতে পার! খান । 
দানব ততপন্ঠীর্থ ক্ষত্রাদ 
শক্তয়ে। দেবমহতাং মবপাপহরাঃ শুভঃ ॥ 
র|জগুয়াশ্বমেধানাং জ্ঞানপ্তাব্যাবন্তনত | 
আক্য্য হরণ! সাঃ ছি স্বেধু নামন্ত ৷ ( স্কান্দে ) 
অর্থাৎ দান, ব্রত, তপস্ত। ও ভীর্ঘ[দিতে, দেবতা ও মাধুসেবার়, রাজসুয় 
ও অশ্বমেধ যজ্ঞানুটানে, জ্ঞান ও TET ম্বপাপহারিণা ও 
মন্দলদায্িনী যে কল শক্তি অবস্থিত রহিয়াছে, হেই সবশন্তি আকর্ষণ 
পূর্বক শ্রীহরি নিজ নাম সকলে স্থাপন করিয়াছেন। 
সর্বদৌযদুষ্-কলি-কবলিত মন্যাগণের পক্ষে একমাত্র শ্রীনাম।শ্রর 
হইতেই অপর ধর্িষ্টদিগেরও দুর্লভগতি প্রাপ্ত হইবার কথ! শান্ত মুক্তকণে 
ঘোষণ। করিয়াছেন 3 যথ।_ 
অনন্যগতরে| মত্যা। ভোগিনোহপি পরন্থপাঃ ৷ 
জ্ঞানবৈরাগ্যরহিতা৷ ব্রঙ্গচর্ধাদিবজিতা; ॥ 
সর্ববর্যোজ কিতা বিষেনরনানমাত্রৈকগ্নকাঃ। 
ম্ুখেন যাং গতিং যান্তি ন তাং সর্বেহপি ধা্িকাঃ ॥ (পানে) 
অর্থাৎ যাহার! অনন্যগতি. নিয়ত বিষয়ভোগী, পরগীড়|দ|য়ক জ্ঞান 
বৈরাগা-বজ্িত, অ্রক্মচর্যশৃন্য এবং সবধর্মত্যাগী ভাহারা ও বিষ্ণুর নাম মাত্র 
জপ করিয়াই অনায়াসে ধ'ন্দিগো দুর্লভ যাহ, এছ 
লাভ করিয়া থাকে । 
তাহা হইলে এখন ইহাই বুঝিতে পার! যাইতেছে যে, দেব 
যেমন হরির মুখ্য সেথাত্র শিদেশ করবার জনা তদীয় গঞ্চগাত্র গ্রন্থে 
বলিয্মাছেন,_"আরাধিতো যদি হরিপদ! ততঃ কিং নারাধিতে| যদি 
হরিস্তপসা ততঃ কিং” অর্থাৎ, হরি যদি আর/ধিত হইলেন তবেই ব। 





শী, পরমাগতি 





নারদ 


আঁ তপস্যার প্রয়োছন কি? আর শ্রীহরি যদি আরাধিত নাই হইলেন 
তবেই ব। সেরূপ তপশ্সার প্রয়োজন কি ?-_কলিযুগ প্র 
সাধনত্ব বিষয়েও ঠিক সেই কথাই জানিতে হইবে | অর্থাৎ হরিনাম যদি 
গৃহীত হইলেন তবেই বা! অপর সাধনার প্রয়োজন কি? আর, হরিনাম 
যদি বর্জিত হইলেন তবেই বা! সেরূপ (নিক্ষল ) সাধনার প্রয়োজন কি? 
চিত্তশুদ্ি হইতে ভক্তাঙ্গ ৪ সাবনাঙ্গ সকলের যথাকালে ৪ যথাক্রমে 
আবির্ভাব ও পরিশেষে প্রেমভক্তির উদয়, ইহাই শ্রীনামের মৃখ্যকল | 


সাধনতক্তির অঙ্গ সকল হইতে ভাব ও প্রেমভক্তির বিকাশ পর্যন্থ_ ইহা 
শ্রীভগবন্নামেরইী কার্ধ বলিয়া জানিতে হইবে, (“চিত্তশুদ্ধি সর্বভক্কি সাধন 


টু 
উদগম ।*__প্রীচরিতামূতে 1৩1২০1১০)। অতএব প্রেমতক্তি উদয়াবধি__ 
সর্বাভীষ্টপ্রদ, সর্বশক্তি-সমন্থিত, স্বয়ং-সিন্ধ_-শ্রীহরিনামই যে, কলিযুগের মৃথ্য 
সাধন হইতেছেন স্থতরাং শ্রীহরিনাম ভিন্ন (বঞ্তিত) কলিযুগে যে অন্য গতি 
নই বাীং নান্তোন নাক্কোব গতিরন্বথা”__পূর্বো এই শাস্ত্রনির্দেশ 
দ্বার! ইহাই স্থিরীরুত হইতেছে । 

শ্রীভগবন্নান সম্বন্ধে আহ বৈশিষ্ট্য এই যে,_কলিপ্রভাবরুত হিংসা 
বিদ্বেযাদি হবার। বিচ্ছিন্ন মনুযাসমাজকে মহামিলনের দুশ্ছেষ্য বন্ধনে সংবন্ধ 
করিবার পক্ষে শ্রীনাম অপেক্ষা উপযুক্ত সাধন আর কিছুই নাই ; যেহেতু 
শান্থবিধি- অনুসারে একমাত্র প্রীনামকীতন-যজ্ঞহ্মিতেই কলের, সমান 
অধিকার । এখানে-এই . সংকীর্তন-যজ্ঞস্তলেই কেবল মানুষে মানসে 
কোনও ভেদ রক্ষিত হয় নাই। জাতি-বর্ণগত সকল বিভেদ ভুলিয়া গিয়া, 
প্রাণের সকল টি ৪ সন্কীর্ণতী_সকল মান অভিমানের বন্ধন ছিন্ন 
করিয়া, প্রানের অনাবিল উচ্ছাসে_ প্রেমের আলিঙ্গনে পরস্পর মিলিত 
হইবার পক্ষে এরূপ ও ক্ষেত্র সাধন-জগতে আর কোথা 
আবিষ্কৃত হয় নাই। বিশেষতঃ পৃথিবীর প্রায় সকল ধর্মের মধ্যে যে কোন 
ভাবেই হউক ভগবানের নামাশ্রয় রীতি-_নামের সাধন বিষয়ে যেমন 


LES 


সমত! লক্ষিত হয়, এরূপ সাম্য অপর কোন সাধনাগষ্টানে দেখা যায় ন।। 
শান্ত্রো্ত অনাদিসিন্ধ শরীভগবন্নাম সকলের সর্বোপরি বৈশিষ্ট্য বিগ্যমান্‌ 
থাকিলেও, পরমেশ্বরকে উদ্দেশ্য করিয়া নিজ অভিপ্রেত যে কোন নাম, 
তদীয় নামক্ূপে গৃহীত হইলেও, তন্বার। জীবের অশেষ কল্যান সাধিত 
হইতে পারে বলিয়া, তাই শাস্ত্রে পরমেশ্বরকে সর্বনাম” শবে নির্দেশ করা 
হইয়াছে। (১২৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ৷ ) 


তাহা হইলে কলি-কবলিত জীবের পক্ষে বাহ! একমাত্র পরিত্রাণের 
উপায়,_এতাদূশ জীভগবন্নামের শ্ববপ ও মহিমাদির সংবাদ . অবগত 
হওয়াই যে সাধন জগতের সর্বপ্রধান জ্ঞাতব্য বিষয়, সে সম্বন্ধে অণুমাত্রও 
সংশয় থাকিতে পারে ন!। অতএব সমাধন-ভজ্নপ্রয়ানী ব্যক্তিমাত্রের 
পক্ষে_বিশেষত: কলিধুগে, সর্বপ্রধান কর্তব্য হইতেছে_ শ্রীনাম-তন্বাদির 
অহিত সম্যক্রূপে পরিচিত হওয়।। 


শ্রীভগবন্নামের সহিত প্ররকুষ্টরূপে পরিচিত হইতে হইলে, প্রথমতঃ 
প্রীনামের 'স্বক্নপ’.ব! আীনামতত্ব অবগত হওয়া আবশ্তক। কোন বস্তুর 
স্বরূপের জ্ঞান লাভ হইলে, তখন তাহার 'শন্তি” বা! মহিমার বিষয় সহজেই 
বোধগম্য হইয়া থাকে ; কিন্তু ‘স্বরূপ’ না জান] পর্বস্ত--শক্তির হম্বন্ধে ধারণা 
জন্মে না। দৃষ্টান্তন্বরূপ বলা যাইতে পারে,_যেমন কোন স্বনামধন্য 
মহিমান্বিত ব্যক্তি জনসাধারণের মধ্যে অবস্থান কালে, যে পধন্ত তাহার 
স্বর্ূপের পরিচয় অর্থাৎ «তিনিই অমুক লোক” ইহা ন! জানা যায় সে 
পর্যস্ত তাহার মহিমা রা কৃতিত্ব বিষয়েও কোন ধারণ। জন্মে না; কিন্ত 
তীহার স্বরূপ-পরিচয় কেহ জানাইয়া দিলে, তখন তাহার শক্তির কথ| ন! 
বলিলেও উহ] শ্বতঃই অন্তরে শ্ফুরিত হইতে থাকে । তখন হইতে ছেই 
বাক্তির প্রতি বিশেষ-দুষ্টি নিবদ্ধ হইর। প্রতিক্ষণ তাহাকে মহিমাস্বতরূপে 
অনুভব করাইতে থাকে । 





ঢা 
সেইকপ প্রীভবরাধের মহিমার বিধির অৰ্গত হইতে হইলে সর্ব- 
প্রথম গ্রীনানের “স্বরূশ’ বা নামতন্ব জানিতে হইবে। প্রীতষ্ণকে 
প্রকারে অবগত হইবার জন্য পজ্যপাদ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার যেমন 
লিখিয়াছেন,_ 
«কৃষ্ণের স্বরূপ আর শক্তিত্রয় জ্ঞান! 
ষার হয়, তার নাহি কৃষেতে অজ্ঞান 1” (১1২৭৯) 
সেইবপ প্রিরু্ণ ও এিকষ্ণনাম -শ্রীতগবান্‌ ও ভ্রীভগবনাম সম্পূর্ণ অভিন্ন তত্ব 
বলিয়া, ভগবন্নাম দন্বন্ধেও ধথাক্রমে স্বূপের ও শক্তির জ্ঞান অর্জন কর। 
একান্ত আবশ্যক | 
শ্রীভগবন্ানের স্বব্ূপ অবগত না হওয়া পর্যন্ত সাধারণতঃ এনাম গ্রহণ 


প্রথমে ভগবন্নামের স্বরূপ অর্থাৎ “যে হরি সে নাম”_এই তব সমাক্রূপে 
পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে, তখন কাহারও পক্ষে শ্রনামগ্রহণে ও শ্রনাম- 
মহিমায় বিশ্বাস স্থাপনে অপ্রবৃত্তি থাকিতে পারে না। 

জগতে যত পদার্থ বা “নামী” আছে, তত পদ বা ‘নাম’ আছে। এই 
সমন্ত নাম, নানীর নির্দেশক শব্দ-সন্কেত মাত্র; অর্থাৎ “নামী? বা পদার্থকে 
নির্দেশ করিয়া দেওয়াই নামের কার্য ; তন্তিন্ন নামীর কোন ধর্ম_কোন 
গুণ নামে বিদ্যমান থাকিতে দেখা যায় না। এইবপ জাগতিক যে কোন 
বস্তুর নামকেই নামী হইতে পৃথকরূ:প প্রতীয়মান হয় বলিয়া, নাম 
ও নামীর ভিন্নতাবোধরূপ সংস্কারে চির অভ্যস্ত জনসাধারণের নিকট 
পরমেশ্বর বিষ্য়েও সেইরূপ নাম ও নামী-_পরম্পর পৃথক বলিয়া মনে কর। 
হইয়া! থাকে; এইজন্য হরিকে হয়ত' অনেকেই অর্বকারন মর্বশক্তিমান্‌ 
সর্বমঙ্গলময় ইত্যাদি বলিয়া ধারণ। করিতে পারেন. কিন্তু তাঁহার নাম 


সকলকে, তাহার নির্দেশক শব্দ-সঙ্কেত ভিন্ন, তদতিরিক্ত আর কিছু বলিয়া 
গা 


বিবয়ে প্রকুষ্ট অঙ্গুরাগ কিনব! ভ্রীনাম-মাহাম্ম্য অবনে তাহাতে যণার্থ শ্রন্। 
সঞ্জাত হওয়া সম্ভব নহে; কিন্তু শান্ত-প্রমাণাদি ও শান্বানুকুল যুক্তি দ্বারা 


চি S82) 


বোধ হয় না। এই কারনে ভগবানের প্রতি অনেকের যেরূপ অনুরাগ 
থাক! সম্ভব হয়, তাহার নাম ম্বন্ধে তাদৃশ অনুরাগ দেখা যায় ন। 
এ/ভগবন্নামের স্বরূপ অবগত হইলে তখন বুঝিতে পার! যায়, অপর 
সকল ক্ষেত্র নাম ও নানী পরম্প ভিন্ন হইলেও, কেবল পরতত্ব বা 
পরমেশ্বর সম্বন্ধে নাম ও নানী ভেদ নাই। নাম-নামীর অভিন্নতারপ এই 
(যে মহা বৈশিষ্টা,__ইহ। কেবল “কারণ-ভব্ব অর্থাৎ সর্বকারথ-স্বজপ যান - 
সেই আভগবতসন্বন্ধেঠ সম্ভব হইয়। থাকে,অগ্য কোথাও নহে। এক 
মাত্র শ্রীভগবানই হঠতেছেন কারন-ভন্ব ; আর সমস্তগ তাহার শক্তি ব। 
শক্তিকার্ধ। এই কারণ ও কার্ষের বাঁ শক্তিমান ও শক্তির বৈশিষ্ট্য 
অনুসারে, যাহ! শক্তিম্ বা কারন তত্ব_কেবল (সেঃ স্থলেভ নাম-নামী 
অভিন্ন; আর যাহা কিছু শক্তি বা শক্তি-কার্ধ সেখানেই নাম ও নামী 
পরম্পর পৃথক হইয়! থাকে । ফেখানে নামীর নিদেশক শব্দ-পঙ্কেত ভিন্ন, 
নামীর কোন গুণ-_কোন ধর্ম, নামে নিহিত. থাকিতে দেখা যায় না। 
যেমন বীজরূপ কারণ হইতে বৃক্ষরূপ কার্ষের প্রকাশ হহলে, নেহ কার্য 
স্থানীয় বৃক্ষের মধ্যেই শাখাপত্রাদি ভেদ লক্ষিত হয়, কিন্তু তৎপূর্বে কারণ 
স্থানীয় বীজের মধ্যে যেমন সেরূপ কোন ভেদ লক্ষিত হয় না, তেমনি 
বিশ্ব-সংসাররূপ তদীয় শক্তিকার্ষের মধ্যে সর্বত্রই নাম-নামী ভেদ 
বিদ্ধমান্‌ থাকিলেও, পরমেশ্বরই প্রকৃষ্ট সর্বকারণ বলিয়া, সে ক্ষেত্রে কেবল 
নাম ও নামী সম্পূর্ণ অপৃথক তত্ব। সাক্ষাৎ প্রভগবান্ই তদীয় নামরূপ 
অবতার বিশেষে জগতে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছেন। &ভগবানে ও তদীয় 
নামে তত্বতঃ অভিন্ন হওয়ায়, ভগবানের সমস্ত শক্তি ব মহিমা 
ভগবন্নামে নিহিত রহিয়াছে ; অতএব প্রহরিনাম আশ্রয় করিতে পারিলে 
‘সাক্ষাৎ শ্রহরিকেই যে আশ্রর কর! হয়,_-প্রীভগবন্নামের স্বরূপ অবগত 
হইতে পারিলে এই কথাই স্পষ্টর্পে আমরা বুঝিতে পারি । শ্রীহরি- 
নামকে সাক্ষাৎ শ্রৃহরি বলিয়া চিনিতে পারিলে, তখন ভগবানের ন্যায় 


] 
] 
| 














ভগ্ৰন্নামের অন্ত শক্তি ও মহিমাদির বিষয়ে আর কোন সংশয়ের 
অবকাশ থাকে ন।। 

‘প্রীন্নীনান-চিন্তানণি’ গ্রন্থের এই প্রথম-কিরণে,। কেবল উ্রভগবন্নামে: 
স্বরূপ ব। ্রানাম-তন্ব সঙ্গন্ধেই বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। 
মাদৃশ অনভিজ্ঞ ও অযোগা 
অসম্ভব ব্যাপার হঙ্গলেও, 
সম্ভব হইয়াছে ইহাই আমার অন্তরের স্থদূ় বিশ্বাস। সুতরাং 
এই গ্রন্থের ভাল মন্দ সম্বন্ধে আমার নিজের কিছুই বলিবার নাই। 
সহৃদয় পাঠকবৃন্দের বিবেচনার উপরই সে বিচারভার অর্পন করিয়া আমি 
নিশ্চিন্ত রহিলাম | যদি ই্নভগবৎ প্রেরণা ও কপাঁশক্তি আমার উপর 
অক্ষুপ্ন থাকে, যদি সদাশর ও ভক্ত পাঠকবুন্দের শুভেচ্ছা! হইতে বঞ্চিত না 
হই, তবে আশ! করি এই গ্রন্থের দ্বিতীয় ও তৃতীয় কিরণ প্রকাশ ক করিবার 
সামর্থ্যও হয়ত’ লাভ করিব ; নচেৎ ট্রভগবানের কার্ধ_তিনিই কোন 
উপযুক্ত মহান্গভবের দ্বার। তাহার অভিপ্রায় মত উহা! স্সম্পনন করাইয়। 
লইবেন,_ ইহাই বিশ্বাস ।১ জয় প্রীগৌররায়হরি ৷ 





বিনীত 
গ্রপ্নহ্ার 
১। প্রভুপাদের অপ্রকবের গর ভাহারই রচিত পাণ্ডুলিপি ও 1০195 অবলম্বনে 


উক্ত স্বি5!য় ও তৃতীয় মি কনে নামাশবাৰ কর্দণ" ও ‘নাম-মাহাস্তয তথা শীচৈতন্ত 
শিক্ষাষ্টক বাখ্য।'- প্রকাশিত হইয়াছেন । 





হলে কুগ্ হলে কৃষ্ণ কুন কু হলে হলে। 
হলে লাম হরে লাম লাম লাম হলে হলে॥ 


= 


চেতোদর্পণমার্জনং ভবমহাদাবাগ্রিনিবাপণং 
শ্রেয়: কৈরবচক্ড্রিকাবিতরণং বিগ্ঠাবধূজীবনম্‌ 
আনন্দান্থৃধিবর্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং 
সবাত্মস্পপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীত্নম্‌ ॥ 
শঞীকষচৈতন্তা-মহাপ্রভুকুত 
অবিক্ষান্টক-_(১) 


জয়তি জয়তি নামানন্দরূপং মুরারে- 
বিরমিতনিজধর্মধ্যানপুজাদি যত্বম। 
কথমপি সকৃদাত্তং মুক্তিদং প্রাণিনীং যং 
পরমমমৃতমেকং জীবনং ভূষণং মে ॥ 
শ্রমৎ্ সনাতন গোস্বামি-প্রত্ুপাদরুত 
শ্রবৃহন্ভাগবতামৃত--(১।১।৯) 





॥ শ্রাক্চঞ্চলাঘ়ে নমঃ ॥ 


ঢিল) 
২০ 
Lm). 


নিখিলশ্রুতিমৌলিরত্ুমালা- 
ছ্যতিনীরাজিতপাদপক্কজান্ত । 
অধ মুক্তকুলৈরুপান্তমানং 
পরিতন্তাং পরিনাম সংশ্রয়ামি ॥ 


নিখিল শ্রুতিগনের শিরোরত্ুমালার সিন্ধদ্যুতে দ্বার! তোমার পাদ- 
পদ্মের নখমণিরূপ শেষদীম। নীরাজিত হইতেছে; ঘুক্তপুরুষগন নিরন্তর 


তোমার উপাসনায় হিথুক্ত রহিয়াছেন। হে টি নামী হইতে 
অভিন্ন সেই তোমাকে আমি সৰভাবে আশ্রয় করি। 


1 
Ar 


জয় নামধেয় মুনিবৃন্দগেয় 
জন্রগু নায় পরমক্ষরাকুতে । 
ত্বমনীদরাদপি মনাগউদীরিতং 
টিখিলোগ্রতাপপটলীং বিলুম্পসি ॥ 
হে হরিনামধেয় প্রীহরি! আপনি সবোপরি জয়যুক্ত হউন। যে 
আপনি মুনিবৃন্দের কীতনীয় হইয়াছেন,_মানবগণের পরমানন্দ বিধানরূপ 
মনোরঞ্রনের নিমিত্ত চিদাক্ষররপে আবিভূততি হইয়াছেন, _সেই নাম- 
অভিহিত পরমতত্র আপনি, অনাদরে অল্পমাত্র উচ্চারিত হইলেও জীবের 
নিখিল উগ্র:সংসারতাপ বিলুপ্ত করিয়া থাকেন। € | 


চি হা 


যদাভাসেইপুগ্যন্‌ কবলিতভবধবান্তবিভবো 
দৃশং তত্বান্ধানামপি দিশতি ভক্তিপ্রণযিশীম্‌ 
জনস্তন্ঠোদাত্তং জগতি ভগবন্নামতরণে 
কৃতী তে নির্বক্তুং ক ইহ মহিমানং প্রভবতি ॥ 


ধাহার উদয়াভাসেও অবি্যান্বকার কবলিত জনের অজ্ঞানাদিদোষ 
বিদূরিত হইয়া যায়, যাহার উদয়ে তনান্ধ ব্যক্তিগণের ক্রষ্ভক্তিপ্রদায়িনী 
বুদ্ধির বিকাশ হয়,_হে ভগবন্নাম ভানে|! এই জগতে কোন্‌ 
কুতিমান্‌_বিজ্ঞব্যক্তি আপনার সেই বিস্তারিত মহিমা বর্ণনে সমর্থ 
হয়েন? । ৩! 


[রি 
যদ্বক্গসাক্ষাৎকতিনিষ্টয়াপি 
বিনাশমায়াতি বিনা ন ভোগৈঃ ৷ 
অপৈতি নামস্ষুরণেন তত্তে 
প্রারন্ধকর্মেতি বিরৌতি বেদঃ ॥ 


ফলভোগ ব্যতীত ব্ৰহ্মসাক্ষাৎকার-যোগ্য নিষ্ঠা দ্বারাও যাহ! বিনাশপ্রাপ্ত - 


হয় সাূহে নাম! আপনারক্ষুরণ মাত্রেই প্রারন্ধ কর্মও ভোগ 
বিনা বিনষ্ট হইয়া যায়, এ কথ! বেদ ঘোষণা! করিতেছেন । ৪ । 
এ চে 








৮ 
অঘদমন-ঘশোদানন্দনৌ নন্দস্থনো 
কমলনয়ন-গোগীচন্দ্র-বুন্দাবনেক্জাহ ৷ 
প্রণতকরুণ কৃষ্গবিত্যনেক স্বরূপে 
ত্রয়ি মম রতিরুচ্চৈবর্ধতাং নামধেয় ॥ 


হে নামধেয় আ্রীকুষ্জ! অঘদমন, ষশোদানন্দন, নন্দন্থত, কমলনয়ন, 
গোপীচন্দ্র, বুন্দাবনেন্দ্র, প্রণতকরুণ, কুষ্ইত্যাদি প্রকার অনেক স্বরূপে 
আপনি প্রকাশ পাইতেছেন। সেই আপনাতে আমার অনুরাগ সর্বোপরি 
বর্ধিত হউক | ৫ | 


চিন 
বাঁচাং বাচকমিত্যদেতি ভবতো নাম স্বরূপদয়ং 
ূর্ববস্থাং পরমেব হস্ত করুণং তত্রাপি জানীমহে ৷ 
যস্তশ্মিন বিহিতাপরাধনিবহঃ প্রাণী সমস্তান্তবে- 
দীস্তেনেদমুপাস্ত সোইপি হি সদানন্দাম্ধধৌ মজ্জতি ॥ 


হে শ্রীলাম! বাচ্য অর্থাৎ নামী এবং বাচক অর্থাৎ নাম_এই দুইটি 
স্বরূপে আপনি জগতে স্বপ্রকাশ রহিয়াছেন। অহে|! তন্মধ্যে ূর্বটি 
হইতে পরবর্তীটি অর্থাৎ নামী হইতে নামকেই অধিকতর করুণাময় বলিয়! 
আমরা বিবেচনা করি। কারণ যে জীব আপনার বাচ্য বা নামীস্বরূপে 
রুতাপরাধ হয়, সে ব্যক্তিও আশ্রিত ভাবে আপনার এই বাচক স্বরূপের 
কীর্তনা্দিরপ উপাসনা দারা নিরপরাধ হইয়া নিশ্চয়ই প্রেমরপ সদানন্দ- 
সাগরে নিমগ্ন হইতে পারে । ৬ । 


[হি 
সুদিতাঞিত জনান্তিরাশয়ে 
রম্যচিদঘনন্তুখস্ববূপিণে । 
নাম গোকুলমহোৎসবায় তে 
কৃষ্ণ পুর্ণবপুবে নমো নমঃ ॥ 


~ 


আপনি আশ্রিত জনের নামাপরাধ পর্যন্ত নিখিল আরন্ডিরাশির 
বিনাখক। রমণীয় চিদ্ঘন স্ুখ-্প আপনি গোকুলের মহান্‌ উত্মব 
স্বরূপ হইয়াছেন। বিভুচিদানন্দ বিগ্রহ__সাঙ্গাৎ মুণ্তিমান্‌ প্রক* স্ব্ূপ|ভিন 
হে শ্রীনাম,__আপনাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার | ৭ | 





৪৮৬৭ 
নারদবীণোজ্জীবন স্থধোমিনিযাসমাধুরীপুর | 


ত্বং কৃষ্ণনাম কামং ক্ষুর মে রসনে রসেন সদা ॥ 


হে কষ্ণনাম! নারদ-বীণার উজ্জীবন-কারী তুমি,_স্ধা উর্থিমালার 
সারাংশের ন্যায়, নিরন্তর মাধুর্যরাশি বিস্তার করিতেছ। অতএব 
তুমি আমার রসনায় রসের সহিত সর্বদ| যথেষ্ট রূপে স্কৃত্বিপ্রাপ্ত 
অর্থাৎ আমাকে নাম-রসিক কর। ৮ । 


হও । 


ইতি শ্রীয়দ্রপ-গোস্বামিপাদ-বিরচিতং 
শ্ীরুষ্ণনামাষ্টকম্‌ 


০০০ লাল 


১ 


Al 


শ্রীগ্রীনাম-চিন্তামণি 


প্রথম উল্লাস 


শাপ্ত্র-প্রঘাণের আবশাকতা ও সন্শ্রেষ্ঠতা 


“পন্ুং লঙ্ঘয়তে শৈলং মুকমাবর্তীয়েৎ শ্রুতিম্‌। 
ংকৃপা, তমহং বন্দে কৃষ্ণচৈতন্থামীশ্বরম্‌ ॥৮ 


শ্রীভগবান্‌ ও ্ীভগব স্ন্ধীয় বিষয়কে *পরমার্থ”ঁ বলা হয়। 
সাধারণতঃ লোকের ধন-ধান্তা-প্রতিষ্ঠাদি বাবহার-ব্ষয় লাভের জন্য যেরূপ 
প্রবৃত্তি দেখ! যায়, পরমার্থ-বিষয় প্রাপ্থির জন্য সেরূপ প্রবৃত্তি বা উৎসাহ দেখা 
যায় না। অন্নে যাহার রুচি আছে, পরমান্ন তাহার পক্ষে অধিকতর 
কুচিকর হইবারই কথা; কিন্তু মনুহ্য সাধারণের পক্ষে অর্থাদি ব্যবহার-বিষয় 
ধেমন রুচিকর হয়, পরমার্থ-বিষয় সেরূপ রুচিকর হইতে প্রায়ই দেখা যায় 
না। বহু উপদেশাদি ছারা শ্রিভগবঙ প্রাপ্তির হেতুভূত ভজনাদি বিষয়ে 
জন-সাথাগশকে গ্রবৃত করা কঠিন হয়, কিন্তু বিনা উপদেশেই পঞ্চমবর্যীয় 
শিশু হইতে মরণোনুথ বুদ্ধ পর্যন্ত_নর নারী নিহিশেষে প্রায় সকলকেই 


=শতীহিক বিষয় ভোগার্থে নিরন্তর চেষ্টানীল হইতে দেখা যায়। এই 


অঘটন ঘটনার একটি প্রধান কারণ এই যে, প্রাকৃত সুখের অঙগকূল অর্থাদি 
ব্যবহার-বিষয় সকল প্রত্যক্ষসিন্ধ হওয়ায়, তাহাতে লোকের প্রবৃত্তি এবং 
# এ 


Ed 


২ ত্র গ্ীনাম-চিন্তামণি__ পৃথমোল্লাস 


পরমার্থ-বিষয় সাধারণতঃ সেরূপ প্রতাক্ষসিন্ধ নহে বলিয়াই, তাহাতে 
লোকের অপ্রবুত্তি নষ্ট হই! থাকে । অর্মাদি শককলেই দেখিতে পায়, এবং 


অর্থাদি ্রহিক সম্পদ লাভ করিগ। লোকে যে সুখ-নবিধ। ভোগ করে, 
তাহাও দেখিতে ও বুঝিতে পার! যায় : সুতরাং ধন-ধাগ্যাদি বিষয় ও তাহা? 
ফল প্রতাক্ষ হয় বলিয়াই, এই সকল প্রত্যক্ষসিন্ধ বাবহার বিনয়ে লোকের 
স্বাভাবিক প্রবুত্তি পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, কষ পারমাখিক বিষয়ের 
অস্তিত্ব সাধারণতঃ লোকে দেখিতে পায় না, বা বুঝিতে পারে না, এইজন্যই 
শ্রীগবানে এবং তাহার নিতাধাম, পরিকর, নাম, গুণ, ও লীলা প্রভৃতি 
নিখিল চিন্ান্ন বিষয়ের অস্তিত্বে সন্দেহযুক্ত হইতে হর! বাস্তবিক পক্ষে 
উহাই সতা, পরমার্থ ও পরমাননদ হইলেও তৎপরিবতে  প্রতাক্ষসিন্ 
ক্ষুদ্র ও ক্ষণভন্বুর লৌকিক নি পরমার্থ ও পরমানন্দ বোধ করিয়।, 
লোকে ইহাই পাইবার নিমিত্ত উত্নাহশীন হয়। অত জন-সাধারণের 
পক্ষে ধন-ধান্যাদি ব্যবহার বিষয়ে প্রবৃত্তির ও পরমার্থ বিষয়ে অগ্রবুত্তির 
যথাক্রমে প্রতাক্ষত। ও অপ্রত্ক্ষতাই প্রধান কারণ। 

চোখে দেখা না যাইলেই বস্তুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে অবিশ্বাস কর! যু ক্িযুক্ত 
কিনা, প্রথমে তাহাই ভাবির। দেখার শ্বাবশাক | প্রধানত নিয়োঁক্ত দুইটি 
কারণে কোন বন্ত দৃষ্ট ব! অনুভূত না হইতে পারে ; যথা 

(১) বস্তুর অস্তিত্বের অভাব বশতঃ। 
(২) বস্তুর অনুভবধোগ্য চক্ষু-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের অভাব বশতঃ | 

প্রথমোক্ত কারণেই ‘আকাশ-কৃক্থম’ ‘শশশৃঙ্গ” বন্ধযাপুত্র প্রভৃতির ন্যায় 
অলীক ও অস্তিত্বহীন পদার্থ সকল অনুভূত হয় না; অর্থাৎ আকাশ- 
কুস্থম ও শশশৃঙদাদি বস্তু ‘নাই’ বলিয়াই উহা দেখা যায় না| 


শেষোক্ত কারণ বশতঃই পরমেশ্বর ও তাহার পরমানন্দময় নিত্যধাম, 
পরিকর ও লীলাদি নিখিল চিন্ময় বস্তুর উপলব্ধি হয় না) অর্থাৎ যে চক্ষুরাদি 





শাস্-প্রমাণের আবশ্যকতা ও সবশ্রেষ্টতা ৩ 
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উন্দিরবর্গ থাকিলে পরমার্য বিষয় সকল দেখিতে ও বুঝিতে পারা যায়, 
তাহারই অভাব হেতু ইহ। সাধারণতঃ দেখ| বা বুঝ! যায় না। 

'হাকাশ-বুজুন? প্রভীতদ ন্যার অলীক বস্তু নকল কেহ কোনও কালে 
দেখিয়াছে বলির। শুন! যায় নাই এবং ভবিন্যতেও কথন কাহারও দেখিবার 
কথা নিশ্চয়ই শুনা যাইবে না) এই জন্য এতাদৃশ বস্তুর অস্তিত্ব নাই 
স্বতরাং উহ! অবন্তই জানিতে হইবে । কিন্ত চিন্নরধাম ও পরিকরাদিসহ 
পরমেশ্বর বাঁ পরতত্ বসন্ত, অতীতকালে এমন অনেকেরই দেখিবার কথা 
শুনা যায়._খাহারা জগতে নিঃস্বার্থ, পরহিতত্রত, পুণ্যচরিত্র ও মহাঞ্গভবাদি 
বলিয়া সর্বত্র সম্মানিত হইম্নাছেন। আবার, অনাগত কালেও যে সেরূপ 
অনেকের পক্ষে উহ দেখিবার কথা শুন! যাইবে না, এমনও নহে। অতএব 


আকাশ-কুস্থমের মত অলীক বা অবস্ত বলিয়া পরমার্থ বস্তু সকল বে 


দ্েখ। যায় না, তাহা নহে ॥_ দেখিবার ও বুকিবার উপযুক্ত নেত্রাদির ও 
মনোবুদ্ধির অভাব জন্যই উহা! দেখা ব। বুঝ। যায় না। তাহা হইলে বুঝিতে 





(৩) বিষয় সকল প্রধানত জড় ও চিন্ময় বা প্রাকুত ও অগ্র'কত 


প্রারুত জগতে শব, স্পর্শ, 





বলিয়াই যে উহ! আমাদের গ্রাহ 
বাঁ অন্রভব করিবার উপযুক্ত যস্থ আছে বলিয়াই আমরা উহা গ্রহণ ক 
৫2 


পারি। যথাক্রমে আমাদের কণ, ত্বক, চক্ষু, জিহ্বা ও নাফিক1এই পঞ্চ 


৪ শ্লীপ্লীনাম-চিন্তামণি--গ্রথমোলাস 


প্রাক ইন্দ্রিযই উক্ত পাঁচ প্রকার জড় বিধত গ্রহ। বা অস্থৃভব করিবার যত 
স্বরূপ । যদি এই যন্থ সকল না থাকিত, তবে জগতে শর্খস্প পাদি বিষয়ের 
বিদ্যমানত সন্ধে উহাদের অস্তিত্ব অন্তভব হইত ন! অন্ধের কাছে রূপ, 
রসনাহীনের কাছে রস, বধিরের কাছে শব্দ গ্রাহ্য না হইলেও, সেই সেই 
ঈঞ্জিয়বান বাক্তিব নিকট সেই বিষয় প্রতাক্ষ হয় বলিয়|। জগতের রূপ- 
রসাদি বিষয় সকল যেমন নশ্বর হইলেও সত্য এনং উহা “নাই? বলিয়। যাহারা 
মনে করে, তাহাদেরই নেত্র-রসনাদি ইউন্দিয় নাই ,_ইহাই যেমন স্থিরীরুত 
হইয়| থাকে, সেই প্রকার চিন্ময্ন ইন্দিয়ের অধিকার লাভ করিরাচ্ছেন ধাহারা, 
তাহাদের নিকট চিন্নস জগত প্রতাক্ষ হইলেও, অপর বাহার! উভা প্রতাক্ষমিজ 


নহে বলিয়া উহাকে অস্তিত্বহীন বিষয় বা অলীক মানে করেন, জানিতে হইনে 


[=~ ৫২ 


চিন্ময় পরমার্থবস্তর অভাব নাই, উন্দিয়ের বিকাশ হইলে চিন্ময় 
জগত প্রতাক্গ হয়, তাহাদিগের সেই চক্ষ্রাদি উন্দ্িয়েরই অভাব । 

উত্জিয়ের দ্বার। বিষয় গাহা হইলেও, সকল বিষয় সকল ইল্দিয় দ্বারা 
যে গ্রাহ্া হয় লাহা নহে । বিষয় যে জাতীর, বিষয় গ্রহণ-দন বা ইন্দিয়ও সেই 
জাতীয় হওয়া আবশ্াক | প্রাকৃত জগৎ পঞ্ষীকৃত পর্চাতুত অৰ্থাৎ স্থল আকাশ, 
বায়ু, অগ্নি, জল ও মৃত্তিকা এই মিশ্রিত পঞ্চভূত দ্বারা নি্িত এবং মথাকামে 
শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস-৪ গন্ধ এই পাঁচটি বিষয় ষথাকমে গাকাশাদি পথচতের 
গ্রণ। আবার, অপক্ষীরুত অর্থাৎ অমিত্রিত ব! কন্ম, আকাখাদি পর্চতন্াত্রের 
সাবিকাংশ হইতে যথাকমে অবণেন্দির, স্পশেন্দিঘ, দর্শনেন্দ্রিয়, রসানেন্দরিয় ৪ 
ভ্রাণেন্দিয় উৎপন্ন বলিয়াই কর্ণ, অকাণ্দ ইন্দিয়বর্গের দ্বারা যথালামে তত 
স্বজাতীয় আকাশাদি পদার্থের গুণ আর্থাৎ এবা-স্পর্শাদি বিষয় সকল এ 
হইয়া থাকে । শব্দ" আকাশের গুণ বলিয়া আকীশ-তন্মাত্রের সাপ্তিক 
অংশ হইতে উৎপন্ন শ্রবণেক্্িয়েই কেবল শব্দ গ্রহণ বা অন্থুতব করা যায়, 
কিন্তু চক্ষু ও নাসিকাদি অপর কোন ইন্জিয়ে শব্দ গ্রাহ্ হয় না; স্পর্শ” বায়ুর 
গা বলিয়া, বারুতন্মাপ্রের সাক্কিকাংণ হইতে উৎপন্ন সবক বা স্পর্শোন্দ্রয়েই: 


NUE 2s SEE CSE SEE VEEN পিটিসি 2 SSE ATT 


os ্‌ 
শান্্র-প্রমাণের আবশ্যকতা ৪ সবশেষ্ঠতা ৫ 





অসম্পূর্ণ ও অযোগা, একট চিন্তা করিলে তাহাও যে আমর। 


সি 


বুঝিতে ন। পারি এন নহে। ল্দূরের বস্তু যাহা আমর! দেখিতে পাই না৷ 
নাৰার দুরবীক্ষণ যন্ত্রের হাহাষো তাহা দেখয়, তখন উহা ‘আছে’ বলিয়া 
বুঝিতে পারি; যদি দূরবীক্ষণ হস্ছের সাহায্য না পাগুর। যাইত, তবে সেই 
বপ্ত বিদ্যমান খকিতেও আমরা চিরদিন উহাকে “নাই” বলিয়াই মনে 
করিতাম ন। কি? প্রা্কত বিবয় গ্রহণ করিবার পক্ষেও প্রান্কত ইন্ররিয় 
যখন এতই অসম্পূর্ণ, তখন আমাদের যেই জড় ইন্দিয়ের পক্ষে, তথ্বিজাতীয় 
চিন্ময় বন অনুভব করিবার যে, কোনই সামর্থ্য থাবিতে পারে না, ইহা 
চিন্তা করিয়া দেখিলে সহজেই বুঝিতে পারা যায় । অতি সুক্ষ্ম বস্তু যাহ! 
দেখিতে ন! পাইয়। আমরা উহার অস্তিত্বের অভাৰ মনে করি, অণুবীক্ষণ 
মনের সহায়তায় উহ! প্রত্যক্ষ করিলে তখন আমরা বুঝিতে পারি, আমাদের 
এই ভড়েন্দিয়, জড় বিষয় সকল প্রকুষ্টরূপে প্রত্যক্ষ করিবার পক্ষেও কতই 


৬ শ্রীন্রীনাম-চিন্তামণি--প্ৰথমোল্লাস 


অযোগ্য । জড় বিষর সমাকরূপে প্রত্যক্ষ কারবার পক্ষে যাহ।র এতাদুশ 
অযোগাতা, সেই মায়িক ইন্দ্রিয় সকল, নিগুন বা চিন্ময় বিষয় প্রত্যক্ষের 
পক্ষে যে, সম্পূর্ণ অযোগ্য ইহ! বুঝিবার পক্ষে কোনই অন্পবিধ। নাই । 
আবার, যখন অবস্থিতির দূরত্ব ও নৈকট্য অন্ুপারে কিছ। ইন্দ্রিয়ের বিবিধ 
বিকারাদি বশতঃ এক$ বস্তুর বিভিন্ন প্রকার দশন ভেদ, একই শব্দের 
বিভিন্ন প্রকার শ্রবণ ভেদ, একই গন্ধের বিভিন্ন প্রকার আহ্বান ভেদ, এবং 
ত্বক ও জিহ্বার কোমলত! ও কাঠিন্যাদি বিবিধ ভিন্নত। অনুসারে স্পর্শন 
ও আস্বাদনেরও যথন বহুপ্রকার ভেদ পরিলক্ষিত হয়, _একই বিষয়ে 
উক্ত নানাপ্রকার শ্রবণ, স্পর্শন, দর্শন, আস্বাদন ও আদ্রাণ ভেদের মো 
কোন্‌ অন্বভূতিট যথার্থ, তাহ! ষখন নির্ণয় কর। খাস্স না, তখন যে পুত্যক্ষে 
উপর জন-সাধারণকে গভীর আস্থাবান হইতে দেখ! যার, দেই পারত 
ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষাদি যে কতই দৌব্বছুষ্গ ৪ অসম্পূর্ণ, এ স্থির ভালে 
চিন্তা করিলেই তাহা বুঝিতে পার! যাইবে | 

আমাদের সঙ্কন্নাত্মক ও নিশ্চয়াত্মক প্রাকৃত মন ও বুদ্ধির বিকশ যখন 
বাল্য, কৈশোর, যৌবন, পৌঢ় ও বাদ্ধক্যাবস্থ। ভেদে নিরন্তর পরিবতিত 
হইতেছে, তখন মানব মনোবুদ্ধির এই ক্রমিক পরিবনের মধ্যে কোন 
অবস্থায় উপনীত বুদ্ধি-বৃত্তিকে সম্যক্‌ পূর্ণতা প্রাপ্ত বলিয়। অবধারণ কর] 
যাইবে? যদি বয়োবৃদ্ধিই মানব মনোবুদ্ধির উৎকষতার পরিমাপক হয় 
তবে বাদ্ধক্যেই সাধারণতঃ মানসিক অবসাদ ও পুনরায় অনেক বিষয়ে 
শিশুবৎ মনোৰৃত্তির প্রকাশ দেখা যায় কেন? আবার সকল মহুষ্তের 
বিচার-বুদ্ধির যখন একরূপতা৷ দেখ! যায় না,_একজন যাহ। ন্যায় বলিয়। 
বিবেচনা, করেন, অন্যের নিকট তাহাই আবার অন্যায় বলিয়। মনে হয়, 
একের নিকট যাহ! সত্য, অপরের নিকট তাহাই যখন অসত্য বলিয়া বোধ 
হইয়া, থাকে, একের বাদ যখন অন্যের ুতিবাদের বিষয় হয়, একের কাম? 
যখন, অপরের বর্জনীয় বিষয় হইয়া, থাকে, প্রাকৃত বিষয় সম্যক অবধারণ 








শীট সিসি 











থাকিতে পারে না, এ কথার আর আধক উল্লেখ নিশ্প্রয়োজন | 


কোন বিষয়ের যথার্থ জান যাহা, 


al 


তাহাকে পপ্রমা কহে। প্রমা বা 
যথার্থ জ্ঞান যাহা হইতে জন্মে ভাহারই নাম প্রমান । প্রাকৃত ব। জড় 
ম্‌ 


বিষয়ের প্রমাণ নিশির পক্ষে প্রাকৃত নেতার € মনোরু দর মোটামা! 


নি 14 $= Cc Ee এ == 2 27 Ee < 
কৰঞ্চিৎ সার্থকতা থাকিলেও, জড়ের সম্পূর্ণ বিপরাত বা বিজাতা যাহা, 
SIRES খা 2 হাহা দল ভাতার ৯2-১৩ 
সেই চিন্ময় পরমার্থ বিষয় নির্ণয়ের পক্ষে আমাদের লৌকিক প্রত্যক্ষ ও 
নু 






পরমেশ্বর ও তব্বিয়ক সাধ্য ও সাধনাদি নির্ণয়ে, 
[ত্যক্ষ ও অনুমান, প্ৰমাণরূপে 
হবার পক্ষে কোন বাধাই 
রমা্থ বপ্তর উপলদ্ধি বিষয়ে 
তহস্থজাতীর অপ্রারত_চিন্য় ইশিয়ার্দির বিকাশ ভিন” মাসিক চক 


ক বুদ্ধি থাকিলেও আমাদিগকে 





রী 


গাকিলেও আমাদিগকে অন্ধ, এবং মা 
অজ্ঞ বলিয়াই জানিতে হইবে । 

অন্ধের পক্ষে যে পযন্ত দৃষ্টিশক্তি টি না ঘটে, সে পর্যন্ত যেমন কোন 
চক্ছঙ্মান্‌ ব্যক্তির শরণাপন্ন হইয়া তাহার নিদেশ মত্ত পথ চল! কতব্য, 
সেইরূপ আমর! যখন অলৌকিক বিষয়ে, _অপ্রাক্কত চিন্নন্ জগ 
সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অন্ধ ও অজ্ঞ, তখন আমাদের একান্ত ক্তৰা,_ তদুপযুক্ত 
দুষ্টিলাভ না হওয়া পর্যন্ত, সেই বিষয়ে চক্ষর্থান কাহারও আংশ্র গ্রহন পূর্বক 


৮ শ্ীশ্রীনাস-চিন্তামণি__প্রথমোল্লাস. 


তাহারই আদেশ ও উপদেশকে অন্রান্ত জ্ঞানে তীহারই নির্দিষ্ট পথের 
অনুসরণ করা। অলৌকিক পরমার্থ বিষয়ে সাধ্য ও সাধন অবধারণের 
পক্ষে বেদাদি শাস্বই যে আমাদের চক্ষু স্বরূপ, এ কথা শান্ত হইতেই 
দ্রানিতে পারা যার ES 

) '_ পিতৃদেবমনুষ্তাখাং বেদশ্ক্ষুক্তবেশ্বর ৷ 

শ্রেরস্কন্তপলব্বেহর্থে সাধাস্ধনয়োরপি ॥ রি 
(ধৰা 1° 13১1২০৪ ), 

অর্থাৎ হে কৃষ্ণ ৷ প্ত্যক্ষাদি প্রমাণের অগোচর আপনার স্বরূপ ও 
বৈভবাঁদি বিষয়ক সাধ্য ও. সাধনের অনুপ লন্দিস্কলে, আপনাৰ আজ্ঞারপ, 
বেদই পিতৃ, দেব ও মনুম্গণের শ্রেষ্ঠ চক্ষ-স্বরূপ । Ee 

অন্ধ ব্যক্তি দেখিতে পায় না, কিন্থ চলিতে পারে: গঞ্জ চলিতে পাবে 
না, কিন্তু দেখিতে পায়। আবার, অন্ধের পক্ষে ন চুলিবার শক্তি থাকিলেও, 
দেখিতে না পাওয়ায়, এবং খঞ্চের পক্ষে দেখিবার নি থাকিলে, 
চলিতে না পারায়, উভয়েই সে পর্যন্ত অকর্মণা-ষে পর্যন্ত উত্তয়ের পরম্প্র, 
সহযোগিতা লাভ না ঘটে অর্থাৎ অঙ্গ যদি খ্রকে স্থত্ধে বহন, করে, তবে 
মন্‌ খঞ্জের নির্দেশ মত অন্ধ স্ুচালিত হইয়া ও যথাক্রমে গন্ভবাস্থান, 
লাঁভ' করিয়া, অন্ধ ও খঞ্চ উভয়েই যেমন পূৰ্ণমনোর্থ হইতে পারে, সেঈনূপ 
আমর! পরমার্থের পথে চলিবার যোগা হইয়া ও চিতল চক্ষুর অভাব ৰ 
আধ্যাত্মিক অন্ধত্ব নিবন্ধন, আমাদের সে পথে চলিবার উপায় নাই 
চক্ষু স্বরূপ শাস্ত্র, সেই পথে আমাদিগকে অন্রাপ্ত কূপে পরিচালন করিতে ই 
পারেন, কিন্তু নিজে চলেন না? অতএব ্ান্ধনযাযে' নু যদি শান্স- 
চক্ষু হইয়া পরমার্থের সন্ধানে বান হয়েন, তবে গন্তব্য স্থান প্রাপ্ত হইয়া, 
শাস্ত্র ও সাধক উভয়েরই প্রয়াস সুসিদ্ধ হইয়া যায়। শাস্বাপেক্ষা-শৃতা 
সাধকের সাধনা, যেমন নিরর্থক, সেইরূপ সাধক-শূন্য শাস্বেরও উদেশ্য সিঙ 
হয় না। 





শান্্-প্রমাণের আবশ্যকতা ও সবশেষ্ঠতা ৯ 
তাহা হইলে আমর] বুঝিলাম, প্রাকুত বা লৌকিক বিষয় সকল 
কিয়দংশ আমাদের প্রক্ত ইন্দিযের_ জড় মনোবুদ্ধির গ্রাহা বিষয় হইলেও 
যাহা অপ্রাকৃত__অলৌকিক বস্ত,-_যাহা ও্রিগুণা শুরুতির অতীত বিষয়, 
তাহা কদাচিং জডেন্দিয়-মনো বুদ্ধির প্রত্যক্ষ ও অনুমেয় বিষয় হইতে পারে 
না, স্থতরাং ব্যবহারিক" বা প্রারুত জগতের বিষয় নির্ণয়ে, প্রত্যক্ষ 
ও অনুমানের কথঞ্চিৎ সার্থকতা, থাকিলেও, অপ্রাক্ত 'জ্গতের-_চিন্সয় 
রাজ্যের ত্রিগুণাতীত- বিষয় সকল অবধারণের “পক্ষে স্বতঃপ্রমাণ বেদ ও 
বেদাঙ্গগত শাস্ত্ব'ঘকলই একমাত্র নিৰ্ণায়ক বা প্রমাণ' বলিয়া 'অনাদিকাল 
হইতে .বিজ্ঞ-পুরুষ-পরম্পরায় . বিবেচিত হইয়া আসিছে! ' নর্বজ্ত 
পরমেশ্বরই রেদাদি শান্ের উৎপত্তিস্থল বাঁ--সাক্ষা২ কারণ, এবং সেই মহান 
বেদাদি শাস্তুই পরযেশ্বরের নির্ণায়ক, (শাস্বযোনিত্বাৎংং। ব্রণ স্ুৎ.। ১১1৩) 
র্থাৎ তাহাকে জানিরার উপায় ৷ 
০. পূর্বোক্ত . কারণে জীব-দাধারণের » প্রতাক্ষাদি, অচিস্ত্য ও -মহান্‌ 
পরমেশ্বর ও ততস্বন্ধীযস অপ্রীরুত বিষয় সকল -অর্থা২ পরমাথ- বিষয়ক 
সাধা, ও সাধন নিশ্চয় করের পক্ষে একাম্ক অযোগ্য বলিক্ষা, উহা তাহার, 
প্রমাণ কূপে গণ্য হইতে; পারে না; ,সুজরাং এসই : সবাদি, সর্বাশ্রয়, 
সবাচিন্তা, সবাশ্চর্য-স্বভাব পরতব্তবন্ত জানিতে হইলে আমাদিগকে 


টে 


বিশেষ ভাবে স্থরণ রাখিতে হইবে যে, :অনাঁদিকাল হইতে বিজ্ঞপুরুধ- 
পরম্পরায় সম্মানিত, লৌকিক ও অলৌকিক সকল জ্ঞানের মাকর স্বরূপ 
শব্দময় -ধেদই- তাহার ' একমাত্র প্রমাণ; (শ্রুতেস্ব  শব্দযূলত্াৎ।১ 
ত্র সুৎ | ২১২৪,), শর্দযূল বা-১বাঙ্ধন বেদরূপ শাক প্রমাণ ভিন্ন, সেই 
সর্বাদি পরমেশ্বর বিষয়ে -জ্পর কোন গ্রযাশই প্রামাণ্য হয় না। 

সর্বজ্ঞ, সর্বদশী ও সবশক্তিমান্‌ পরমেশ্বর ভিন্ন তাহার সম্বন্ধে সম্যক 
জ্ঞান থাকা অন্যের পক্ষে সম্ভব নহে (‘মাস্থ বেদ ন. কশ্চন’_-গী? ৭২৬) « 


জীবের জ্ঞান, অভ্ঞানাদি আবরণ ভন্য-( অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞান১-গীণ। 





41১৫), ভ্রম ( এক বিবয়কে অন্তরূপে জান। ), প্রসাদ { অনবধান ), বিপ্রলিন্ন। 








(বঞ্চনেচ্ছ। ), করণাপাটব (ইন্দিয়ের অশটুত।) গ্রভতি দৌযহষ্ট। কিছ 
পরিচ্ছিন্ন মায়িক বুদ্ধির হ্াসবৃন্ধ্াি [বিকার জন্য উহা। অপ্রতি্ট অথাৎ 
অস্থির । এইজন্য শাপ্ধাগ্গ্ত বিচার ভিন্ন কাহার স্বকপোল-কল্পিত যুক্তি- 
তর্ক আপাততঃ যতই মনোরম হউক, তাহার প্রতি! বা স্বিরত| দেখা যায় 

; (তর্কা-পুতিষ্ঠানাৎ । ব্রণ ০ । ২1১১১) এক জনের যুক্তি-তর্ক ছার। 
রা মত দেশান্তরে ব। কালান্তরে জাত অপর কোন চু তাকিক 

দ্বারা অপ্রতিষ্ঠ হইতে পারে । এক জনের স্বাপিত 





৬০ 


কর্তৃক খণ্ডিত এবং উহার 
যাঘু। এইরূপ মান সু 
দেখা যার না, তখন সেই পরিচ্ছিন্ন ও জড়ীয় মানব-মশোবৃত্তি 








অনিশ্চয়্ত। ও অস্থিরতাদি দোষ নিবন্ধন, বেদ ও বেদাহকৃল 
, বেদবাহ্য যে কোনও যুক্তি-তর্ক, তাহা ,ব্যবহ।র বিষয়ে যতই মনোরম হউক, 
অলৌকিক পরমার্থ নির্ণয়ের পক্ষে উহা! কখনও প্রমাণরূপে গণ্য হইবার যোগ্য 
নহে; স্থৃতরাং ভ্রম-প্রমাদাদি দোষ ৭ পরমেশ্বরের বাণী-স্বরূপ বেদাদি 


শান্ুকেই পরযার্থ বিষয় নিয়ে একমাত্র প্রমান বলিয়া জনা আবশ্তক। 


“ভ্রম, গ্রমাদ, বিগ্রলিগ্পা, করুণাপাটৰ । 

ঈশ্বরের বাক্যে নাহি দোষ এই সব ॥৮ 
(শ্রচৈভন্টচরিভামূভ | ১11৭২ ) 
অজ্ঞাত ও অচিন্ত্য বিষয়কে যাহ! জ্ঞাপন করে, _জানাইয়। দেয়, তাহাকেই 
‘শান্ত’ কহে; (“অজ্ঞাতজ্ঞাপনং হি শাস্বম্ত | পরমার্থ বস্ত অত্যন্ত ন্মতীক্জ্রিয় 
অর্থ/ঘ চক্ষু-কর্ণাদি ইন্জিয় গ্রাহ্য বিষয়ের অতীত এবং প্রাকৃত বুদ্ধির অগম্য ; 
স্ৃতরাং এতাদৃশ অজ্ঞাত ও অচিন্ত্য বিষয়, শাস্ত্র ভিন্ন কখনও প্রত্যক্ষ 
ও" অনুমান-সূলক লৌকিক বর্কুক্তির গোচর নহে। ইন্দ্রিগ্রাহা ব্যবহার 


শান্র-প্রমানের আবশ্টাকতা ও সবশ্রেষ্ঠতা ৬১ 
বিষয়ে লৌকিক তর্-ুক্ষির কবঞ্চিৎ সার্থকতা ও উপযোগিতা থাকিলেও 
অতীন্দিয়_অলৌকিক-_শচিন্ত্য বিষয় নির্ণয়ে মানবের প্রাকৃত ও পরিচ্ছিন্ন 
বুদ্িপ্রচ্ছত হেতুবাদ ও বেদৰাহ শুক তৰ্কাদি সম্পূর্ণ নিরর্ধক বলিয়া, শ্রাতি ও 
শ্তি কর্তৃক সে মহ্বন্ধে লৌকিক তর্কাদির নিষেধ করা হইয়াছে ; “নৈষ! 


তর্কেন মতিরাপনেয়া-৮। (কঠোপণ ৷ ১1২৯) অর্থাৎ তোমার এই পরতত্ব 


Aaa — ast iA 





গ্রহ৷-সমর্থ যে শুভবুদ্ধি উহ। শুক তর্ক দ্বার! প্রাপ্ত হএয়া যায় না। 
স্মতিতেও উহ! উক্ত হইয়াছে +- 


অচিস্ত্যাঃ খলু যে ভাবাস্তন্ন তর্কেন সাধয়েং। 
প্রক্ৃতিভ্যঃ পরং ঘত্ত, তদচিন্ত্যস্ত লক্ষণম্‌ ॥ 
( মহাভ1০। ভীক্মপণ । ৫1১২) 


অর্ধাৎ থে সমন্ত বিষয় অডন্তা, ভীহ। তর্ক দ্বার! সমাধান করিতে নাই; 
প্রকৃতির অতীত বিষয় যাহ! তাহাই অচিন্ত্য-লক্ষণ ৷ 
শান্ব সকল ধে, অপ্রারুত বিষয় নির্ণয়ে তর্কের নিষে? করিস্বাছেন, 
শে কেবল বেদৰাহ-_স্বকপোল-কন্পিত শুন তর্হই জানতে হইবে, নচেৎ 
আযু মনন করিবে (“আহা বারে জুষটবাঃ শ্রোতবো। মন্তব্যে! 
» বুহদীরণ্যক ৪10৬) ইত্যাদি শ্রুতিবাকা হইতে ছান! যাইতেছে 
যে, শাঙ্বান্থগত হইয়া শীস্্ান্থকুল বিচার বিতর্কের নিষেধ করা হয় নাই। 
অতএব পরমার্থ বিষয়ক উপান্ত শু উপাসনা! নির্ণয় করিবার পক্ষে, অনাদি- 
সিদ্ধ, বিজ্ঞ-পরস্পরায় সম্মানিত, শাস্ত্র ও শান্বালকৃল যুক্তি ভিন্ন অন্য কোন 
প্রমাণ গ্রাহা হইতে পারে না, ইহাই স্থিবীক্ত হইন। 
অধিকারী ভেদে একঈ সনাতন বৈদিক ধর্মের অন্তর্গত বৈষ্ণব, শাক্ত, 
শব, সৌর, গাশপতা, কিন্ব। বিভন্ন দেবোপাসক, অধৰ! নিরাকার ও 
নিঙেদ ব্রহ্োপাসক, কৰ্ম্মী, জ্ঞানী, কিস্বা, যোগী, বাঁ ভক্ত প্রভৃতি যিনি যাহা 
হউন, তাহার পক্ষে সেই সেই উপাস্ত ও উপাঁসলাদি নি্ণয্ন বিষয়ে 


প্রমাণরূপে 





গণ্য হওয়া উচিত, এবং সেই শাস্ত্রের নিদেশ অনুসারেই ধাঙ্গ্গানে 
BENE AS WETS ES 
প্রবৃত্ত হয়| কর্তব্য । শাস্ত্র বাকোর অভিপ্রায় লইয়। মতভেদ ঘটি 


পারে; শাস্ছের তাংপ্ বিষয়ে পরস্পর সেরূপ মতবিরোধ হয় হউক 
কিন্তু সেই মতভেদকে নি, দ্বারাই প্রমাণিত করিতে হইবে 
০১৫১ 


_ইহাই চিরাচরিত সনাতন হিন্দুগীতি 
যথার্থ হিন্দুর্দ যাহা, তাহ! হইতে নৰ্বভূতের কল্যাণ ভিন্ন 


কাহারও পক্ষে কোন অনিষ্ট ও অমঙ্গল সাধিত হইতে পারে ন! 
_ ইহা স্থির। যদি সেরপ অমন কোথাও দুষ্ট হর, তবে জানিতে 
হইবে, যাহাকে অনিষ্ট বা সহিত বলিয়া বুঝ। হইয়াছে, হয় তাহ 
বুঝিবার ভুল; আর তাহা ন! হইলে, যে বর্ম হইতে সেই অমল প্রত 
হইয়াছে, জানিতে হইবে,উহা ছেই পরম মঙ্গলময় পরমেশ্বর হইতে 
আবিভূর্তি সনাতন ও সবমন্গল হিন্দুধৰ্ম নহে। 
প্রকৃষ্ট হিন্দু কর্তৃক, যাহা বেদাঁদি শাস্-সম্মত নহে এমন কোন ধৰ্ম, 
হিন্দুধৰ্ম বলিয়া গৃহীত ব। সমানৃত।না হইলেও, কৌন ধর্মীই অৰ্থাৎ কোন 
মনুষ্যই মানবতার দিক দিয়া উপেক্ষিত বা অনাদূত হইতে পারেন না| 
তাই সনাতন হিন্দুধর্ম হুষ্ট-বৈচিত্রোর অহিবার্ধ বৈষম্যের দিক্‌ দিয়া এমন 
সুকৌশলে, গুণ-কর্মাদি ভেদে মানবের বাং) অনুষ্ঠানাদি বিষয়ে শৃঙ্খল। 
সংরক্ষণ করিয়।, তাহারই অমৃতময় পরিণতি দ্বা | মানৰ অন্তরে এমন এক 
অক্ুত্রিম সাম্যভাৰ বা সম্দশিতার উপায় হ্ধান করিয়াছেন»-জগতে 
"যাহার তুলনা নাই। যে দমভাবৌ হৃদয়ে জাগিলে, নিখিল বিশ্ব-মানবকে, এ) 
কেবল মনুষ্যই বা কেন.__মর্বসূত--সকল জী'বর সহিত অন্তরাত্বার এমন 
এক অবিচ্ছেষ্ঠ মিলন-স্ত্রে নংবন্ধ হই যায়, যাহার কলে জগ বরক্ষময়। 


* প্রচলিত হিন্দু" শন্দে-ব্শাতন বৈদিক ধর্মীতয়ী ভারতীয় জীষগণ এবং হিন্দুধর্ম, 
বলিতে-দনাতন তৈদিকধর্ম। এই অর্থই সবড বুঝিতে হইবে । 





শান্্-গ্রামাণের আরশ্যাকত 


বিরতির পি টিটি ২৩ 


( ‘সৰ্বং খলিদং ব্ৰহ্ম’ ) কিংবা শৰীহরিরই একি ( পিরন্ত ভ্রহ্ষণো শক্তিস্তপেদং 








অখিনং জগত ) বলির সমস্তই ২ 


হইতে উম পর্মন্ত নিপিল নিশের লি? 


এ 
করিয়া বলিতে হচ্ছ! হয়ঃ ভা 





অপেক্ষ। প্ররুষ্ট গৌরবোজ্জন মহান সামাবাদ_-সনাতন বৈদিক ধর্ম ভিন্ন 
আর কেহ কোথাও বোনণ! করিতে পারিয়াছেন কিনা, ইহা নবীন 
সাম্যবাদী ষাহারা, তীহাদিগকে স্থিরভাবে চিন্তা! করিয়া দেখিবার জন্য 
অনুরোধ করি । কেবল দেহ ও দৈহিক বিষয়ে কাল্পনিক সমতা বিধানের 
যে প্রয়াস, তাহা দ্বারা বাঁহিক সমতা 
পরিমাণে আস্তরিক বৈষম্য ঘটাইয়া থাকে-_ইহাও স্থিরভাবে চিন্তা করিলে 
বুঝিতে পারা যাইবে 

হিন্দুধৰ্ণের ম্লনীতি 
কন্যাণাকাজ্জী । তাহা অক্ষ রাখ 





শ্বাস-ভক্কি 


রে রা 
ৰ ও সর্বভূতের 
ডু? 


বিব্চেন। পূবক সময়ে 
সময়ে যে, তাহার বাহ শলুচানের প্রিষন বা সংস্কার আবশ্যক হইয়। 








পাল, 1 ১918 সন ৭ উজ জা 
HAG 2 ল%125 ‘i033 রি ক্ষার ঘ ঢ় 





শান্ানুগতী_ শির ত না হইগ্সা স্বচ্ছাচার 


ভন, লনতন-ধমী নামে ভ্তিহিত 





প্রণোদিত হয়» তবে উহাকে 
করা যাইতে পারে না। 
বদশাঙ্জ সকল “আধুনিক 
কুশষ্ট বা নিদিষ্ট সময় নি কো 
কর্তৃক প্রণীত হইয়া থাকে, ভাহাকেই 
ও যাহ! অনাদিকান হ 








প্রাতাকবার ₹টর সহিত প্ৰস্থষ্টির ন্যায় 
সাক্ষাৎ পরমেশ্বর হইতে স্রাদুতূত, তাঁহাকেই *আজানিক বা 
*অপৌরুষের বর্মশাস্্র বল। হইয়। থাকে। যিনি ‘সনাতন’ অর্থাৎ 


নিত্যবন্ত সেই সাক্ষাৎ পরমেশ্বর হইতে প্রা ত শাপ্ধ ঘাহাস-তিছুক্ত 


হব. 


১৪ শ্ীীনাম-চিন্তামণি- প্রথমোল্লাস 


চর LE EET eo to CO COONS 
নিত্যধৰ্মকেই 'সনাত 
সনাতন বৈদিক ধনের বা হিন্দুবমের বিশেষত্র এই যে, বরণাপৃষ্টে সকল 


অভিহিত কর! হয়। অপর বম হইতে 





ধের মধ্যে একমাত্র হিন্দুধমই কেনল সনাতন ব। নিত্য বলিয়। নিজ 
পরিচয় প্রদানের যোগ্য । অপর কেন বধের নিত্যত্তের দাবী নাই। 

বর্তমান জগতের অপর সমন্ত ধর্মই 'পৌরুষেয়, সুতরাং আগানিক 
নহে_-আধুনিক। কোন শক্তিশালী ব্যক্তি বা পুরুষ কতৃক কোন 
ঝুনির্দিষ্ট সময় হইতে সেই সকল ধর্মের উত্পন্তির ইতিহাস সুপষ্টরূপে 
জগতে বিদ্যমান থাকার, উহ। থে তৎপুবে ছিল নী, সুতরাং যাহ। উৎপন্ন 
বস্তু অর্থাৎ পূর্বে ছিল না, তাহা যে পরে থাকিবে নাহজ্প্তং 
তদনিত্যম্-__এই ন্যায় অগ্দারে সেই সকল বাকে আধুনিক ব। অনিত্য 
 বলিয়। জানিতে পারা যায় । এইরূপ জগতে আধুনিক বা. পৌরুষেরর কত 
ধর্মই উৎপন্ন হইয়। আবার কালশ্রোতে চিরতরে নুছিয়। গিয়াছে 
ইতিহাস তাহার কবঞ্চিৎ মাত্র সাম্য প্রদান করিতে পারেন সেই সকল 
অনিত্য বা পৌরুষেয় বনের কাল-নির্ণয়ের প্রথ। অঞুনারে, এই কালজয়ী 
অপৌরুষেয় সনাতন বৈদিক ধ্েরও উতৎপত্তিকাল শিদ্ধারণ করিতে 
সচেষ্ট হইয়া, আজ পর্যন্ত কেহই অন্রান্তরূপে তাহা প্রাণ করিতে 
পারেন নাই ; যেহেতু মে সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞগণ একমত নহেন। অধিকন্ত 
সেই কালনির্ণয়্ বিষয়ক মতের অনৈক্য এত অধিক যে, উহা হইতে 
কিছুই স্থির ন! হইয়া, বরং হিন্দু ও হিন্দু সংস্কৃতির অনাদিত্বই প্রতিপন্ন 
হইয়। উঠে। অনাদি ও নিত্যবস্তর ধারণায় অনভ্যন্ত খাহারা, তাহাদের 
মধ্যেও অনেকে অন্ততঃপক্ষে বেদকেই পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থ বলির) 
স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়। থাকেন । 

সুতরাং নান। দিক্‌ দিয়া চিন্ত। করিয়া দেখিলে বেদ -পুরাণ-ইতিহাসাদি 
ধর্মশান্তকে এবং সেই সকল শাস্ত্রোপ্দিষ্ট বৈদিক ধর্মকে অনিত্যের মাঝে 
নিত্য বা সনাতন বস্তু বলিয়। বুঝিতে পার! যায়] সনাতন ধর্মশাস্ত সকল 


নি পাঁমাণের জাবখাকত! ও সবশ্রেঠগ ১? 


কোন দা বিশেবের রভন। নহে । উহ! *নিশ্বাসের মত অধলীলাব্রমে 








পরমেশ্বর হইতে প্রা ভূ ত হইয়াছে। এইকপে সাক্ষাৎ পরমেশ্বর হইতে 
নি আবিরাবের পরি 
থাকেন । 


“অন্ত মহতে| ভূতশ্রা 


চর। সনাতন বর্মখান্থ নিজেই প্রদান করিস! 


ব্থা, a 





যুগ বেদে! ঘজর্বেদঃ নামবে ও 
খর্বাঙ্গিরসঃ ইতিহাসঃ রাম I” (বৃহদারন্যক | ২191১০ } 

অর্থাৎ খণেদ, যভুর্দেদ, সামনেদ, আবর্ণবেদ, ইতিহাস ও পুরা) 
সেই ব্যাপক ও পুন্য পামেশ্বরের নিখাস-্ববূ্প তাহা! হইতে আনীলাকমে 
আবিভূত হইয়াছে । 

তাহা হইলে বুঝ? যাইতেছে, বিশ্বরাজোর স্্টর সহিত মানব হাতির 
কল্যাণের নিমিত্ত সাক্ষাৎ বিশ্বাধিপ পরমেশ্বরকত ‘আইন! বা বিধি-নিষেধ 


যূলক গ্রন্থ যাহা, তাহাই জগতে বেদ, টি শান্মক্পে অনাদিকলি 
হইতে প্রত্যেকবার স্থির সহিত পূর্বস্থষ্ট ডন্দাদির পুনংস্তষ্টির ন্যায় 


প্রাদৃভূতি হইয়া থাকে , (্থ্বীচন্রমসৌ বাতা GEE প্থ্বেদ । 
১০ম | ১৯০ সু |) সেই সনাতন রেদাদ্ শাস্বেই_ মস্ত মানৰ 
ছ্রাতির প্রতি নাক্ষা» পর 
আকর ও অবিক্ুত্পে নিহত রহয়াদ্ে ॥ অযু, হল ও অনিল ভিন্ন 
মনুম্যের পক্ষে জীবিত থাক! সম্ভব নহে বলিনা।, স্বর সঙ্গে সঙ্গে অন্না্দির 
আঅধ্শাপ্রয়োজনীয়ত! নিবন্ধন তস্য সম্বন্ধে যেমন কাহার৪ কোন সন্দেহ 
বাকিতে পারে না, তেমনি যে নৈতিক নিন্ম ও শৃঙ্খলা ব্যতীত মানব 
সমাজ সংরক্ষিত হয়! সন্তা নাহ, সেই বিবি-নিয়েধাত্মক ‘আইন’ বা 
‘নীতি’ সকল এবং টি সেই নৈতিক স্মিত উপর স্থপ্রতিষিত 
হইয়া উহাকে সার্থকতা করিবার উপযুক্ত যাহাঁ, সেই ধরণ সকল 
অন্ন ও জল প্রভৃতির সাক্ষাৎ পরমেশ্বর হইতে থে প্রাদুতূ্ত হইবেন 
ইহাতে কোন অমস্তাবন! থাকিতে পারে ন! ॥ 


আদেশ ৭ উপদছেশকূস নীতি সকল 








১৬ শ্রী্রীনাম-চিন্তামণি__ প্রথমোল্লাস: 





লৌকিক জগতে৪ দেখা যায়, কোন একটি রাজা স্থাপন করিতে 
হইলে, রাজ্য স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে, সেই দেশাধিপতি কর্তৃক বিধি ও 
মিষেধরূপ আইনের প্রবর্তন করা একান্তই আবশ্যক হইয়। থাকে | রাজ- 
আইন ভিন্ন কোন রাজ্যেরই নিয়ম ও শৃঙ্খল! থাকিতে পারে না এবং নিয় 
শৃঙ্খলাহীন কোন দেশকে 'রাভা" নামে অভিহিত করাও সঙ্গত হয় 
না। তাই রাজ্য প্রতিষ্ঠার সহিত যুগপৎ রাঁজ-আইন প্রবর্তনের ' প্রয়োজন 
সবত্রই দেখা যায়। 

পৃথিবীতে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য হদদি'' পাঁথিব রাছন্বুন্ 
কর্তৃক বিধি-নিষেধযুলক আইন প্রবর্তনের এতই আবশ্যক হয়, তবে 
অসীম বিশ্ব-সাত্রাজ্য স্থাপনের সময়,হ্ট্টিকালে অনন্ত মহিমময় বিশ্ব 
সম্রাট কর্তৃক ঘে, বিশ্ব-মানবের হিতের জন্য কোনও বিধি-নিষেধ রক 
আইন প্রবর্তনের প্রয়োজন থাকিতে পারে না, এ কথা মনে কর 
কিপ্রকারে যুক্তিযুক্ত হইতে পারে? অতএব জ্রানিতে হইবে, বিশ্বের নিয়ম 
ও শৃঙ্খল! রক্ষার অভিপ্রায়ে, অনুন্নত মানসিক-বুত্তি সম্পন্ন সুতরাং স্বয়ং 
হিতাহিত নিবাচনে অসমর্থ মমুষ্বেতর প্রাণী সকলের জন্য স্বাভাবিক 
প্রেরণারপে এবং সমুন্নত মানপিক-বৃত্তি ব| বিবেক ও জ্ঞান সম্পন্ন_হিতাহিত 
নির্বাচনক্ষম মনুত্যদিগের জন্য বেদাদি শান্্রূপে যে সকল বিধি ও নিষেধ 
পূর্ব পূর্বকল্পের ন্যায় প্রতিকল্লে জগতে প্রবর্তিত হইয়া থাকে, তাহাই 
হইতেছে সাক্ষাৎ বিশ্বাধিপ--বিশ্ব-সম্াটের আদেশ ও উপদেশাত্মক বিশ্ব- 
সাম্নাদ্্য-শাসন 'ও পালনের অনাদিসিদ্ধ আইন । 

বিধ্বাধিপ পরমেশ্বর প্রবত্তিত আইন বা! বিধি-নিযেধাত্তক শাস্বানুশাসন 
মান্য করিয়া চলিতে পারিলে, জগতে শাস্তি 6 শৃঙ্খল! স্থাপনের জগ্ঠ 
লৌকিক রাজ্গগণ কর্তৃক অপর আইন প্রণয়নের বিশেষ কোন আবশ্যকতাই 
থাকে না । মহা-মহিমান্বিত বিশ্বসআটের সাক্ষাৎ আদেশ স্বরূপ সেই 
শান্মর্ষাদাকে উপেক্ষা ও অনাদর পূর্বক, মন্গুয সমাজ ষখন ষতই 


শান্ত্-প্রমাণের আবশ্যকতা ও সর্বশ্রেঠত। ১৭ 





স্বেচ্ছাচার পরায়ণ হয়, তখন অশান্তি ও বিশ্ঙ্খলত। জগতে ততই অধিক 


পরিমাণে" পরিদুষ্ট হইতে থাকে ; যাহার প্রতিকার কল্পে পাথিব রাজ- 
পুরুষগণ আইনের উপর নিত্য নৃতন আইন প্রবর্তনের জন্য অশেষ 
প্রকারে ব্যতিবান্ত হইয়া উঠিলেও তন্থার! কোন স্থারী সুফল সম্ভব হয় নাঃ 
অধিকন্ধ বিশৃঙ্খলত। উত্তরোত্তর বৃদ্ছিই পাইতে থাকে । 
বেদের নিত্যত। ও অপৌরুষেন্বতা সঙ্গন্ধে অনেকে শ্রন্জাবান্‌ থাকিলেও 
পুরাণাদি সম্বন্ধে তাহাদের মধ্যে অনেকেই আবার বিপরীত ধারণ। 
পোষণ করিয়া থাকেন। তাহাদিগের সেই ধারণা পরিবর্তনের জন্য 
গৌড়ীয়বৈষণবাচার্ব-চুড়ামনি, পরমপূজ্যপাদ মহাক্ুভব এমজ্জীৰ গোস্বামী- 
কৃত তব্-সন্দভঃ’ নামক গ্রন্থথানি তাহারা পাঠ করেন, ইহাই বিনীত 
অনুরোধ | এই গ্রন্থে পুরাণের বেদহ ও বেদাবিকতব এবং তন্মধ্যে 
শ্রীমভাগবতের সর্বশ্রেঈত্ব সদ্বন্ধে অলৌকিক প্রতিভা ও শাস্তযুক্তি দ্বারা 
বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হইয়াছে । বতমান গুসঙ্গের উপযোগী 
তাহারই অংশ-বিখেষের কিঞ্চি২ আভাস মাত্র এন্থলে প্রদান করা 
যাইতেছে । 
পূর্বোক্ত শ্রতিবাক্য হইতে বুঝিতে পারা ঘা, কেবল চতুবেদই নহে, 
ইতিহাস ও পুরাণাদি শাস্ত্র সেইজপ পরমেশ্বর হইতে প্রাহুততি হইয়ছেন 
সুতরাং “শান্ম' বলিতে বেদের ন্যায় পুরান 'ও ইতিহাসকেও বুঝিতে হইৰে ; 
যেহেতু পুত্তান ও ইতিহাসেরও বেঘ্থ শাস্রপ্রসিদ্ধ | 
“ঝগ, যজুঃসাযাথবাধ্যান্‌ বেদান্‌ পূর্বাদিভিকু্ঁখৈঃ 1” 
(শ্রভাৎ । ৩১২৩৭) 
“ইতিহাস-পুরাণানি পঞ্চমং বেদমীশ্বরঃ । 
নবেভ্য এব বাক ভ্যঃ সম্থজ্ধে সর্বদর্শনঃ !” (ভ্ীভ1” 1৩১২।৩৯) 
অর্থাৎ চতুর্থ ত্রচ্ছার পূর্বাদি মুখ হইতে যথাক্রমে বক্‌, ষজুং সাম ও 
ক 





১৮ প্রীহীনাম-চিন্তামি 


অধর্ব এই চতুর্বেদের প্রকাশ হয়; তদনন্তর ইতিহাস, প্রাণ নামক 
পিঞ্চম-বেদ’ তাহার সকল মুখ হইতে আবিভূতি হইয়া থাকে । 
গন্যাত্র৪-_-পুরাণই পঞ্চম-বেদ (পুরাশং পঞ্চমে। বেদ?’ ) ; ইতিহাম ও 
পুরাণই পঞ্চমবেদ নামে কীতিত হয় (ইভ্ভিহানঃ পুরাণথ পঞ্চম! বেদ 
উচ্যতে’); মহাভারত যাহার পঞ্চম এমন বেদ সকল অধ্যয়ন করাইয়।- 
ছিলেন (বেদীনধ্যাপয়ামাস মহাভারতপঞ্চমান্।১ )__ ইত্যাদি অনেক স্থলে 
পুরাণেতিহাসের উদ্দেশ্যে সাক্ষাৎ ‘বেদ’ শব্দের প্রয়োগ দেখা বায়। 
( তন্ব-সন্দতঃ | ১৩) 
». শ্র্তিতেও উক্ত হইয়াছে,_ 
“বিথেরং ভগবোহবধ্যেমি যজুর্বেদং সামবেদমার্থর্বণং চতুর্থ মিতিহাসং 
পুরাশং পঞ্চমং বেদানাং বেদম্‌ ।” (ছান্দে।* ৭1১।২। তন্তসন্দভেদ্ধত | ) 
অর্থাৎ হে ভগবন্! আমি খগেদ, যজর্বেদ, সামবেদ, চতুর্থ 
অথর্ববেদ, বেদের মধ্যে পঞ্চম বলিয়া বিখ্যাত_ ইতিহাস এ পুরাণ 
অধ্যয়ন করিয়াছি । 
অতএব অপৌরুষেয় শ্রতি ও স্থবত্রিপ শান্ববাক্য দ্বারাই ইহ 
পুরাণের দেবু সিন্ধ হইয়াছে। ভাল্পবেয় শ্রতিতে€ সুস্পট্টরূপে ৫ 
ও পুরাণের উল্লেখ দেখ! বায় ; যঘ।_- 
উপাস্য একঃ পরতঃ পরো! বৈ 
বেদৈশ্চ সৰ্বৈঃ সহ চেতিহানৈ: | 
সপঞ্চরাত্রৈঃ সপুরাশৈশ্চ দেবঃ 
সর্বেগু-নৈষ্তত্র তত্র প্রতীতেঃ।॥ 
( পরমাত্ম-সন্দভীয়__সর্বসঙ্থাদিনী হইতে উদ্ধত ) 
অর্থাৎ বেদ, পুরাণ, ইতিহাস, পঞ্চাত্র প্রভৃতি সমস্ত শাস্বেই একমাত্র 
পরতত্ব জীভগবানই পরম উপান্ত বলিয়। কীন্িত হটয়াছ্েন। তিমি 
অশেষ কল্যাণ-গুণমস | 
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পরমেশ্বরের বাক্যান্বর্ূপ অনাদি ও অপৌরুবেন্র যাহা,েই সকল 
ও তদনুগত গ্রন্থ বকলকেই “শান্ত বলিয়! বুঝিতে হইবে ; যথা 
ঝগষজুঃসামাঘর্বশ্চ ভারতং পঞ্চরাত্রকম্‌। 
মূলরামারণকৈব শান্্মিত্যভিবীয়তে ৷ 
বচ্চান্কুলমেতস্ তচ্চ শাস্তং প্রকীন্তিতম্‌ ৷ 
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অতৌহন্যগ্রন্থবিস্তারে| নৈৰ শান্্ং কুবস্ম তত ( স্থান্দে ) 
অর্থাৎ ঝক্‌,- বছুঃ, সাম ও অধর্ববেদ* ভারত (ইতিহাস-পুরাণ ), 
পঞ্চরাত্র, রামায়ণ, এই সকল 'শাস্বা বলিয়া কথিত হইয়াছে, এবং 
ইহাদের অনুকুল যে সকল গ্রন্থ, তাহাও শান্ত 
যোগ্য । এতদ্যতীত গ্রন্থ সকল শান্ব নহে, উহা কুৰত্খ। 
তাহ হইলে আমর! বুঝিলাম, চতুর, ভারত-রামায়ণাদি ইতিহাস, 
অষ্টাদশ পুরাণ, এবং পঞ্চরাত্রাদি প্রসিদ্ধ বর্মশান্্ সকল অনাদিকাল 


হইতে সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে পরমেশ্বর হইতেই প্রথমে আবিভূ্তি হইয়া, 


) 


অতঃপর ব্রন্দ। দ্বারা তাহা বিশ্বে প্রকাশিত হইর। থাকে। এই সকল গ্রন্থ 
এবং এই সকল গ্রন্থের অনুকুল যাহা, সে সমস্ত গ্রন্থও "শাস্ত্র নামে অভিহিত 
ও অচিন্তাপরতত্ব_পরমেশ্বরের প্রমাণরূপে অনাদিকাল পুক্রষ-পরস্পরায় 
গণ্য হইয়। আশিতেছেন। অতএব উক্ত শান্ত নকল ও শাস্থান্ুগত যুক্তি 
তর্ক ভিন্ন, অপর কিছুই পরনার্য-বিদয়ে প্রমানরূপে গণ্য হইতে পারে ন।। 
এতাদুশ বেদাদি শান্্ সক্প সাক্ষাৎ পরমেশ্বর হইতেই প্রাদুভূত 
হইলেও, আবার প্রজাপতি ত্রদ্ষার বদন চতুষ্টয় হইতে চতুর্বেদাদির 
উৎপত্তির কথা শাস্থ্ে যাহা ৰণিত হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য এই ষে স্বয়ং 
ব্ৰহ্ম কতৃক উহা রচিত হয় নাই._পরমেশ্বর হইতে প্রাদুভূতি ও অনাদিসিন্ধ 
বেদোদি শান্ব সকল ব্ৰহ্ম কর্তৃক প্রতিকল্পের, পূর্বকলের স্যায় স্মরণ পূর্বক 
জগতে উহার প্রচার হইয়। থাকে, ইহাই বুঝিতে হইবে । পরমেশ্বরের ইচ্ছার 
ও প্রেরণায়, পূর্বকল্পের স্কায়- স্মরণপূ্ক্ক: ুর্ধচন্ত্র-গ্রহ-নক্ষত্রাদির সহিত 
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নিখিল প্রাণী পূর্ণ এই স্থল জগ বঙ্গ। কতৃক হষ্ট হইলেও, জগতের ব্য 
কারণ-্ এক সর্বশক্তিমান ও সর্বকারণ পরমেশ্বর ভিন্ন অপর কাহারও 
দ্বার! সম্ভণ ন! হওয়ায়, পরমেশ্বরই যেমন জগতের স্থষ্টি বা জন্মাদির কারণ 
রূপে শান প্রসিদ্ধ, (“জন্মাদ্যন্ত যতঃ’। ত্র’ সুণ। ১1১1২), সেইনপ তাহারই 
ইচ্ছায়, তীর বাণীরূপ অনাদিসিদ্ধ বেদাদি শান্তর, ব্রহ্ম! হইতে প্রতিকল্লে স্থুল 
জগতে প্রকাশ হইলেও, জগৎ-কার:ণর হ্যায় সর্বজ্ঞ পরমেশ্বরই শান্ম-কারণ 
বলিয়। শাস্বেই কীতিত হইয়াছে ; ('শান্বঘোনিত্বাং | ত্র সা" ১৷১৷৩ ). - 
শুধু তাহাই নহে, হৃ্টির প্রথমে ব্রহ্মাকে প্রাদুূত করাইয়া, পরে গ্রীভগবান্‌ 
তাহাকে ‘নেদ’ উপদেশ পূর্বক স্থুল-স্থষ্ট বিষয়ে সামর্থ্য প্রদান করেন 
(‘যে ব্ৰহ্মাণং বিদ্ধাতি পূর্বং__ “গোপাল তাপনী | পূর্ব । ২৪.। )- ইহাও 
শ্রুতি শান্ত স্পষ্টই উল্লেখ কর! হইয়াছে । অতএব ব্রহ্মাও যেমন শাস্বের 











প্রচারক ডিন্ন পণেত| নহেন, সেইম্নস ততপববত্তাঁ, মধুচ্ছন্দা মেধািথি, 
বিশ্বামিত্ৰ, বশিষ্ট, বামদের, অত্ৰি, অগস্ত্য গৃত্পমদ, ভরছাজ, লোপাগদ্রা 
মিত্রাবরু। প্রভৃতি এবং স্কন্দ, বান অগ্নি ব্যাস, বাল্মীকি. শুক, নারদ, 
মার্কগ্ডের প্রভৃতি খষি ও দেবতাগনের নাম যে. বৈদিক সক ও ইন্হাসি- 
পুরাণাঁদি শান্্ব সকলের সহিত সংযুক্ত দেখা যায়,_-তীহারাঁ 3 সকলের 
কারক বাঁ প্রণেতা! বলিয়া নহে, কেবল উহাদের স্মারক ও প্রচারক বলিয়া, 
াহাদিগের নাম সেই সেই স্থক্ক কিন্বা শাস্বের সহিত সংযুক্ত থাকিতে 
দেখা যায়। (বরষা পষিপর্যস্াঃ স্মারকা নতু কারকাঃ”। ) পূর্বশ্রত 
বা অধীত বিষয় স্মরণ পূর্বক, যখন যাহা দ্বারা সেই উপদেশ বা সেই শান্ত 
জন-সমাজে বহুলভাবে প্রচারিত হয়, তখন তৎসহ তাহার নাম সংযুক্ত ও 
জয়যুক্ত হইয়া থাকে , শাস্ত্র নিজেই এই রহস্তের উদ্ঘাটন করিয়াছেন; যথা 
পশিবাগ্ঠা খিপর্যস্তাঃ ম্মর্তারোহস্য ন কারকাঃ।” 
(ভ্গোবিন্দতাস্বধৃত শ্বতিবাক্য । ২1১1৪) 
অর্থাৎ শিবাদি হইতে আরম্ভ করিয়া ঝষিগণ পর্যস্ত সকলেই উক্ত 
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সনাতন ধ্মশান্থ সকলের স্মারক» অর্থাৎ কেবল স্থরণকতা ভিন্ন কেহ 
উহাদের কারক অর্থাৎ প্রণেত। নহেন | 











শাপ্রাবুল গ্রদ্থাদির প্রণেত। অনেকেই আছেন ও হইতে পারেন, কিন্ত 
অনাদিশিন্ধ সনাতন বেদাদি খাপ্ধ নকল সাক্ষাৎ সনাতন পরমেশ্বরেরই বাণী 
স্বরূপ । পরমেশ্বর ভিন্ন উহ। অপর কোন ব্যাক্ত ব! পুরুষ কর্তৃক প্রণীত 
নহে বলিয়|, বেদাদি ধণ্বশা্ুকে “অপোরুষের্' বলা হয়। অপরাপর বম 
হইতে সনাতন-ধর্ম ও সনাতন ধম-শাপ্তের এই জুস্প৪ ও সুমহৎ বৈশিষ্ট্যের 
জন্যহ অপর কোন দেশ হইতে নহে, কেবল ভারতবয ও ভারতীয় প্রভাবে 
প্রভ!বান্বিত গ্রাচ্যভূমি হইতেই পূণিবার অন্যান্য খকল দেশের জন্য সকল 





৮ নি ৮ নিত বল RC + 2 ই চিত রত BEY 
ধর্ম প্রোগত হহয়। থাকে । পুখিবার অপর সমস্ত সুসভ্য দেশে ব্যবহারিক 


সকল বসন্তই তাহাদিগের নিদ্রন্ব ; কোন 
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দেখের অপেক্ষ। রাখিতে চাহেন না) কিন্ত কেবল পরমার্খ 


ধনের অন্য সকল দেখকেহ যে, প্রাচ্যের 





সুস্পষ্ট সত্য বোধ হয় কেহই অস্বাকার করিতে 
এই বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই আছের পী 72 তার আকর-ভূমি পুণ্য : 
ভারতের সনাতন বৈদিক ধের অপোরুয়েয়তা ও শিত্যতার সংবাদ নিহিত 

f 


~ 


রহিয়াছে; শক্ৰ কথার অগ্রে এই কথা স্বরণ রাখিতে ন! পারিলে, আমাদের 


সর্বশ্রেণ জাতীর (ৰ যাহ, তাহাই আমর! বিস্থত রি যাইব। 
পূর্বেহ বলা হইয়াছে, নৈতিক-জীবনই মানবের ধর্মজীবনের ভিত্তি 


১০, 


স্ববপ। নীতির ভিত্তির উপর ধের বিকাশ হইতেই যানবতা যথার্থরূপে 
সার্থকতা লাভ করে এবং মানবাত্মা প্রকুষ্ট শান্তির অধিকারী হয়। অতএব 
অঙ্ম্র-লমাজের শৃঙ্খল! ও শান্তি সংরক্ষণের নিমিত্ত একান্ত আবশ্যকীয় ষাহ। 
সেহ সাক্ষাৎ পরমেশ্বর অগ্াত "অহন! বা বিধি-নিষেধাত্মক অনুশাসন 
সকল, স্থির সাঁহত মানব-সমাজের প্রতি তাহার শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ স্বরূপ 
তাহ! হইতেই প্রাদুূত হইয়া, সনাতন বেদ্াদি শাস্ত্ররূপে, আধ্যাজ্মিকতার 
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আকরভূমি এই ভারতবর্ষের উপর সর্বপ্রথম নামিয়া আমে। মগনাভি 
এক স্থানে পতিত হইয়া. তাহার সৌরভের অংশ ও আভাম যেমন বহদর 
র্মস্ত প্রসারিত হয়, এবং ক্রমে অপর গন্ধের মিশ্রণে তাহার সেই মূল মৌরভ 
নামা ভাবাস্তর প্রাপ্ত হইয়া তখনও যেমন কথঞ্চিতরূপে বন্ড সকলকে 
সুবাসিত করিয়া থাকে, সেইরূপ সর্বজ্ঞ পরমেশ্বর হইতে প্রাদূ্ভত সনাতন 
ধর্মশান্েই আকরকূপে নিহিত যাহা” সেই নীতি ও ধর্মের যথাক্রমে অংশ 
ও আভাস, সমস্ত পৃথিবীতে নানাভাবে প্রসারিত হইয়া, সেই সনাতন নীতি 
ও ধর্মের অংশও আভাসরূপ ভিত্তির উপর-সেই বৈদিক সত্যের উপর 
যখন কোন প্রভাবসম্পন্ন ব্যক্তিবিশেষ ব! পুরুষ কর্তৃক স্বকল্লিত কোন 
ধর্মমত গড়িয়। উঠে, সেই অভিনব ধর্ম নির্দেশক গ্রন্থ ‘পৌক্ষযেয়? ধর্মগ্রন্থ 
এবং তৎপ্রতিপাদিত ধর্মই “আধুনিক” ধৰ্ম বলিয়া বিবেচিত হবার যোগ্য 
হয়। কালে সেই নবগঠিত বা “আধুনিক” ধর্মমত বিলুপ্ত হইয়া যাইলেও, 
কিন্ত তাহার ভিত্তি স্থানীয় বৈদিক সত্যের অংশ ও আভাস যাহা, তাহ! 
বিলুপ্ত হয় না। কালে আবার তাহাকে অবলগ্বন করিয়া. সেই ভিত্তির 
উপর আর. কোন এক নবীন ধর্ম--নৃতন মতবাদের উৎপত্তি হইয়া থাকে । 
সকল ধর্মের এবং সকল ভাষার আদি ও আকরস্বরূপ এই সনাতন বেদাদি 
শাস্ত্র ও তছুক্ত সত্যের অংশ ও আভাস পৃথিবীর অপরাপর ধর্মের ভিতর 
যে পরিমাণে নিহিত, সেই: ধর্ম সেই. পরিমাণে সার্থকতা-মপ্ডিত হঈবার 
যোগ্য হয়েন । ঈশ্বর-বিশ্বাস, অহিংসা. সভা, শুদ্ধতা. পরোপকার, ত্যাগ স্যম 
প্রভৃতি নীতিসকল, যাহা ধর্মের মূলবা' ভিত্তিঙ্বপ এবং সর্বজনীন সত্য 
বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে, সে যূল নীতি সকল পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা 
প্রাচীন যাহী-__সেই বেদাদি ধর্মশান্বেই প্রথম উৰ্ক হওয়ায়, এট প্রকারেও 
সনাতন বৈদিক-ধর্মই' সকল ধর্মের আদি ও আকর হইতেছেন। 

এইরূপে পৃথিবীর প্রায় সকল ধর্মই, যে সত্যের - ভিত্তির উপর" প্রতিষ্ঠিত 
হইয়া, বিভিন্ন সাশ্প্রদাস্সিক' ধর্মরূপে-“বভিন্ন জাতীয় মানবের প্রকৃতি ও 
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পকরণ বর্তমান সময়ে 
যাহা হইতে সনাতন হিন্দুধনের অনাদিসিদ্ধত্থের কথ। এখন একপ্রকার 


হত্রান্তক্নরপেই বলা যাইতে পারে ।* 





সর্বপ্রী রাধা চফ্ন ভা ্রতায় 
তাহানই কিয্নংশেগ অনুবাদ UR 

"ভারতের বুকের উপর দিয়া কত ঝড়, কত বুদ্ধ বিগ্রহ যুগান্তর ধরিয়া চলিয়া গিয়াছে । 
কিন্তু ভারতীয় নভাতা এখনও সগৌরবে দণ্ডায়মান । পক্ষান্তরে গ্রাক্‌ সভ্যতা ৮** বংসর, 
রোমান্‌ সহাতা ৪০০ বর, ও বাইজেণ্টাইন সভাতা ১০** বংসরের বেশী টিকিয়া বাকিতে 
পারে নাই। ভাগতায় সভাত! কানবিজয়ী হইয়া আছে। £& ক ফ % মহেক্সোনারুতে যে 
সভ্যতার বন্ধান পাওয়া গিয়াছে, একতা স্বিকগন তাহাকেও মূলতঃ ভারতীয় বলিয়৷ অভিহিত 
করিয়াছেন। বৈদিক যুগের সভ্যতার সহিত গ্রাসদেশীয় সভ্যতায় কতক সামঞ্জস্ত দেখ! যায়! 
ক * সং পিপ।গোরান্‌ ও প্লেতো বে ভারতীয় মতবাদে প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন, তাহা 
এক্ষণে নবধাবিসম্মত! * * এইরূপে পৃথিবীর যে কোন দেশের দাশনিক মতবাদের কথাই 
আলোচন। করা যাউক না কেন, দেখা যাইবে ষে, সবত্রই ভারতীয় মভবাবের প্রভাবে উহ] 
প্রভাবান্বিত। ফলে এই হাড়াইয়াছে বে ন ্রতি ‘Hinduism invades America” 
এবং “In defence 0! the Wast” নানক দুই গ্রহ প্রকাশিত হইয়াছে । বর্তমান বুগেও 
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পৃথিবীর অপর সমস্ত ধর্ম হইতে সনাতন হিন্দুধমের এত্/দণ 
গোরবোজ্জল বৈশিষ্ট্য বিগ্যমান থাক! সত্বেও, কাল-গ্রভাবের এমনই অঘটন 
যে, ইদানীত্তন কেবল সেই হিন্দুদিগের মধ্যেই শাব্র প্রমাণের অপেক্ষ। শৃন্ত 
হইয়। নিজ নিজ ধারণা কিন্বা ইচ্ছ। অশ্থসারে-দ্বকল্পিত মতানসারে 
উপাস্ত ও উপাসনা নিণীত হইতে দেখ! যাইতেছে, এবং তাহাই জন- 
সাধারণ কর্তৃক সনাতন হিন্দুধর্ম বলিয়া নিধিচারে গৃহীত হইতেছে । 

হিন্দুধর্মের স্থপ্রাচীন মহামহীরুহ অধুন। উপধর্মের 'পরগাছ1 কর্তৃক 
সমাচ্ছন্ন প্রায়। এই মহা অনর্থের মূল কারণ হইল বর্তমান সমায় এখানে 
অবিরুত হিন্দুর্সের প্রাচীন আদর্শে জন-সাধারণকে পররষ্টকূপে ধর্নশিক্ষা দানের 
অভাব। যে বৈদিক ভারত পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশের জন্য ধমশিক্ষা 
যোগাইয়াছে, সে সমন্ত দেশ তাহাদিগের ধর্মশিক্ষা সম্বন্ধে এখনও 
সচেতন থাকিলেও, আজ ভারতবর্ষেই কেবল হিন্দুদদিগের প্রদষ্ট্রপে ব্য 
শিক্ষার জন্য তেমন কোন প্রতিষ্ঠান দেখ! যায় না। এই অগটন সংঘটন 
ইহ। কি আমাদের প্রতি কাল প্রভাবের পরিহাস নহে? = 





ভারতীয় সভ্যতার প্রভাব সর্বত্র প্রভাবাস্বিত দেখ বাইবে। সোঁপেনহাওয়ার, নিটুনে, 
আয়ালযাণ্ডের কবি ইয়েটস্‌ ও রোমারোলা প্রভৃতি আধুনিক যুগের চিন্তানাস্নবকগণ সকলেই 
ভারতীয় ভাবধারায় প্রভাবাম্বিত।”_€ আনন্দবাজার পত্রিকা । ১৯শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪৪) 

* কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অভ্ঞার্থনা সভায়, বরোদার ভূতপূর্ব মহামাস্ত গাইকোমাড 
স্তর সয়াজীরাও বাহাদুর, তদীয় অভিভাষণে যাহ! উল্লেখ করিয়াছেন, আমাদের উক্তির 
সমর্থনের জন্য এই স্থানে তাহারই কিয়দংশের অনুবাদ উদ্ধৃত কর! যাইতেছে ;_ 

“আমি ইউরোপ, আমেরিকা ও আফ্কাব অনেক দেশ ভ্রমণ করিয়াছি, কিন্ত এক 
ভারতবর্ষ ছাড়া আর কোথাও জনসাধারণকে ধর্মশিক্ষা হইতে বঞ্চিত হইতে দেখি নাউ । 
পূর্বে গুরুগৃহে থাকিয়! বহ ছাত্র ধর্মশিক্ষা লাভ করিত, কিন্ত আভ্রকাল ধর্মসধ্বন্ধে 
জনসাধারণ সম্পূর্ণ অজ্ঞ। আপনার! খুব সোজা করিয়! ছাত্রদিগকে ধর্মশিক্ষা, দিষেন; 
ভাহা। হইলে দেখিবেন, দেশের ও সমাজের আবস্থা! উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে।” 


(আনন্দবাজার পত্রিকা । ৯ই পৌষ, ১৩৪৪ সন) 


| 
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সনাতন হিন্দুধর্মের মূল নীতি এই যে, দাক্ষাৎ পরমেশ্বরের বাপি স্বক্নপ 
শান্-প্রমাণ দ্বারা যে উপান্ত ও উপাসনা প্রতিষ্ঠিত নহে, তাহা ক্ষত বড 
কোন বাক্তি কর্তৃক প্রবন্তিত বা সমধ্িত হউক না কেন, উহা সলাত 

হিনদুধ্ম বলির! গ্রাহ্য হইতে পারে না। বিজ্ঞ-পরশ্পরায় এই রীতি_এই 
নিয়ম চিরদিন চলিয়া আসিয়াছে | সম্পূর্ণ শাস্থান্কল বা শাস্তসশ্মত যে 
কোন গ্রন্থ উহাঁও এখানে শাস্বের মতই বিবেচিত হইয়াছে; 
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শাশ্বীপেক্ষা রহিত এমন কোন মৌলিক মতবাদ ব' গ্রন্থাদি প্রণয়ন দ্বার! 
যখন কেহ কোন অসাধারণ জ্ঞানবত্তার পরিচয় দিয়াছেন, সেরূপ প্রতিভার 
সমাদর করিতে হিন্দুজাতি কোন দিন পশ্চাৎপদ না হইলেও, সনাতন হিন্দু- 
বর্ণের অঙ্গ বা প্রমাণ হিসাবে তাহ কখনও গৃহীত বা সম্মানিত হয় নাই। 


3 


এই কারণেই শাস্-প্রমানিত শ্রীরাম-নুসিংহ-মত্স্-কুর্ববামন-পরশুরার্ম 
কষ্কী প্রভৃতির ন্যায়, ভগবান্‌ শরীবৃদ্ধদেবও সেই হিন্দু ধর্মশান্ধ দ্বারা ভগবদ্- 
বতার রূপে প্রমানিত হওয়ায়, হিন্দুমাত্রেই বুদ্ধদেবকে ভগবান বলিয়া 
ভক্তি করিয়া থাকেন ; কিন্তু সেই বুদ্ধের বাণী ব! বৌদ্ধধর্ম, সনাতন বেদাছি 
শান্ের আন্ুগভো প্রচারিত না হওয়ায় সেই ধর্মমত হিন্দুধর্মের অঙ্ক 
অথবা! প্রমাণরূপে গৃহীত হয় নাই। অধিকস্ক উহা অবৈদিক বা 
উপধর্মজপে এতাবঘকাল বিবেচিত হইয়। আসিতেছে । ভগবানের 
প্রমুখের বাক্যও তদীঘ্র শাস্থবরূপ বাণীকর্তৃক সমধিত না হইলে, সে ধর্ম 
সে উপদেশও যদি গ্রহণযোগ্য না হয়. তবে শাগ্রদ্ধারা অসমধিত এমন 
বর্মবিষয়ক কোন মন্ধষ্যবাক্য যে অবশ্যবর্জনীয় হইবে, এ কথা আর 
উল্লেখ করিবারই ব! কি আবশ্যক। শান্থসম্মঘত না হইলে. সেরূপ 
ভগবদ্ক্যও বর্জন করিতে ধেখানে অনুমাত্র দ্বিবা বোধ করা হয় নাই, 
সেই হিন্দুসমাজের মধ্যে আজ যে ধর্ম বিষয়ে স্বকল্লিত মতের প্রচার বা 
স্বেচ্ছাচারিতা বহুল পরিমাণে দ্বেখা যাইতেছে, ইহ! কালপ্রভাব ভিন্ন 
আর কিছুই নহে । ধর্মের ধারণরচ্জ, শিথিল হইয়! পড়িবার ফলেই আছ 


১৬ শ্রীশ্লীনাম-চিন্তামনি_-প্ররথমোল্লাস 







দেশব্যাপী এই অ 
উাঠবার হুল কারন ঘটনা; 
মরধূনী বায় প্রত ও গ্রীষ্মে সঙ্কুচিত 


ধার। যেমন কন সননেহ অসুর থাকে, তেমনি ভ 





কালপ্রভাবের অগ্ুকু বা প্রতিকূলতার মবো অর্থাৎ জনসমাছে সত্তাদি 


4 | ৰ 2 ইল 
গুনজয়ের বাধিত তারতম্য অনুসারে প্রমারিত কিপ্বা সঙ্কুচিতবৎ 


বিবেচিত হইত {; কিছু ইহার মূলধারা, জগতের ছষ্টকাল হইতে 


আজ পরন্ত,কোন বিরুদ্ধভাবের মধ্যেই বিলীন হয় নাই; এবং কোন 
দিন হইবেও ন1। মত্যভূমে ইহাই শাশ্বত অনুতপার।!-_যাহার পৃতম্পর্শে 


9 


কত শবতম্মের বুকে জীবনীশক্তি সঞ্চারিত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। 
অতএব উপান্ত ৪ উপাসনা নির্ণয়ের পক্ষে শান্ই যে একমাত্র 
প্রমান, এই সনাতন হি 


গাঁতি এদেশের বৈদিক অস্পরদারভুক্ত প্রত্োক 
আচার্যই সমর্থন কনর! 


ছেন।  শাস্ব-প্রযাণেই  পূর্ণতম পরতন্রূপে 


প্রমানিত যিনি, সেই মযাপ্রহ্ত শরী:গীরাঙ্গ:দেন কর্তৃক মে গ্রেনধর্ষ প্র [বলিত 








হইয়াছে, সেই পর্যেোও সংধ্য সাধন!, অর্দাৎ উসাস্ত ও উপাসন। 
সুর্য শারাহযে,দভই জানিতে হইবে। তাই শ্রীচেত্-উরিতানূতে দেখ। 
“যায়, তীয় প্রিয় পা্ষদ খল রায় রামানন্দকে শক্তি সঞ্চার পূর্বক, তাহার মূখ 
দিয়! স্ৰবের-নার নিজ অভিপ্রেত প্রেমের দাধা নির্ণয়কালে, শাস্বপ্য়াণ 
দ্বারাই উহ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য, তিনি যথেষ্ট দূঢ়ত| অবলছন করিয়াছেন। 
সেই জন্য তিনি শ্রীল রামরায়কে কেবল “সাধ্য! নির্ণয় করিতে বলিয়াই 
নিরন্ত 'হয়েন নাই) তিনি উহ] শান্ত প্রমাণ দ্বার! নির্ণয় করিতে বলিয়াছেন; 
যথা প্রভু কহে পঢ় শ্লোক সাধোর নির্ণয”__অর্থা ব্বেচ্ছান্ুসাকে 
স্বকল্পিত এক্ূপ কোন সাধ্য নির্ণয় আমি শুনিতে চাহি না; 
অর্থাৎ শাস্বোক্ত শ্লোক ব1 শাম্বাক্য দ্বারা প্রমান করিয়। 
ইহাই উক্ত পয়ারের তাৎ্পর্ব। এই প্রকার তি 


পিচ শ্লোক 
সাধ্য নির্ণর কর, 
নি শ্রীন রূপ সনাতন প্রভু 


শান্্-প্রমাণের আবশ্যকতা ও সর্বশেষ্ঠতা ২৭ 


শশী শিট 





যুগলকেও গৌড়ীয় বৈষ্ণন সিদ্ধান্ত গ্রন্থ সকল প্রকাশ বিষয়ে শক্তি সঞ্চার 
উহ্‌। শান্তরবাক্য দ্বারাই প্রমাণ করিতে আদেশ দিয়াছিলেন ; যথা, 
“সর্বত্র প্রমাণ দিবে পুরাণ বচন”। প্ররাবেতিহাসের বেদহ, ইহা! শাস্ব- 
সিদ্ধ রূপেই পূর্বেই প্ররিত হইয়াছে । বৃ পুরাণঞ্চ পঞ্চমো বেদ 
বার সম্পূর্ণ শান্্-স্লতা_- 
এই প্রকার অন্যান্য বন্ধ স্থ তে পার! যায়। অধিক কি একাস্তিক- 
ভাবে শ্রীহরিভজনও যদি শা ধসন্মত না হর, তবে তাহাও যেখানে নিষেধ 
কর। হইয়াছে, সেই আ্রীগৌরাঙ্গ-প্রচারিত প্রেম্বর্মের শান্থ-যূলত্া সঙ্বন্ধে 
আর কি সংশয় থাকিতে পারে? যথা, 














ন্‌ 





শ্রুতিস্বৃতিপুরাণাদি পঞ্চরাত্রবিধিং বিনা। 
একান্তিকী হরেভক্রিক২পাতায়ৈৰ কল্পতে « 
ক্তিরসামত্সিন্ধুঃ | পৃন্ন। ২ল? 1১০১ প্রক্ষষামল-বাকা ) 
উরে স্বৃতি, পুরাণ ও পঞ্চরাত্রাদি গ্রন্থে যেক্ুপ বিধি বনিত 
হইয়াছে, তাহা উন্নজ্বন পূর্বক উ$লি একাস্তিকী ভক্তি করিলেও তাহা 
উৎ্পাতের নিমিভই কল্পিত হয়, হী উহা দ্বারা অনর্থই ঘটিকা থাকে! 
তাহা হইলে সনাতন বর্মশান্সের নির্দেশ বা শাস্ত-প্রমানই যে, পরমার্থ 
বিষয়ে সাধা ও সাধন নির্ণয় অর্থাৎ উপাস্ত ও উপাসনার্দি নির্ধারণ করিবার 
পক্ষে সর্বশ্রেঠ উপায়, এখন এ কথার আর অধিক উল্লেখ নিষ্পয়োক্ষন | 
শাশ্ববাক্যকে উপেক্ষা পূৰ্বক স্ববুদ্চিপরস্থড যে ফোন ধর্মমত*_উতা 
জনসমাজ মধ্যে স্বেচ্ছাচারিতার প্রচলন ভিন্ন ষে অপর কিছুই নতে, শাসেই 
এ কথার সুস্পষ্ট উল্লেখ দেখ! যাব । শাস্বাপেক্ষা-বহিত-_স্কলিত কাল পরের 
অনুশীলন দ্বার! পরমার্থ লাভের পরিবর্তে কেবল অনর্যই টির পাক ও মা _ 
শততিম্থৃতিসদাচারবিহিতং কর্ম শাশ্বতম্‌ ৷ 
বং স্বং বর্মং প্রষস্্েন শ্রেয়োহ্থীহ সমাচা-হ : 


সি) 
৩! 
Et 
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২৮ শ্াশ্রীনাম- চিন্তামণি--প্রথমো্ স 


শ্ববুদ্ধিরচিতৈ জ খাছ মো হকি জনং নরাঃ। 


তেন তে নিরয়ং যান্তি যুগানাং সপ্তবিংশতিঃ ॥ 

‘Ur ; ১৭ অধ্যায় ) 
অর্থাৎং-_শ্রতি, সুতি ও ১দাচার দ্বারা সমধিত প্রসিদ্ধ কমসমূহের 
যত্্পূর্বক অগ্চ্ান করিলেই ইহজগতে সকলের শ্রেয়োলাভ চা থাকে 
এবং তাহাই স্বকীয় ধর্ম বলিয়া জানিবে। যাহারা নিজের বুদ্ধির দ্বারা 
একটি কাঁল্পত ধণ্মত প্রচার: করিয়! তন্বার। জন-শাধারণকে শুদ্ধ করিতে 

প্রয়াম করে, তাহাদের সপ্তবিংশতি যুগ পর্যন্ত নরকবাস করিতে হয়। 
অতএব শান্ত্র-নিদেশকেই পরমার্থ পথের প্রমাণ বা দিক্-দর্শন-স্বরূপ 
মানিয়। লইরা, তদন্তমারে কতব্যাকতব্য নিধারণ পূর্বক অধিকারান্ুরূপ 
একল কাঞুষ্টান করিতে পারিলে, মানবসমাজের প্রকুষ্ট মঙ্গল ও জগতের 
শান্তি ও শ্রঙ্খল| স্থঞ্ঠিত 


ত থাক! ‘সম্ভব হয়। তাই স্বেচ্ছাচাণিত| হইতে 
আমাদ্বিগকে সাবধান ডা জন্য, নিজ প্রিয়দ্খ খ্রীমদ গুনিকে লক্ষ্য 
করিরন। নির্োক্ত গীতাবাণীরূপে স্বয়ং ভগবানের যে জলদগন্ভীর ধ্বনি 


ভারতের আকাশ পবন প্ৰতিধ্বনিত করিয়াছিল, সাদ এই দুদিনের অন্ধকার 
পথহারা হিন্দুজাতির পক্ষে তাহাই যথার্থ দিগণিনী | 
যঃ শাপ্ববিধি্তহজ বততে কামচারতঃ 
ন স সিদ্দিমবাপ্জোতি ন সুখং ন পরাং গতিম ॥ 
" তশ্মাচ্ছাস্তরং প্রমাণং তে কার্ধাকা ধব্যবস্থিতৌ | 
জ্ঞাত শান্্বিধানোক্কং কর্ণ কহু মিহাহ সি ॥ (গীত ১৬/২৩ ) ৷ 
অর্থাৎ যে যে ব্যক্তি শাস্থৰিধি পরিত্যাগ করিয়। ক্রেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত 
হয়, সে সিদ্ধি স্থখ ও পরমগতি কিছুই প্রাপ্ত হইতে পারে ন।। অতএব 
হে অঞ্জন! কার্ধাকার্য ব্যবস্থা বিষয়ে শান্বই, তোমার প্রমান। তুমি 
শাস্বিধি অবগত হইয়া তদনুসারে কর্ণের অনুষ্ঠান কর । 
তাহা হইলে আমরা ইহাই বুঝিলাম যে, আমাদের প্রাকৃত জড়েন্ডিয 


শা প্রমাণের আবশ্যকতা ও সবশ্রেঃ 
hii mmm: ~~~ 
ও বুদ্ধি সঞ্জাত প্রতাক্ষ এবং অগ্চমান, অপ্রারু-_অচিন্তয চিন্মর বিষয় 
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সকলের প্রমাণরূপে, গণ্য হইতে 








অচিন্ত্য বিষয় মিরূপণের পক্ষে পরমেশ্বরের ব! একমাত্র 
প্রমাণ বা চক্ুন্বনপ হইতেছেন। লৌকিক ও অলৌকিক সকল বিষয়েই, 
বিশেষতঃ চিন্ময় জগৎ সম্বন্ধে আমাদের যদি 
শান্্রোনক্তির বিপরীত হয়, অর্থাৎ যাহ! যেরূপ দেখি বা বুঝি তাহ! 
তদ্রপ নহে বলির়। যদি শাস্ত্রে উক্ত হইয়! থাকে, তাহা হইলে সে স্কালে 
আমাদের প্রত্যঙ্গাদিই দোষদুষ্ট_-মামাদের দেখিবার ও বুঝিবার হুল 
এবং শাস্্নির্দেশিই অভ্রান্ত-_ ইহাই স্থির. ও নিশ্চয় করিতে হইবে । 


এখন আমরা শ্রীভগবন্ামের স্বরূপ নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইব। প্রভগবান 
হইতে তাহার নান ভিন্ন বলিয়া, শ্রীভগবন্নান সচ্চিদানন্দময় অপ্রাক্ষ 5 
বন্তই হইতেছেন, স্থতরাং নামের স্বরপাদিও অচিন্ত্য বলিয়া, উহার নির্ণয়ে: 
শান্প্রমীণকেই সবশ্রেচ প্রমাণরূপে গ্রহণ করিতে হইবে । : 
অতঃপর আমরা 5 বনাবতার-স্থয়ং-ভগবান আর্রকুষ- 
চৈতন্যদেব ও তীয় দারবিন্দ-মকরন্দ-সেবী--নিত্য-মধুপগণের 
রুপাশীর্বাদ ভিক্ষা করিয়া, কেবল শাস্বপ্রমান ও শাস্ান্থকূল যুক্তি দ্বারা 
স্্নভগবন্নামের-ম্বরপ” বিষয় পরিজ্ঞাত হইতে সচেষ্ট হইব। পরিশেষে 
বিনীত নিবেদন এই যে, এ সম্বন্ধে শান্তপ্রমাণকে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ বলিয়া; 
গ্রহণ করিবার সৌভাগ্য ধাহার। হঞ্চয় করেন নাই, এই প্রসঙ্গ যে তাহাদের 
জন্য নহে,_-এ কথার অধিক উল্লেখ নিল্পয়োজন | 


দ্বিতীয় উল 


নাঘ ও নামী 


০১ 


অগতের যত প্রকার শব্দ, তাহ] শ্রেদীভেদে বিভাগ করিলে প্রধানতঃ 
(১) ‘ধ্বন্যাত্মক’ ও (২) বর্ণাতসক* (“স চ ধ্বন্যাআ্কো। বর্ণাঘুকশ্চঃ | 
শবাকল্পদ্রয ।)-_-এই ছুই প্রকারে বিভক্ত হইতে পারে । 


বংশী ও বাছ্যবন্ত্াদি হইতে নির্গত শব্দ কিন্বা পশু পক্ষী প্রভৃতি 
নুষ্যেতর প্রাণিগণের উচ্চারিত শব, অথব। উভয় বস্তুর পরস্পর সংঘাত ৰ! 
সংঘধণ জনিত শব্দ,-_এই সকলকে “ধ্বন্যাত্মক-শব্দ’ বা ধ্বনি কহে; আর 
স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণের সংযোগে পিতৃ, দেব ও সনুন্যাদি উন্নত প্রাণীদিগের মুখ 
হইতে উচ্চারিত শব্দ যাহা, তাহাকেই 'বর্ণাত্মক-শব্দ" কহে। জগতের 
সমস্ত শব্দই হয় ধ্বনি না হয় বর্ণময়--এই ছুই প্রকারের অতিরিক্ত এখানে 
অন্য কোন প্রকার শব্দ নাই। পিত, দেব ও  গন্রাদি-লোকবাসী 
উন্নততর জীবগণের কঠস্বর পৃথিবীতে সাধারণতঃ শ্রবণযোগ্য নহে, 
অতএব ক্রত সমস্ত শব্দের মধ্যে, একমাত্র মন্ত্য-কঠ ভিন্ন বর্ণময় শব্দ আর 
কোথা হইতেও শ্রবণ করা যায় না পশ্ত, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ ব| অপর যে- 
একান-পথ্ধার্থ হইতে, যে কোন প্রকার শব্দ অবণগোচর হয়ে স সনুদরকেই 
বনি” বলিয়! হ্বানিতে হইৰে। 


সময় বিশেষে শুক ও সারিকা জাতীর বিহন্ধ বিশেষে অর্থাৎ টিয়া, 
কাকাতুয়া, কিন্বা, শালিক, ময়ন। প্রতি পক্ষী সকলের মধ্যে কথন কথন 
যে, মঙ্গস্তের স্যায় স্পষ্টভাবে কথা কহিতে শুন! যায়, উহ! তাহাদের 
স্বাভাবিক শব্দ নহে ;_ উহ, মব্য-কঠোচ্চারিত শব্দ শ্রবণেরই ফল । 
উক্ত বিহঙ্ষমাদি কর্তৃক মনুষ্য-স্বরের অগ্ৃকরণ,ইহা অনেকাংশে মনুষ্য- 
উচ্চারিত শব্দের মত বোধ হইলেও, তাহা যে অবিকল বর্ণময় শক, ইহ] 


নান ও নামী ৩১ 











বল! যায় না। গ্ররি যদি তাহাও স্বীকার করা বর, ত 


বর্ণাত্মক শব্দ এবং ত 





শব্দকেই ধ্বন্যাত্মক ব! প্রনিময় শব্দ বা 
স্বাভাবিক ভাবে ম্গন্য-উচ্চারিত শব্দ 
শব্দ--যাহ। আছে বা হইতে পারে, 
মন্ুসযু-উচ্চারিত শব্দই বর্ণা্বক ব] বর্ণময্ন শক | 

অতঃপর আমাদের প্রসঙ্গানীন নিনয়ের ও 
কথ! উল্লেখ কর হইবে,দে স্বলেই 
হইবে । 

পরমপুজ্য শরমচ্জীব গোস্বামি-চরন, তাহার ইভগবং-সন্দভঃ নামক 
গ্রন্থে (অন্থ” ৪৮), নামের সংজ্ঞা এইরূপ নিরূপণ করিয়াছেন : ঘৰ! 

“মনোগ্রাহ্বপ্তনে! বাবহারার্৫থং কেনাপি সঙ্কেতিতঃ শবে! ন'মেতি ॥* 





চনায় 





বির্নান্মক শক্ত" বলিয্াই বুঝিতে 


অর্থাৎ মনোগ্রাহ্ছ পদার্থের ব্যবহার জন্য কোন সাঙ্কেতিক-শন্দকে ‘নয’ 


বল! হয়। 

মনোগ্রাহ_-মনে উদয় হইয়াছে, এমন কোনও বস্তু বা পদার্থ বিশেবকে 
ব্যবহার অর্থাৎ প্রকাশ বা বাক্ত করিবার জন্য যে বর্ণাত্মক শব্দ-সঙ্ধো দার! 
নির্দেশ করা হয়,_সেই শব্দ-সঙ্কেতকেই নামা বল! হইয়া থাকে। 

ৃটাত্ত_যেমন পিপাসাতুর কোন বাক্রির যনে কৃপ বা কলসস্থিত 
তরল, শীতল, স্বচ্ছ ও পিপাসা শাস্তির উপায় স্বরূপ কোন এক পানীয় বধ 
ব! পদার্থ বিশেষের কৰা! উদয় হইলে, সেই বন্তটকে ‘ছল এই শব্দে 
নির্দেশ করিতে হয়। 'জল’ এই শব্দটি ছলপদার্থ যাহা, ভাহারই 
বর্ণাস্মক শব্-সক্কেত ব!'নাম' বলিয়া বিবেচিত হইয়! থাকে! এইরূপ 
মনোগ্রাহা বন্ধ সকলকে ব্যক্ত বা প্রকাশ করিবার জন্য, সকল পদার্থের 
বিভিন্ন শব্দ-সঙ্কেত বা নাম আছে । 

শব্দ-শঙ্কেত বলিতে এই স্বলে বৰ্ণাত্তক শব্দ-দক্কেতকেই উল্লেখ কর! 


৩২ শ্রীন্রীনাম-চিন্তামণি-_দিতীয়োল্লাস 








হইয়াছে বুঝিতে হইবে । পশু, পক্ষী, প্রভৃতিও বিবিধ প্রকার শবদ্বারা 
স্বজাতীয়গণের মধ্যে বিবিধ বস্তুর সঙ্কেত করিয়া থাকে; কিন্কসে সকল 
শব্দ ধ্বন্যাত্মক’ হওয়ায় উহাকে ‘নাম’ বলা হয় ন]। বৰ্ণাত্মক’ শব- 
সঙ্কেতই কেবল ‘নাম’ বলিয়া বিবেচিত হয়,_ইহ। বিশেষ ভাবে স্মরণ 
রাখা আবশ্যক | 

‘নাম’ ৰ! বর্ণাত্ক শব্দ-সঙ্কেত দ্বার। যে পদার্থকে নিদেশ করা হয়, 
তাহাকে 'নামী’ কহে। '“নাম’-নি্দিষ্ট পদার্থই ‘নাযী’। নামীকে ‘পদার্থ’ 
এবং নামকে ‘পদ’ বলা যাইতে পারে। পদার্থ ও পদে,- নামী ও নামে 
ঘাচ্য-বাচক সম্বন্ধ । নামী বা পদার্থ সকল-__বাচ্য এবং নাম ব। পদ 
সকলই-_বাচক। পদ পদার্থকে প্রকাশ করে,_-নামই নামীকে ব্যক্ত 
করে। স্থতরাং জগতে যত প্রকার পদার্থ বা নামী আছে. তাহাদের . 
নাচক তত প্রকার পদ ব! নাম আছে-_ইহ স্থির । 

শাঞ্চিকেরা বলেন, বর্ণাম্বক শব্ব-সঙ্কেত বা নাম দকল _ আবার 
(১) আধুনিক এবং (২) আজানিক ভেদে দ্বিবিধ, (“হাজানিকশ্চাধুনিকঃ 
সক্কেতো ছিবিধো মতঃ 1৮- শবখক্তি-প্রকাশিক]| ) তন্মধ্যে বিভিন্ন 
ভাষায় বিভিন্ন দেশীয় মহুয্যগণ কতৃক নিজ. নি দেশ-কালোচিত 
 স্যবহারোপষোগী বস্তু সকলের বাচক বা শব-সঙ্কেতরূপে যে সকল নাম 
"সাময়িকভাবে রচিত ব| নির্বাচিত হয়, অর্থাৎ যাহা পূর্বে ছিল ন৷ 
সাময়িকভাবে নির্বাচন করিয়। লওয়! হইয়াছে, সুতরাং পরেও থাকিবে 
না৮এমন যে বিভিন্ন দেশীয় ভাষায় নির্বাচিত শব্দ ব| নাম সকল, 
তাহাকেই “আধুনিক” নাম কহে। সংক্ষেপে ইহাই বলা বাইতে পারে যে, 
যাহা মনুম্ব-রচিত অনিত্য শব্দ-সঙ্কেত, তাহাকেই . “আধুনিক নাম’ 
বলা হয় । 

পরমেশ্বয় কর্তৃক সনাতন বেদাদি শান্ত্রাকারে প্রকাশিত, বাচ্য পদার্থ 
বকুলের বাচকভারূপ শব্দ-সঙ্কেত সকলই ‘আজানিক নাম'। এই সকল 
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নাম ও নামী তত 





শব অনাদিকাল হইতে আবিভূ্ত হইয়। স্থট্টিকাল হইতে প্রলয়কাল পর্যন্ত 
ও পুনরায় প্রলয়াবসান হইতে ক্ষ্্যাদিক্রমে চলিয়। আসিতেছে ৮ 
সুতরাং অনন্তকাল ধরিয়। চলিবে। এই প্রকারে নিত্য ও অনাদিসিদ্ধ 
হওয়ায় বেদাদিশাস্বে যে সকল শব্দ বা নাম ব্যবহৃত হইয়াছে, কেবল সেই 
সকলকেই আজানিক বা নিত্য শব্দ-সংকেত বলা হয়। অর্থাৎ যাহ! 
পরমেশ্বর-রচিত নিত্য শব্দ-সঙ্কেত, তাহাই হইতেছে “আজানিক নাম’ । 

উক্ত আধুনিক ও আজানিক অর্থাৎ যানবরচিত ও পরমেশ্বরক্লুত__ 
উভয় প্রকার নামকেই, আবার নিয়োক্ত ত্রিবিধ প্রকারে বিভক্ত কর! 
যাইতে পারে; যথাড 

(১) প্রারুত__জড়বন্তর বাঁ জড়শক্কি-পদার্থের নাম। 
(২) অপ্রারুত-__চিন্ময়বন্তর বা চিচ্ছক্তি-পদার্থের নাম । 
(৩) শক্তিমৎ-পদাথের বা পরমেশ্বরের নাম। 

‘নাম’ দ্বারা যাহ! কিছু নিদেশ কর] হয় বা হইতে পারে, তৎ্সযৃদয়ই 
উক্ত জিবিধ পদার্থের অন্তর্গত । এই ত্রিবিধ পদার্থ বা নামীকে নিদেশ 
করা ভিন্ন, বাচক বা নিদেশক নাম সকলের অন্য কোন প্রকার বাচ্য বা 
নির্দেশ্য নাই । 

অতঃপর আমাদের চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে এই যে, পদ বা নাম 
কি কেবল পদার্থ বানামীর নির্দেশক শব্দ-সঙ্কেত মাত্র, স্থতরাং উভয়ে 
পৃথক? অথব। পদ ও পদার্থে, নাম ও নামীতে পরস্পর অপৃথক বা অভিন্ন? 
নাম যদি নামী হইতে ভিন্ন বস্তু হয়ঃ তাহা হইলে নামীকে নিদেশ 
করা ব্যতীত নামে, নামীর কোন ধর্ম বা কোন শক্তি বিদ্যমান থাকিতে 
পারেনা । আর যদি নাম ও নামীতে_পদ ও পদার্থে অভিন্ন হয়, 
তবে নামীর সমস্ত ধর্__স্বশক্তি--সকল গুন, নামেও অবশ্য নিহিত 
থাকিবার কথা। স্থৃতরাং স্থিরভাবে এখন আমাদিগকে চিন্তা করিয়া 


দেখিতে হইবে,__নাম ও নামী পরস্পর ভিন্ন কিংবা অভিন্ন । 
৩--ক 


৩৪ শ্রীপ্রীনাম-চিন্তামণি__ দ্বিতীয়োল্লাস 








॥ অন্ন, জল, অর্থ, মধু, স্পর্শমণি, ধেনু, স্র্য সতি নাম সকল, সেই 
সেই নামী ব। পদার্থ সকলের 'শব্দ-গঞ্কে ত অর্যাৎ নির্দেশক মাত্র । অন্ন, জল, 
অর্থ ইত্যাদি নাম ' সকল, অন্ন-পদার্থ, জল-পদার্থ, অর্থাদি-পদার্থ ব| নামীকে 
নির্দেশ করিয়া, দেয়; অর্থাৎ অন্নাদ-নাম বা শব সকলের সঙ্কেত দ্বারা 
অন্নাদি বস্তু, স্মরণ হয় মাত্র, তন্ডিন্ন অন্নাদি-বস্তুর কোন গুণ-কোন ধর্ম = 

ন শক্তি, অন্নাদ্দি-নামে নিহিত থাকিতে দেখ! যায় না। 

অন্ন,জল ও অর্থাদি-পদার্থের গুণ বা শক্তি যদি অন্নাদি-পদ বা নামের 
সহিত সংযুক্ত থাকিত, তাহা, হইসে অন্নাদি-পদার্থ গ্রহণের ন্যায়, কেবল ‘অনু’ 
এই নাম গ্রহণ করিলেও লোকের ক্ষুধার নিবৃত্তি ও শরীরের পুষ্টি হইত, 
অন্ন-পদার্থ ভোজনের আর আবশ্যক হইতনা; “জল” এই নাম মাত্র 
গ্রহণেই তৃষ্ণী নিবারণ স্বানাদি কার্ধ নির্বাহ হইয়! যাইত ;_জল-পদার্থ 
পানাদির আর কোন আবশ্যকতা থাকিত নী; ‘অর্থ’ নাম গ্রহণেই, অর্থ- 
প্রাপ্তির ন্যায় লোকের দুঃখ-দারিদ্রাদি ক্লে বিনষ্ট হইত ;-_“অর্থ” অর্জনের 
আর প্রয়োজন হইত না। 
নাম ও নামী অপৃথক হইলে, মধু ভিন্ন কেবল মধু-নামেই মূখ মিষ্ট 
ARR AE ব্যতীত কেবল স্পর্শমণি-নামের স্পর্শেই লৌহ স্বর্ণ 
| যাইত ; ধেনু ভিন্ন কেবল ধেঙ্-নামেই লোকের পক্ষে দুগ্পরাপ্তি 
সম্ভব হইত, সুর্য ভিন্ন কেবল স্থর্য-নামেই রৌদ্র, আলোক ও উত্তাপ 
| পাঞ৷ যাইত, এইরূপ জাগতিক সমস্ত নাম ও নামী সঙ্থন্ধেই জানিতে 
হইবে... 
-. তাহা হে বুঝিলাম, নামীর কোন. গুণ, কোন ধর্ম, তাহার নামে 
নিহিত থাকে না| নাম, নামীকে নির্দেশ মাত্র করিয়া দিয়াই নির্স্ত হয়। 
নামীকে প্রাপ্ত ন! .হইলে,__পদার্থকে ন! পাইলে,.তাহার গুণ, কেবল পদ 
বা নাম হইতেই কাহাকেও. লাভ করিতে দেখা যায় ন!। অতএব নাম 
কেবল নামীর নির্দেশক শব্দ-মঙ্কেত ভিন্ন নামীর কোন -গুশ-কোনও 
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শক্তি নামে, বিদ্যমান নাই,_ইহাই আপাততঃ স্থিবীরুত হয় বলিয়া, অনেক' 
লোককে! বলিতে: শুনা! যায়, এবং দুখে না৷ বলিলেও অনেকেরই মনে। 
ধইয় ৷ থাকে," 
“পণ্ডিত যো'বাদ বদে' সো ঝ.টা; 
ধাম” কহে'জগতথ গতি পাওয়ে তো 
ড় কহে মুর্খ মিঠা 1৮ (প্রবাদবাক্য)' 
অর্থাৎ, পণ্ডিতের: যাহা) বলেন, ভাহা॥ মিপ্যা।' তাহাদের কথা মত: 
খ্রাম-নাম’ উচ্চারণ' করিলে' যঁদি' জগতের লোক’ সকল উদ্ধারলাভ করিত,' 
তবে, “চিনি” বা, গুড়” বলিলেই/ মুখ“মিষ্ট হইটেত পারিত'।' 
ইহার' উত্তরে: বন্তব্য। এই যে' 'চিনি*নাম' লইয়ী'মুর্খ মিষ্ট হইবার" 
কোন, সন্তাবম1। না! থাকিলেও, ‘রাম’-নাম* মাত্র“ গহণে' জগৎ উদ্ধার 
হইবার' পক্ষে’ কোনও? অসম্ভাবনা। নাই |" “চিনি” নাম: ও 'কামশনাম 
উভয়েই:‘নাম” হইলেও,. এই*উভয় প্রকার নামে যে মহা বৈশিষ্ট্য! রহিষ্থাছে, 
সেই” বিগেষত্ের। জন্যই? চিনি! ভিন্ন! ‘চিনি”-নামে' মুখ' মিষ্ট হয়ঃ না 
অন্ন’ ভিন্ন; ‘অন্ন“নামে. ক্ষুধা যায়’ নী অর্থ ভিন্ন “অর্থ-নামে” দরিদ্রতা' 
ঘ্ুচটনা- কিন্ত রাম নামী, ভিন্নও£ রাম*নাম==ভগৰ্বান্য ভিন্নও? ভগধিন্নামে? 
জঁগাংউদ্ধার হইয়া থাকে'।+ 
সেই বিশেষত্ব, হইতেছে+ এই” যে_যেখানে যাহাঁ! কিছু’ শক্তিত 
পদ্দার্থ,, অর্থাৎ: পরমেশ্বরের+ শক্তি-কাঁধ: বা! শর্তির্” পরিপীর্ম- 
সেখানেই নাম; নামী: হইতে’ ভিন্ন ২১ আর; শক্তিম€-পদার্থ? 
অর্থাৎ: পরমেশ্বর+ বা" পরতত্বঃ যিনি, তাহারই আঙ্জীমিক বা: 
শাস্ত্রোক্ত* নিত্যসিদ্ধ* নামঃ সকলই? কেবল: সেই' শক্তিমংংপদার্থ' 
বা পরমেশ্বর” হইতে” অভিন্ন ।' এই’ জন্যই, চিনি-বস্ত" ভর্উক্তিরা 
পরিণাম :ব!' শক্তি-পদার্থ হওয়ায়,» চিনি-নামে চিনির গুণ যে-স্িঙ্কতা তাহা” 
পাওয়া যায়. না৷ ১০কিন্ক- “রাম এই- নামটি শক্তিমন্-পদার্ধ,অর্থাৎপরহমস্বটরর৯ 


৩-_থত 


৬৬ শ্ৰী শীনাম-চিন্তামণি_ প্রথমোল্লাস 


'আজনিক' ব। অনাদিসিন্ধ শান্কো নাম হওয়ায়, প্রীরা মের ন্যাধ 
সর্বশক্তিযুক্ত শ্রীরাম-নাম মাত্র আশ্রয় করিলেও, সংসার-পাখারে নিমজ্জিত 
জীবের অক্রেশেই উদ্ধার লাভাদি হইয়। থাকে । এই শক্তি ও 
শক্তিমৎ-তত্বের সমুজ্জল বৈশিঃ্ট্যর উপর, শ্রীভগবানের সহিত 
আীভগবন্নামের অভিন্নতা-সংবাদ শাস্ত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন 
_ ইহা যেন আমরা কোন অবস্থায় বিস্মৃত না হইয়া যাই । 

পূর্বোক্ত ত্ৰিবিধ প্রকার নামের মধ্যে নিগ্নোক্ত ব্রিবিধ বিশেষতবর 
উপলদ্ধি থাকা! আবশ্যক ; যথা, 

(১) জড়খক্তির পরিণাম, অর্থাৎ অন্ন, জল, অর্থ, পৃথিবী, হিমাদ্রি, 
সূর্য, চন্দ্র, বৃক্ষ, লতা, গ্রাম, নগর এবং ( জড়দেহরূপ ) মনুষ্য, পশু, পক্ষী 
প্রভৃতি জড়-পদার্থ সকলের আধুনিক ও আজানিক নাম সকল, সেই সেই 
পদার্থ বা নামীর নির্দেশক শব্দ-সঙ্কেত মাত্র। প্রারুত-জড়বস্ত সকল 
নির্দেশ কর] ভিন্ন, নামীর গুণ বা ধর্ম সেই সকল নামে বিদ্যমান না থাকায় 
সেই নাম সকল গ্রহণ করিয়া, তাহাতে সেই সকল নামীর কোন গুণ বা 
শক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এই জন্য জড়শক্তি-পদার্থ বাঁ জড়বস্ত সম্বন্ধে 
সর্বত্র নাম ও নামী পরস্পর ভিন্নই জানিতে হইবে । 

(২) চিত্খক্তির বিলাস, অর্থাৎ গোকুল, গোলোক, বৈকু%, বৃন্দাব 
পরব্যোম, শ্রী, ভূ, লীলা, যোগমায়া, বেণু, বেত্র, বৈজয়ন্তী, কৌস্তভ, শঙ্খ, 
চক্র, যমুনা, সরযু, গঞ্দা, পীতাম্বর ও পরিকরাদি ভগবৎ-সহ্বন্ধীয় নিখিল 
অপ্রাক্ৃত-চিন্ময় পদীর্থ সকলের আধুনিক ও আজানিক নাম সকলও 
শক্তি-পদার্থের নাম বলিয়া, সেই সেই পদার্থের কেবল শব্দ-সঙ্কেত মাত্র, 
__স্ৃতরাং নামী হইতে ভিন্ন। ভিন্ন হইলেও, অপ্রাকত-চিনপয় বস্তুর বা 
চিচ্ছক্তি-পদীর্থের এমনও শক্তি__এমন প্রভাব আছে কান নিগুণ_ 
চিন্ময় বস্তুর স্মরণ ঘটিলে অর্থাৎ উহা মনে উদয় হইলে, শক্তিমৎ-পদার্থ ব1 
ভরীভগবৎ স্মরণাদির মত, উহাতেও জীবের সংসারপাশ-বিমুক্ত্যাদি হইয়া 
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থাকে। নাম, নামীর শব্দ-সঙ্কেত অর্থ নামীকে নির্দেশ করে বলিয়া, 
চিচ্ছক্তি-পদার্থের নাম গ্রহণে, সেই নামী অর্থাৎ চিন্ময়-পদার্থ স্মরণ হওয়ায় 
শ্বত নারীর শক্তিতেই সেই মনুয়োর পদার্থ লাভ হয়, কিন্ত চিন্ময় বস্তুর 
কোন শক্তি, চিচ্ছক্তি-পদার্থের নামে নিহিত আছে বলিয়াই যে, সেই 
সকল নাম গ্রহণে জীবের উক্ত প্রকার মঙ্গল লাভ হয় তাহ! নহে। 

জড়বপ্তর নামেও এইরূপ কোন জড়-পদার্থ মনে উদয় হইয়! পাকে 
যে হেতু, বস্তু বা নামীকে নির্দেশ করিয়া দেওয়াই নামের কার্য; কিন্ত 
নিপ্তণ বা চিন্ময়-পদীর্থের মত প্রারুত বাঁ জডবস্তুর এমন শক্তি নাউ, যাহার 
স্মরণে জীবের কোন পরমার্থ লাভ হইতে পারে; সুতরাং বুকিতে হইবে 
চিন্ময় বস্তুর নাম গ্রহণাদি ছার জীবের যে পরমার্থ লাভ হয়, তাহা 
উক্ত নাম নিহিত কোন শক্তিবশতঃ নহে” নাধীর স্মরণ প্রভাবেই হয়। 
অতএব জড়শক্তি-পদ্দার্থের মত চপাম বিষয়ে অর্থাৎ অপ্রাকুত 
চিন্ময় বস্তু সম্বন্ধে ‘নাম ও নামী পরম্পর ভিন্ন হইলেও এস্থলে বিশেষত 
এই যে চিন্ময়-বস্তর নাম সেই নামীর উদ্দেশ্যে গ্রহণ করিলে, চিদ্বসথ স্মরণ 
জন্য তদ্দ্বার! মানবের শ্রেয়োলীভের পক্ষে কোন ব।তিক্রম হয় না। 

৩-ক) শক্তিমং-পদার্থে অর্থাৎ  পরমেশ্বরের ‘আধুনিক’ ( অর্থাৎ 
যাহা Ee নহে, বিভিন ভাষায় বিভিন্ন দেশীয় মন্ুয্বের 
স্বনিব(চিত) নাম সকল, শক্রিমং পরমেশ্বর নিদেশক শবক-সঙ্কেত মাত্র 
হইলেও সেই সকল নাম গ্রহণে, উক্ত চিচ্ছক্তি পদার্থের নামের ন্যায়, 
এক্তিমং-পদ্দার্থ অর্থাৎ পরমেশ্বর মনে উদয় হওয়ায়, সেই শক্তিমানের স্মরণ 
জন্য,নামীর স্মরণ প্রভাবেই মানবের মন্গললাভ হয়, কিন্ত শক্তিমানের গুণ 
বা ধর্ম তদীয় 'আধুনিক-নামে নিহিত আছে বলিয়াই যে তাহ। হয়, এরূপ 
নহে। অতএব শীরমেশ্বরের 'আধুনিক-নাম” সম্বন্ধে নাম ও নামী ভিন্ন হইলেও 
সেই সকল নাম, নামীর অর্থাত পরমেশ্বরের উদ্দেশ্যে গ্রহণ করিয়া তববথরণ- 
জন্য যথোপযুক্ত শ্রেয়োলাভের পক্ষে কোন অসম্ভাবনা থাকিতে পারে না । 
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(৩খ) EAE ব। পরমেশ্বরের ‘আজানিক’ নাম সকলই, 
(অর্থাৎ অনাদিসিদ্ধ. রাম, নারায়ণ, অনন্ত, মুকুন্দ, মধুসুদন, ক্ষণ, কেশব 
কংসারি, হরি, বৈকু বামন প্রভৃতি শাস্তরোক্ত নাম সকলই ) কেবল বি = 
তত্বের নির্দেশক হইয়াও, নির্দেশ্য-=শক্তিমান্‌ পরমেশ্বর হইতে সম্পূর্ণ অভিন্ন 
তত্ব । অতএব শ্রীভগবানের সমস্ত শক্তিই তদীয় নিত্যগিদ্ধ নাম সকলে 
নিহিত থাকায়, ্রীভগবতস্বরূপ কর্তৃক মাহা] কিছু সম্ভব হয়, তদীয় স্মরণাদি 
ভিন্নও, খ্রানাম-স্বরূপ হইতে ততসম্দব প্রাপ্ত হওয়া যায়। এইজন্য পরমেশ্বরের 
'আজানিক-নাম" সকলই কেবল পরমেশ্বরকে উদ্দেশ্য না করিয়া, তাহ! অন্য 
কোন বস্তুর উদ্দেশ্বে অর্থাৎ “নামাভাস” রূপে ব্যবহৃত হইলেও, তদ্দারা 
জীবের শ্রেয়োলাভ হইবার কথা শাস্ত্রে ুমপষ্টরূপে উক্ত হইরাছে;__ 

ত্যিমাণে! হরেনাম গৃণন্‌ পুল্রোপচারিতং 
অজামিলোহপ্যগাদ্ধাম কিমুত শ্রদ্ধয়। গৃণন্‌ ॥ 
(শ্রীভান ৬২1৪১) 
অর্থাৎ শ্রীকদেব মহারাজ পরীক্ষিতকে কহিলেন. হে রাজন! 
ছুরাচার-সংরত অজামিল কোন প্রকার প্রায়শ্চিত্তাদি ন! করিয়াও মৃত্যুকালে 
অস্থির চিত্তে-_-অতএব শ্রদ্ধাদিশৃন্য হইয়া, পুত্রের উদ্দেশ্যে শ্রীভগবন্নাম গ্রহন 
ক্রিয়াও (অর্থাৎ শ্রীতগবানের প্রসিদ্ধ যে ‘নারায়ণ? নাম,__উহা পুত্রের 
উদ্দেশ্যে অর্থাৎ “নামাভাস" রূপে ব্যবহার করিয়াও) যখন সমস্ত পাপ হইতে 
মুক্ত হইয়া, পরিশেষে, শরীভগবদ্ধামে গমন করিল, তখন শ্রদ্ধাপূর্বক তদীয় 
নাম» গ্রহণে জীবের যে পাপাদির মোচন হইয়া শীতগবৎপ্রাপ্তি ঘটিবে 
এ কথা আর অধিক বলিবার আবশ্যকতাই বা কি? 

শ্রীভগবন্নামের উক্ত বৈশিষ্ট্য বিষয়ে, পর্বশাস্ত্বেরে মতৈকোর কথা 

জীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থেও এইরূপ উক্ত হইয়াছে 
“নামাভাসে মুক্তি হয় সর্বশান্ত্রে দেখি। 
শ্রীভাগবতে তার অজামিল সাক্ষী |». 
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অন্যত্ৰ সঙ্কেতে, অর্থাৎ “নামাভাস’ হইতেও জীবের মুক্তির 
কথা, কেবল পরমেশ্বরের আজানিক বা শাস্ত্রোক্ত নিত্যসিদ্ধ 
নাম সকল ভিন্ন, মুখ্যভাবে অপর কোন নাম সম্বন্ধে শাস্তে উক্ত 
হয় নাই,_-ইহাও বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে । 
পূর্বোক্ত (১২) শক্তি-পদার্থের ‘আধুনিক’ ও “মাজানিক' নাম এবং 
(৩-ক) শক্তিমৎ-পদার্থের “আধুনিক? নাম সকল হইতে, (৩-৭) 
শক্তিমং-পদার্থের “আজানিক' নাম সকলেরই কেবল নামী 
হইতে অভিন্নতারূপ বৈশিষ্টোর বিজয়বার্তী ক্রমশ: শাস্ত্র যুক্তি 
দ্বারা প্রতিপাদিত হইবে । 
নাম ও নামীর পরস্পরের ভিন্নতা কিংবা অভিন্নতা নির্ণয় বিষয়ক 
পূর্বোক্ত প্রশ্নের উত্তরে, কেবল শক্তিমৎ-পদার্থ বা পরমেশ্বরের ‘আজানিক’ 
নাম সকলের সহিত পরমেশ্বরের অভেদত্ব সম্বন্ধে যাহা দিগ.দশন মাত্র কর] 
হল, অতঃপর শান্তর ও শাস্্বাহ্কুল যুক্তি দ্বার! যথাস্থলে তাহাই প্রতিপাদন 
কর। হইবে ; সেই প্রতিপাদ্য বিষয়ের সারমর্ম এই যে, 
১। যাহা কিছু শক্তি-পদার্থ ( বা শক্তি-কা্য ) তাহাই পদ 
ও পদার্থে_বাচক ও বাচ্যে_নাম ও নামীতে ভিন্ন । 
সেখানেই নাম কেবল নামীর নির্দেশক সাংস্কৃতিক শক মাত্র । 
নামীকে নিদেশ কর! ভিন্ন, সেখানে নামীর কোন শক্তি নামে 
নিহিত থাকে ন।। 
২। যাহা শক্তিমং-পদার্থথ তদ্বিষয়ক কেবল 'আজানিকঃ 
নাম সকলই. পদ ও পদার্থে,বাচক ও বাচ্যে__নাম 
ও নামীতে অভিন্ন । কেবল সেখানেই নাম, নামীর নিদেশক 
সাঙ্কেতিক শব্দ হইয়া» সেই সঙ্কেতিত পদার্থ অর্থাৎ শক্তিমান্‌ 
হইতে অভিন্ন-তত্ত; অভিন্ন বলিয়াই শক্তিমত্পদার্থের সবশক্তি 
তাহার নামেও নিহিত থাকে। একমাত্র শ্রীভগবানই শক্তিমত্- 
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তত্ব ; এইজন্য অপর সমস্ত নাম হইতে কেবল শ্রীভগবন্ন/মেরই 
এই মহিম! বিশেষের কথ। কীর্তন করা, শাস্ত্র সকলের সম্মিলিত 
অভিপ্রায় । 
যাবতীয় শক্তি-পদার্থের নাম হইতে শক্তিমৎপদার্থের অর্থাৎ পরতত্ব 
পরমেশ্বর শ্রীভগবানের নিত্যসিদ্ধ নাম অকলের উক্ত বৈশিষ্ট্য সম্যক উপলব্ধি 
করিতে হইলে, অতঃপর আমাদিগকে ‘শক্তি ও শক্তিমান্‌'সম্বন্ধে আলোচনা 
করিতে হইবে। 


ততীয় উল।স 


শন্তি ও শক্তিযান, 

কার্য মাত্রেই কারণ সাপেক্ষ । কারণ ভিন্ন কোন কার্ধহই হয় না। 
যাহা কারণকে আশ্রয় করিয়া কার্যোৎপাদনে সমর্থ হয়, তাহাকেই ‘শক্তি’ 
কহে। (প্শক্তিঃকারণ-নিষ্ঠঃ কার্ষোৎপাদনষোগ্যো ধর্মবিশেষঃ1”-তব- 
দীপিকা ।) যাহা কারণের আয্মভৃত, অর্থাৎ যাহা “কারণে” অবলগ্বিত 
থাকে--তাহাই শক্তি’ এবং যাহা শক্তির আত্মভূত থাকিয়া, শক্তি হইতে 
অভিব্যক্ত হয়, তাহাই ‘কার্য’ । (“কারণশ্যাত্ুভৃতা শক্তিঃ শত্তেশ্চাত্ম- 
ভূতং কার্ষয্।-_শারীরকভায্ |) 'কারণ’ আত্মনিহিত “শক্তি” দ্বারা 
“কার্ধ কূপে পরিণত হইয়া থাকে। কারণকে আশ্রয় করিয়াই শক্তি 
কাৰ্যকে নিয়ন্ত্রণ করে। যাহাতে ‘শক্তি’ থাকে না, তাহা 'কারণ' নহে 
সুতরাং তাহা হইতে কোন “কার্য” উৎপন্ন হয় না। শক্তি কারণেই 
আত্মভূত থাকে বলিয়া, কারণকে “শক্তিমান্‌' বলা হয়। 

নিখিল বিশ্ব-এক্মাণ্_জীব জড় সমস্তই এক পরম-কারণ বা শক্তিমৎ- 
তত্বািত শক্তিরই বাক্তভাব বাঁ কারাবস্থা। এই  চিত-জড়াত্মক 
জগৎ, পরমেশ্বর বাঁ পরম-কারণাশ্রিত “তটস্থা' ও ‘বহিরিঙ্ন?' নামক শক্তি- 
বিশেষেরই কার্য অর্থাৎ শক্তিরই বাক্তভাব বা সমূ্ত অবস্থা ভিন্ন অপর 
কিছুই নহে। কার্য মাত্রেই কারণকে অপেক্ষা করে; অর্থাৎ কারণ 
ব্যতীত কোন কার্য হয় না। যাহা কিছু হয় তাহাই ‘কাৰ্য’; যাহা দ্বারা 
হয়, তাহাই ‘শক্তি’, এবং যাহা হইতে হয় তাহাকেই ' “কারণ” বলে। 
যাহা থাকিলে যাহা হয়, এবং যাহা না থাকিলে যাহা হয় না তাহারই নাম 
কারণ’ | (৭কারণং হি তন্তবতি যস্মিন্‌ সতি যন্তবতি, যস্মিংশ্চ অসতি 
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যন ভবতি।৮-ন্যাং টিভির 1)। কার্ষের মূলে কারণ ন! থাকিলে, কোন 
কার্য হয় ন| বলিয়া, কার্ষের পূর্ববর্তী ভাবকে “কারণ” বলা হইয়। থাকে । 
(যণ্ত কার্ধাৎ পূর্বভাবো। নিয়তোহনন্যথাসিদ্ধচ তত কারণম্‌।”-_ 
তর্রভায়কার )। কারণ মাত্রেই ‘শক্তিমান’ বলিয়া অভিহিত হইলেও, 
যাহ! সকল কারণেরও কারণ,__াহার পূর্বে আর কোনও কারণ নাই, 
অর্থ] যাহ। সকলের প্ররুষ্ট বা পরম কারণ__আর সমন্তই যাহার শক্তি 
অথবা শক্তি-কার্ধ, তাহাই হইতেছে সর্বাদি ব। স্বয়ংসিদ্ধ যথার্থ শক্তিমাম্‌। 
যথার্থ শক্কিমান্পদার্থ যাহা, তাহাকেই ‘শক্তিমত্তত্ব’ কহে । 

কারণ ব্যতীত কার্ষোৎপত্তি অসম্তব”_-এ কথা আমর! জানিলেও, যাহা 
সকলের মুল কারণ, অর্থাৎ যাহা “শক্তিমত্তন্ব;_-সহস! তাহার সন্ধান 
পাই ‘ন! বলিয়া, আমরা যে কোন কার্ষের পূর্বভাবকেই “কারণ নামে 
নির্দেশ করিতে বাধ্য হইয়া থাকি। . কিন্ধ যাহাকে ‘কারণ'রূপে নির্দেশ 
করি, তাহাকেই আবার তৎপূর্ববর্তী অপর কোনও কারণের “কার্ধ, 
হইতে দেখিয়া,এই শক্তি-সমুদ্রের উচ্ছাসরূপে জগতে সহসা আমরা 
এমন কোন প্রকৃষ্ট কারণের সন্ধান পাই না, যে কারণের পূর্ববর্তী অপর 
কোনও কারণ নাই, অর্থাৎ যাহা “শক্তিমত্তত্র নামে অভিহিত 
যোগা । 

দৃষ্টান্ত স্বরূপ বল! যাইতে পারে,__যেমন মুগনাভি তৎসৌরভের কারণ 
বলিয়া বিদিত থাকিলেও, ইহ! যথার্থ কারণ বা শক্তিযং-তত্ব নহে বলিয়া, 
তাই ইহাকে আবার পূর্ববর্তী অন্য কারণের কার্যরপে বুঝিতে পারা যায় । 
যে. কারণের পূর্বে অন্য কোন কারণ নাই,_-নিখিল কারণই যে কারণের 
কার্য, তাহাই: মুখ্য কারণ ব।.‘শক্তিমৎ-তত্ব;' অপর: সমস্ত কারণকে গৌণ 
কারণ বা ‘শক্তি’ বলিয়াই জানিতে হইবে | 

মুখ্য কারণ যাহী, তাহাই বদি তন্তিন্ন সমস্তই ‘শক্তি 
অথবা শক্তিকার্”। কারণ ব্যতীত কার্ষোৎপত্তির অসম্ভাবনী ,এতই ুম্ষ্ট 
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সত্য যে, আমরা মুখ্য কারণ বা শক্তিমং-তত্বের যে পর্যন্ত সন্ধান 
ন| পাই, সে পৰ্যন্ত অন্ততঃ প্রত্যেক কার্ষের পূর্বভাবকে ‘কারণ’ রূপে 
কল্পন। করিয়াও, আবার পরক্ষণে তাহার কার্ধভাব দেখিয়া পুনরায় 
তৎপূর্ববর্তী অন্য এক কার্যভাবকেই কারণের আসন প্রদান করিয়া থাকি। 
তাই আমর! মুগনাভিকে তৎসৌরভের কারণ বলিয়া, কারণের গৌরবময় 
আসন প্রদান করিলেও পরক্ষণে আবার সেই মুগনাভিকে কস্তুরি-মৃগের 
কার্য জানিয়া, সেই আসন আবার কনস্তরি-মৃগকে প্রদান করিয়া থাকি । 
এই প্রকার, সেই ‘কারণত্ব' উত্তরোত্তর মুগ হইতে পঞ্চভৃতে, পঞ্চভূত 
হইতে পঞ্চতন্সাত্রে আরোপ করিয়া, আবার সেই সকল পদার্থেরও “কার্যত 
দর্শনে, পুনরায় সেই কারণত্ব, তন্মাত্ৰ হইতে অহঙ্কারতত্বে, অহঙ্কার হইতে 
মহত্তত্বে, মহৎ হইতে পরিশেষে প্রকৃতিতে অর্পণ করিয়া থাকি। 

শ্তিরূপা। প্রকৃতির কারণত্ব মুখা হইতে পারে না, উহাও পূর্বব 
গৌণ-কারণ বলিয়াই জান! আবশ্যক। প্ররুতি, পরম্পরা-সঙ্থন্ধে পরিপৃশ্যমান 
জগতের কারণ হইলেও, জড়শক্তিরপা প্ররুতি এক্সপ কারণ নহে, যাহার 
পূর্ববর্তী অন্য কোনও কারণ নাই। 

প্রকৃতিরও যিনি কারণ বা সমস্তেরই পরম কারণ তাহাকে খুজিয়া 
বাহির করিতে পারিলেই, যে কারণের পূর্ববর্তী আর কোন কারণ নাই, 
আমরা সেই মূখ্য কারণ বা শক্তিমং-তত্বের সন্ধান পাইতে পারি; কিন্ত 
প্রকৃতির পরিসীমার উর্ধের অবস্থিত যাহা, সেই অলৌকিক বিষয়ের সংবাদ 
প্রদানে ও সত্যতা নির্ধারণে অপৌরুষেয় শাস্ব-প্রমাণ ভিন্ন, অপর কোন 
প্রমাণ সম্ভব হইতে পারে না; যে হেতু অপ্রাকৃত অলৌকিক বিষয় 
অচিন্তনীয়, স্থতরাং উহা প্রারুত মনোবুদ্ধির বা যুক্তি-তর্কাদির গ্রাহ্‌ নহে; 
যে বিষয় পূর্বে বলা হইয়াছে । উহা আমাদের প্রারুত চক্ষু শ্রোত্র তর্ক স্বৃতি 
পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানের অতীত বিষয় ; শ্রতিতে ইহা উক্ত হইয়াছে,_ন চক্ুর্ন 
শ্রোত্রং ন তর্কো ন স্তি: বেদো হেবৈনং বেদয়তি।” অতএব প্রকৃতি বা 
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জড়ণন্তি ও জীবশক্তি অর্থাৎ জীব ও জড়াস্মক এই বিশ্ব-মংসার যে কারণে 
প্রতিষ্ঠিত ব। আশ্রিত, সেই সমন্তের পরম-করণ--পরমাশ্রয় অর্থাৎ শক্তিমৎ 
তত যিনি,_তিনি একমাত্র উপনিষদ।দি শাস্ত্র প্রতিপাদ্য ‘পুরুষ’ বলিয়াই 
আগ্যাত হইয়া থাকেন; (“উপনিষদং পুরুষং*বৃহদারণ্যক । ৩1৯।২৬)। 
শ্রুতি, স্তি অর্থাৎ বেদ ও পুরাণ|দি শান সকলই তাহার একমাত্র প্রমাণ বা 
নিৰ্ণায়ক । 

শান্ব হইতে জান। যায় প্ররুতি যখন কারণ-লীন অর্থাৎ কারণ-শয্যায় 
স্থযুপ্ত। তখন একমাত্র কারণ-তত্ব ব! সর্বশক্তিমান্‌ পরমেশ্বর ব্যতীত অপর 
কিছুই বিদ্যমান ছিল না) (“সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্‌।” 
ছান্দো ৬।২১)। এই বিশ্ব-হৃষ্টির পূর্বে এক আত্মাই ছিলেন; 
(“আম্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীন্নান্তৎ কিঞ্চন মিষৎং।”_-এতরেয় ১১) 
অর্থাৎ ইহা তখন শক্তিমত্খতন্ব বা পরমাত্মা-_পরমেশ্বরে প্রলয়-লীন থাকায় 
তৎকালে নাম-রূপ বিশিষ্ট জগতের কিছুই বিদ্যমান ছিল না, কেবল 
ত্বরূপ-বৈভব বাঁ ‘অন্তরঙ্গ । শক্তির, সহিত একমাত্র শ্রীভগবান্ই নিত্য- 
লীলাপরায়ণ ছিলেন। (“একো হ বৈ নারায়ণ আসীৎ।৮-- 
মহোপ০ 1 ১১) 

অনন্তর পরমেশ্বর ইচ্ছ। করিলেন, আমি বহু হইব,__আমি স্বখক্তি 
দ্বারা চরাচর জগংরূপ কার্ষে পরিণত হইব ; (“সোহকাময়ত। বহু 
স্তাং প্রজায়েয় ।৮-তৈত্তিণ ২৬)। পরমেশ্বর আলোচন! করিলেন, আমি 
কি সত্যাদি লোক সকল স্ষ্টি করিব? (“সি ঈক্ষত লোকান্‌ নু স্থজ1।৮ 
এতরেয় ১1১) এইরূপ আলোচন! করিয়া সেই পরমাত্মা__পরমপুরুষ 
কারণ-লীন প্রকৃতির প্রতি ঈক্ষ। করিলেন। পরমেশ্বরের হষটি-সঙ্কলই 
তাহার প্ররুতীক্ষণ নামে শান্তে উক্ত হইয়া থাকে। 

অনন্তর সেই পুরুষের সিহক্ষ। বা. হষ্টি-সঙ্কন্প প্রভাবে সাম্যভাবে 
অবস্থিত প্রক্কতি-শক্কি, বৈষম্যযুক্ত। অর্থাৎ স্পন্দনশীল! হইয়। উঠিল। 
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জড়ের পরিচালনায় চেতনের অধিষ্ঠান ও নিয়ন্ত্রণ অপরিহার্ বিষয় ; 
সুতরাং অচেতন প্রকৃতি এই স্থনিয়মিত ও স্ুশৃঙ্খলিত জগতের 
নিয়ন্তা হইতে পারে না। জড়বপ্ত নিয়মে নিয়ন্ত্রিত বা পরিচালিত 
হইতে পারিলেও, জড়ে নিয়মন অর্থাৎ নিয়মের প্রবর্তন সম্ভব 
হয় না। নিয়মনী শক্তি, চেতনেরই বর্ম । চেতনই নিয়মের নিয়ন্ত। 
বা প্রবর্তক,_চেতনই নিয়মের কারণ । পুরুষের এই সাঙ্কল্িক স্ষ্টির 
পরেও জড়রূপা প্ররুতির পক্ষে স্বতন্্রতবে নিজেকে বিশ্ব-সংসাররূপে 
পরিণত ও উহ! নিয়মিত করিবার যোগ্যতা হইল না। এইজন্য কেবল 
হুই সন্ধল্প দ্বারাই যে, পরমেশ্বর সুর কারন হইলেন, তাহা নহে 
অব্যক্তভাব হইতে বিকাশোন্ুখ প্রকৃতির বা জড় শক্তির প্রত্যেক 
অভিবাক্তির যু 
ও আনন্দময় পরমেশ্বরের অধিষ্ঠান ও নিয়ন্থদ সঙ্কল্পের অজ্ঞেয় সংবাদ 
শানে বিঘোষিত হইতেছে, 

ণ্যঃ পৃথিব্যাং তিন্‌ পৃথিব্যা অন্তরো, যং পৃথিবী ন বেদ, মস্ত পৃথিবী 
শরীরং, যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়ত্যেষ ত আস্মান্তর্যাষ্যমূতঃ ৷” - ইত্যাদি | 
_বুহদারণাক । (৩1৭৩) 

অর্থাৎ যিনি পৃথিবীতে অবস্থিত হইয়া পৃথিবীর অভাস্তরস্থ রহিয়াছেন, 
ফাহাকে অধিষ্ঠাত্রীরপা পৃথিবীও জানেন না, পৃথিবী খাহার শরীর, যিনি 
পৃথিবীর অভ্যন্তরে থাকিয়া পৃথিবীকে পরিচালন করেন, তিনিই তোমার 
জিজ্ঞাসিত অমৃত - নিত্য অন্তর্ধামী। ইত্যাদি। 

অনিন্তা_মহামহ্মান্বিত এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বর সর্বকারণ নিজ 
শক্তি’ দ্বার! কার্ষাত্মক জগত্রূপে ব্যাপ্ত হইয়াও তিনি জগৎ হইতে স্বত্ত 
রহিয়াছেন; আবার জ্গৎ হইতে স্বতন্ত্র থাকিঘ়াও নিজ অধিষ্ঠান ও 
নিয়ন দ্বারা বিশ্বসংসার বিবৃত ও নিয়স্থিত করিতেছেন; অথচ তিনি 
মায়িক জগতের সহিত কোনও রূপে লিপ্ত নহেন। শক্তি-কার্ধরূপ জগৎ 


সর্বান্তর্বামী ও নিয়ামকরূপেঅনন্ত সভাময়, জ্ঞানময় 
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ও শক্তিমান্‌: জগদীশ্বরের' মধ্যে এইবূপ' এক. অচিন্ত্য. ভেদাভেদ সন্বন্ধের 
কথাই; স্বরং শ্রীত্রগবানের, শ্রীমুখনিংস্কত শান্ত্বাণী, হইতে: প্রচারিত। 
হইয়াছে;)-- 





ময়া'ততমিদং সর্বং জগদৰ্যক্তযুতিন| ৷ 
মহস্থানি:সবাভূতানি ন চাহং-তেঘবস্থিতঃ ॥ 
ন.চ মৎস্থানি: ভূতানি পশ্য'মে.যোগমেশ্বরম । 
ভূতভূন্ন চ:ভূতস্থে|,ময়াত্ম। ভূতভাবনঃ ৷৷ (গীত! ৯৪২৫) 
অর্থাৎ. আমি. অব্যক্ত মুৰ্তি ;. আমা-কৰ্তৃক এই সমস্ত, জগৎ ব্যাপ্ত 
রহিয়ছেন আমাতে ভূত সকল। অবস্থিত, কিন্তু. আমি. ভূত সকলে'অবস্থিত 
নহি, ভূত, সকল: আমাতেও* অবস্থান,করে.ন| ;. আমার! অসারারণ ধর্ম; 
অবলোকন,কর ;. আমি ভূত: নকলকে ধারণ! ও. পালন করি.অথচ- আমি, 
ভূত কর্তৃক: সংস্ৃষ্ট নহি ;. কারণ. আমার, সঙ্কন্পং ছারাই, উহা, সম্পন্ন। 
হইয়। থাকে 
“সর্বদা ঈশ্বর তত্ব“অচিন্ত্যশক্কিময় ॥. 
আমিত.জগতে:বসি জগত.আমাতে ৷ 
না আমাতে'জগত বৈসে;.না আমি জগতে ৷, 
অচিন্ত্য এপ্নর্য এই: জানিহ,আমার ৷ 
এইত’ গীতার অর্থ কৈল: প্রচার ॥?" 
('শ্রটৈতন্তচগ্রিতামত|4 ১1৫1৭৩০৭৫ DR 
পরমেশ্বরের সাঙ্কল্লিক-হষ্টির পর, অব্যক্ত প্রকৃতি; মহত্বাদিরূপ স্থক্মতত্ব-. 
সমূহে অভিব্যক্ত হইলে, সেই পুরুষ তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইলেন , ব্ৰহ্মাণ্ডে - 
অনুপ্রবেশ করিয়া, মূর্ত ও অমুর্ত যাহ! কিছু স্থল ও যাহ! কিছু স্থক্ম, 
তিনি নিজ শক্তি দারা উভয়ই হইলেন। (তৎ, রা তদনেবাসপ্রাবিএং ৷ - 
তদনপ্রবিশ্ঠ সচ্চ তচ্চাভব।৮_-তৈত্তি। ২৬) এইক্ধপে অনন্ত জ্ঞানময় : 
বা বিভূ-চৈতন্যন্বরূপ . পরমেশ্বরের, অধিষ্ঠান বশতঃ জড়বূপা প্রকৃতিখক্তি, 
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অন্ক-চৈতন্যন্বরূপ জীবশক্তির সহিত অনন্ত চিদ্রচিদ্‌ বিশ্বত্রদ্ধা গুরূপে 
পরিণত হইয়া! থাকে । আবার কালক্রমে ধখন সমষ্টি জীবের প্রারন্ধ ক্ষয় 
সমষ্টি জীবের ভোগ সাধন করিতে করিতে সৃষ্ট প্রকৃতি বা জড়শক্তির 
জীর্ণতা উপস্থিতি যুগপৎ সংঘটিত হয়, তখন অনন্ত জীবের সহিত প্রকৃতি 
পুনরায় পরম-কারণ পরমেশ্বরে প্রলয়লীন হইয়া থাকে । অনাদিকাল 
হইতে অনন্তকালের জন্য এইরূপ জীব ও জড়শক্তির ভন্মাদির ইতিহাসে 
যিনি মুখ্য কারণরূপে নিত্য বিদ্যমান রহিয়াছেন ( 'জক্মাগন্ত যতঃ। 
ত্র স্ুণ। -১1১1২) সেই তাহাকেই শক্তিমত্তত্ব ও তদ্তিন্ন আর যাহা 
কিছু সমস্তকে তাহারই শক্তি বা শক্তিকার্ধ বলিয়া বুঝিতে পারিলেই, 
আমরা এই শক্তিমান্‌ ও শক্তির বিশেষন্বের উপর প্রতিষ্ঠিত 'শক্তিমৎপদার্থের 
নাম ও শক্তি পদার্থের নাম”_-এই উভয় প্রকার নাম’ বা শব-সঙ্কেতের 
পার্থক্য-নির্ণয়ে সমর্থ হইতে পারিব । এক শ্রীভগবান্ই স্বশক্তি ছারা জগতের 
উপাদান-কারণ ও তত্শক্তিযান্‌ রূপে নিমিত্ত কারণ হইয়া থাকেন | 

এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বর ‘কারণ ভাব’, “শক্তিতাব” ও “কার্ষভাব"__ 
এই ত্রিবিধ ভাবে অবস্থিত রহিয়াছেন। এই পরিদশ্যমান বিশ্ব-সংসার 
তাহার কার্ধভাব বা তদীয় শক্তিবিশেষের বাক্তাবস্থা ; প্ররুতি ও জীব 
তাহার শক্তিভাৰ এবং প্রকৃতি ও জীবশক্তি যাহাতে নিষ্িত বা আশ্রিত 
থাকিয়া কার্যোৎপাদনে সমর্থ হয়, কেবল তাহাই হইতেছে কারণভাব্‌। 
অভিন্ন হইয়াও কার্য ও কারণে যে ভিন্নতা আছে, সেই বিশেষত্ব অন্ুসারেই 
এক অদ্বিতীয়-স্বরপের কেবল কারণভাবকেই “শক্তিমৎ-তত্ব” এবং তন্তিনন 
অপর যাহ! কিছু ত২সযৃদ্যকে তাহার শক্তি বা শক্তিকার্য বলিয়া বি দত 
হওয়ী আবশ্তক। শক্তিভীব নিজেই কারণভাব নহে। “কারণ*নিহিত 
শক্তির সমূ্ত বা ব্যক্ত অবস্থার নাম কার্ষ। “কার্ষ, শক্তিতে নিহিত 
ও শক্তি’ "কারণে আশ্রিত থাকে, ইহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে; স্থতরাং 


EA 


এই বিশ্বকার্য, প্রকৃতি ও জীবশক্তির ব্যক্তাবস্থা হইলেও, প্রকৃতি ও জীব 
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উভয়েই শক্তি-তত্ব ষেহেতু যাহ! কারণে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়। কার্যোৎপাদনে 
সমর্থ হয়, তাহাকেই শক্তি কহে। শক্তি’ নিজেই “কারণ নহে। 
কারণকে আশ্রর ন! করিয়া শক্তি যখন কার্ষরূপে ব্যক্ত হইতে অসমর্থ তখন 
সেই সর্বকারণ পরমেশ্বর ভিন্ন প্রক্কৃতি ব! স্বভাবাদিকে জগতের যূল কারণ 
বল। কখনই সঙ্গত হইতে পারে না) যেহেতু ইহ। পূর্বোক্ত শ্রুতি-বিরুদ্ধ। 
অতএব জীব ও জড়খক্তি যাহাতে নিষিত_-ধাহার আত্মভূত থাকিয়া বিশ্ব- 
কার্ধাদি প্রকাশে, সমর্থ হয়, সেই তাহাকেই সমস্তের মূল বা “কারণ-তন্ত" 
বলিয়! বিদিত হইতে হইবে ; শ্রুতি ইহা স্পষ্টরূপেই আদেশ করিতেছেন ১ 
স্বভাবমেকে কবয়ে| বস্তি 
কালং.তথান্যে পরিমুহামীনাঃ। 
দেবস্তৈষ মহিম। তু লোকে 
যেনেদং ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রম্‌ ॥ (শ্বেতাশ্ব । ৬।১) 
অর্থাৎ ভ্রান্ত হইয়াই কোন কোন বিদ্বান্‌ স্বভাবকে এবং অন্য কেহ 
কালকেই বিশ্বের ‘আদি কারণ বলিয়।. থাকেন। বিশ্বে এই মহিম] 
পরমেশ্বরেরই, বাহার বশে এই ব্রহ্মচক্র ভ্রাম্যমান হইতেছে । 
অন্তরন্ধ! বা স্বরপ-শক্তি চিন্ময় ও অপ্রারুত হইলেও উহাও শক্তিতত্ব,_ 
উহা পরমেশ্বরের আশ্রিত; স্থতরাং কারণ-তত্ব নহে। যে কারণের 
পূর্বে আর কোনও কারণ নাই, তাহাকেই মূখ্য বা পরম-কারণরূপে শান 
নির্দেশ করিয়া, থাকেন। এই পরম-কারণ বা কারণ-তবই হইতেছেন_ 
শক্তিমং-তত্ব’, শাস্ত্রে যাহাকে পরমেশ্বর, পরব্রহ্ম, পরমাত্ম। পুরুষাদি নামে 
কীর্তন কর হইয়া থাকে ।, 
তাহা। হইলে বুঝিলাম, প্রক্কতি, পরমাণু ও কালাদি শক্তি-পদার্থ সকল 
এই কার্ধক্ূপ জগতের গৌণ কারণ হইলেও সেই এক সর্বশক্তিমান্‌ 
পরব্রদ্ধই এই চরাচর বিশ্ব-সংসারেব- উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়ের মূল 
কারণ ; শ্রুতি জননী স্পষ্টত: এই কথ। প্রচার করিয়াছেন: 
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“যতো বা ইমানি ভূত তানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যং প্রযন্তাভি- 
সংবিশন্তি তদ্‌ বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্রহ্ষেতি ।৮( তৈত্তিং ৬১) 
অর্থাৎ যাহা হইতে এই সমস্ত ভূত,_সকল প্রাণী উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন 
হইয়। যন্বার! জীবন ধারণ করে; প্রলয়ে যাহাতে প্রতিগমন ও প্রবেশ 
করে, তিনিই ব্রহ্ম । তাহাকেই শঅবণ-মননাদি সাধন দ্বার! বিশেষরূপে 
জানিতে চেষ্ট। কর । 
শক্তিমং-তত্ই প্ররু্ট কারণ বা কারণ-তন্ব। নিখিল বিশ্বত্হ্মাণ্ডে_ 
জীব জড়--প্রারুত অপ্রারুত-_ অপর যাহ! কিছু সমুদয় তাহারই শক্তি ব| 
শক্তি-কার্য। নিবিশেষ ত্রহ্ধের প্রতিষ্ঠা (“ত্রহ্মণে হি প্রতিষ্ঠাহং__গীতা 
১৪1২৭ ) বৰ! ঘনীভূত ব্ৰহ্মস্ব্প বলিয়া! শ্রীরুষ্ই হইতেছেন--শক্তিমত্তত্বের 
সবিশেষ পূর্ণতম স্বরূপ, (তস্মাৎ রুষ্ণ এব পরো দেবঃ |” গো" উৎ । পূর্ব । ৫০) 
এইজন্য শ্ৰীকৃষ্ণই সকল কার্য ও কারণের পরম কারণরূপে শাস্ত্রে পরিকীন্তিত 
হইয়াছেন, 
ঈশ্বরঃ পরমঃ রুষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ | 
অনাদিরাদিগোবিন্দঃ সবকারণ-কারণম্‌ ॥ 
(ত্রহ্মমংহিতা ) 
অর্থাৎ সচ্চিদানন্দঘন শ্রক্ুষই পরমেশ্বর ২ তিনি অনাদির আদি, 
সুরভিবুন্দের পরিপালক, এবং সমস্ত কারণের পরম-কারণস্বরূপ । 
মকরন্দের মিষ্টতার মত, মুগমদের স্থবাসের মত, সুধাকরের জ্যোৎস্গার 
মত, কমলের স্থষমা, পরাগ ও পরিমলের মত, শক্কিমৎ শ্রীভগবানের শক্তি 
সকল তাহার স্বাভাবিকী । একই বৈদূর্ধমণি, নিজে নিলিগচ ও অবিকৃত 
থাকিয়া, নীল, পীত ও লোহিতাদি বিবিধ বর্ণচ্ছটা প্রকাশ করিলে, উহ! 
যেমন মণি হইতে পৃথক বলা যায় না,অপুথকও বলা যায় না, কিন্তু 
যেমন এক অচিন্তনীয় ভিন্নাভিন্ন স্বরূপ বলিয়াই জানিতে হয়, সেইরূপ 
সর্বখক্তিমান্‌ পরমেশ্বর হইতে তদীয় শক্তি সকল একদিকে যেমন অভিন্ন, 
দর 
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তেমনি আবার অন্য দিকে শক্তিমান ও শক্তি, কারণ ও কার্য, আশ্রয় ও 
আশ্িত, সেব্য ও .সেবিক প্রভৃতি ভেদে বিভিন্ন। অচিন্ত্য বিরুদ্ধব্মাশ্র্ 
ও সর্বশক্তিমৎ পরমেশ্বরের সহিত তদীয় শক্তিবর্ণের যুগপৎ এক অচিন্ত 
ভিন্নাভিন্ন সঙন্ধের কথাই বেদাদি শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। 

অগ্নি, তাহার প্রভা ও ক্ফুলিঙ্গাদির কারণ ও আশর; প্রভা, অগ্নির 
কার্য ও আশ্রিত। যদিও প্রভ।স্কৃলিঙ্গাদি অগ্নি হইতে একান্ত ভিন্ন বস্তু 
নহে; তথাপি একান্ত অভিন্নও নহে। প্রভ। ও ক্ফুলিঙ্গাদি অগ্নি হইতে 
উৎপন্ন_-অগ্নিরই শক্তিকার্ধ ব্যতীত অপর কিছু নহে। অতএব একদিকে 
যেমন, উহাকে অগ্নি হইতে ভেদও বল! যায় না, তেমনি অন্য দিকে সাবার 
অভেদও বলা! যায় না; যে হেতু অগ্রিই প্রভা-স্ফুলিঙ্গাদির আশ্রয়, প্রত] ও 
স্লিঙ্গ প্রভৃতি অগ্নির আশ্রয় নহে__মাশ্রিত, অগ্নিই প্রতা-্কৃলিাদির 
কারণ, প্রভা-স্কুলিঙ্গ অগ্নির কারণ নহে,__কার্ধ। 

তাহা হইলে অগ্নি এবং তাহার প্রভা ও স্ফৃলিঙ্গের মধ্যে যেমন উক্ত 
প্রকার যুগপৎ ভেদ ৪ অভেদ সম্বন্ধ দেখ! ' যায়, সেইরূপ শ্রীভগবৎস্বরূপ 
এবং ভগবৎস্বরূপ ভিন্ন আর যাহা কিছু--এই উভয়ে, এক অচিন্তা- 
ভেদাভেদ সম্বন্ধে নিতা সংবদ্ধ। শ্রীতগবান্ই হইতেছেন শক্তিমান্‌; 
গোলোক, ছ্যুলোক, ভূলোক, জীব, জড়-আর যাহ! কিছু সমস্তই তাহার 
শক্তি ব| বিভূতির বিকাশ । শ্রীভগবান কারণতত্ব; চিন্ময় জগত, জীব- 
জগৎ ও জড়জগং তাহার শক্তি-কার্য । শ্রভগবান্‌ আশ্রয়তন্ব; চিচ্ছক্তি 
জীবশক্তি ও জড়শক্তি তাহার আশ্রিত। শ্রভগবান্‌ সেব্য, শক্তিমাত্রেই 
তাহার সেবিকা । সর্বশক্তিমান্‌ পরমেশ্বরের সহিত তাহার শক্তির উক্ত 
প্রকার অচিস্তা-ভেদাভেদ সম্বন্ধ বুঝাইবার জন্য শাস্ত্রে নিয়োক্ত দষ্টান্তটি 
উক্ত হইয়াছে 7 / 
একদেশস্থিতস্তাগ্ের্জ্যোৎস্ন! বিস্তারিণী য্থা। 
পরশ্ত বর্ষণ: শক্তিত্তদেতদখিলং জগত ॥ (বিষুঃ০ গু” । ১২২1৫৪) 
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অর্থাৎ একদেশস্থিত হইয়াও অগ্নি যেমন স্বকীয় প্রভা দ্বারা বহুদূর পর্যন্ত 
ব্যাপ্ত হইয়। থাকে, তেমনি এক পরর্রহ্গ শ্রহরির শক্তি অখিল জগত্কূপে 
পরিব্যাপ্ত রহিয়াছেন । 
প্রভগবানের বহুবিধ, শক্তির কথা ও নিখিল বিশ্ব-সংসার যে তাহারই 
শক্তির বিকাশ, ইহ] শ্রুতি ভক্তিভরে গাহিয়াছেন ৮ 
য একোহবর্ণো বহুধা শক্তিষোগাদ্‌ 
বর্ণননেকান নিহিতার্থো দধাতি। 
বি চৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ স দেবঃ 
মনো! বৃদ্ধা শুভয়া সংযুনক্,। (শ্বেতাশ্বণ ৪১) 
অর্থাৎ এক পরমেশ্বর__অদ্ধিতীয়। আর যাহা। কিছু দৃষ্ট শ্রুত বা 
অন্তুমিত হয় সে সমন্তই তাহার শক্কি। তিনি স্বশক্তি মাত্র সহায়ে 
আদিতে এই বিশ্বের স্থজন করিয়া থাকেন । যিনি স্বয়ং বর্ণরহিত হইয়াও 
শ্বীয় বিভিন্ন শক্তি দ্বারা! ব্রাহ্মণাদি ও শুক্লাদি বিবিধ বর্ণ সকল উৎপাদন করিয়া 
থাকেন এই বিশ্ব আদিতে সেই পরমেশ্বর হইতেই উৎপন্ন, তৎকর্তৃক রক্ষিত ও 
অন্তে তাহাতেই লীন হইয়া থাকে । তিনি স্বপ্রকাশ ও চিদানন্দময় পুরুষ। 
তিনি রুপা করিয়। আমাদিগকে শুভকরী বুদ্ধি প্রদান করুন। 
এক অগ্নির শক্তি যেমন প্রভা, স্ফুলিঙ্গ ও ধূম _এই ত্রিবিধাকারে 
প্রকাশ পাইয়া থাকে, সেইরূপ শক্তিমান্‌ পরমেশ্বরের নিখিল শক্তিই 
প্রধানতঃ নিয়োক্ত ত্রিবিবা শক্তির অন্তর্গত; ষথা_(১) চিদ্শক্তি ; (২) 
চিদচিদ-শক্তি ৩) অচিদ্‌শক্তি। চিচ্ছক্তির অপর নাম অন্তরঙ্গ বা 
হবরূপশক্তি (পরাশক্তি ইহার আর একটি নাম)। চিদচিদ্-শক্তির 
অপর নাম তটস্থা বা জীবশক্তি (ক্ষেত্রজ্ঞা-শক্তি' ইহার অন্য নাম )। 
এবং অদ্চিদূশক্তির অপর নাম বহিরক্ষা বা মায়াশক্তি (জড়শক্কি” ইহার 
অন্য নাম)। উক্ত শক্তিত্রয়ের বিষয় বিষ্ণুপুরাণে এইরূপ উক্ত হইয়াছে ;_- 


৪-__খ 
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বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্য। তথাহপর।। 
অবিদ্যা কর্মসংজ্ঞান্তা| তৃতীয়! শক্তিরিষ্যাতে ॥ (৬৷৭৷৬১ ) 

অর্থাৎ শ্রীভগবানের পরা, ক্ষেত্রজ্ঞা ও অপর! নামে তিনটি শক্তি 
আছে; বিষ্ণুর স্বরূপভূতা শক্তিকে পরাশক্তি, ক্ষেত্রজ্ঞানায়ী শক্তিকে 
জীধশক্তি ও অবিদ্য। যাহার কার্য এবংবিধ শক্তিকে মায়া ৰ! অপরাশক্তি 
বলে। 

দৃষ্টান্ত-স্থানীয় অগ্নি ও অগ্নি-শক্তির সহিত শ্রীভগবান ও ভগবচ্ছক্তির 
তুলনা করিলে কিরংদশে এইরূপ বলা যাইতে পারে যে, চিচ্ছক্তি__প্রভা- 
স্থানীয়া, জীবশুক্তি-ক্ফুলিহস্থানীয়া, মায়! বা জড়শক্তি--ধূমস্থানীয়া, 
(“যথান্ৈধাগ্নেরভ্যাহিতাৎ পৃথগধূম! বিনিশ্চরন্তি--”। বৃহদারণ্যক, ২1৪1১) 
এবং  সর্বাশ্রয় শ্রীতগবান্__প্রভা, স্ফুলি্দ ও বুমের আশ্রয়--অগ্নি 
স্থানীয়। 

বিশ্ব-প্রপঞ্চাদি জড়জগৎ যে শ্রীতগবানের মায়াশক্তির পরিণাম, এ কথা 
সুন্দর ও সম্পষ্টভাবে দৃষ্টান্ত দ্বারা শ্র্তিতে উক্ত হইয়াছে; 

. যথোর্ণনাভিঃ স্থজতে গৃহুতে চ 
যথা পৃথিব্যামোবধয়ঃ সম্ভবস্তি । 
যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমাণি 
তথাহক্ষরা্ড সম্ভবতীহ বিশ্বমূ॥ (মুণ্ডতক। ১1১1৭) 

অর্ধাৎ যেমন উর্ণনাভ ( মাকড়লা) নিজ শরীর হইতে তন্তু সকল 
বাহির করে, এবং পুনরায় গ্রহণ করে, যেমন পৃথিবীতে ওষধি উৎপন্ন হয়, 
যেমন জীবিত পুরুষ হইতে কেশ লোম জন্মে, সেইরূপ এখানে অক্ষর পুরুষ 
হইতে সমুদয় বিশ্ব উৎপন্ন হইয়া থাকে । 

জীবশক্তি স্ফুলিঙগস্থানীয় ও অপরিসংখ্যের। স্ফুলিঙ্গ যেন অগ্নিরই 
কণা ভিন্ন অপর কিছুই নহে, সেইরূপ: জীব, রাশি-চিচ্ছক্কিরই বহিশ্চর 
কণা অর্থাৎ চিদণু। অতএব জীবের স্বরূপ শুদ্ধ চিৎকণ : বলিয়াই 
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জানিতে হইবে। শ্রুতি জীবশক্তিকে  স্কুলিঙগস্থানীয়া বলিয়া বর্ণনা 
করিয়াছেন; 
যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদিক্ষ,লিঙ্গাঃ 
সহম্শং প্রভবস্তে সরূপাঃ। 
তথাক্ষরাৎ বিবিধাঃ সোম্য ভাবা: 
প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপিযন্তি ৷ (মুণ্ডক । ২1১১) 
অর্থাৎ যেমন প্রজ্ঞলিত অগ্নি হইতে ক্ষুদ্র অগ্রিরূপ সহজ সহস্র শর লিঙ্গ 
নির্গত হয়, সেইরূপ হে সৌম্য! অক্ষর পুরুষ হইতে বিবিধ জীব উৎপন্ন 
এবং তাহাতে বিলীন হয় । 
শ্রুতি আরও জীবকে স্ুত্মাতিক্ম্ব ও অনন্ত চিৎকণ বলিয়া বর্ণন 
করিয়া থাকেন, 
বালাগ্রখতভাগস্ত শতধা কল্পিতস্য চ। 
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয় স চানন্ত্যায় কল্পতে ॥ (শ্বেতাশ্ব ৫1৯) 
অর্থাৎ সেই জীবকে, কেশাগ্রের শততম ভাগের শততম ভাগ-_ 
তাহার তুল্য স্থস্ম জানিতে হইবে; অথচ সেই জীব আনস্ত্যের 
যোগ্য হয়েন। (”সুস্মাণামপ্যহং জীবৌ--। (শ্রীভাৎ।১১।১৬।১১) 
জীব স্বূপতঃ চিৎকণ হইলেও তাহাকে যে চিদ্চিদ্‌ ( চিৎ+ অচিৎ ) 
বল! হইয়াছে, তাহা অনাদিবদ্ধ সংসারী জীবকেই লক্ষ্য করিয়া। মায়াবদ্ধ 
বা দেহাত্খবোধরূপে জড়তাগ্রস্ত জীবের আত্মা চিৎকণ, আর তাহার মায়িক 
উপাধি বা দেহেন্ডিয়াদি অচিন বা জড়বন্ত। এই চিদ্‌ ও অচিদের বা 
চৈতন্য ও জড়ের সংযোগ বখতঃ বন্ধ জীবকেই চিদ্চিদ্‌ শক্কিরপে নির্দেশ 
করা হয়। বস্তুতঃ অবিদ্যার তিরোধানে জীব মুক্ত হইলে, তখন সেই 
জীব কেবল চিদ্ভাব বা চিদ্‌ স্বরূপতা। প্রাপ্ত হয় |: শীভগবান্‌ বা তদীয় 
সিদ্ধ-ভক্তগণের দেহ, জড় বা অচিদ্‌ বস্তু নহে; তাহা সচ্চিদানন্দ্ময় | 
ভগবানের দেহ ও অবিদ্যাগ্রস্ত জীবের মায়িক বা জড়দেহ এই উভয়ের 
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মধ্যে মহৎ পার্থক্য রহিয়াছে। ্রীতগবানের যি ন বা | চদা নন্দময় ; 
আর সংসারবদ্ধ জীবের দেহ অচিদ্‌শক্তির বিকার বা জড়ময়। এই 
প্রভেদ সম্বন্ধে পরমপূজ্য শ্রীমতৎ জীব গোস্বামীচরণ লিখিরাছেন, 

“ীবস্তাবিদ্যয়। মিথ্যাভৃত দেহসহ্ধ: । ঈশ্বরস্ত তু যোগমায়য়। চিদ্থন- 
বিগ্রহাবিভীব ইতি মহান্‌ বিশেষ: "__( ভাগবতসন্দতঃ । ৪৮1) 

অর্থাৎ জীবের অবিদ্য। কর্তৃক মিথ্যাভূত দেহ-সম্বন্ধ, আর ভগবানের 
যোগমায়। কর্তৃক চিদানন্দঘন শ্রীমু্তির প্রকাশ । বন্ধ জীবের ও ঈশ্বরের 
দেহে এই মহান্‌ পার্থক্য। 

তাহ। হইলে ‘চিদচিদ’ অবিদ্যাপাশ-বিমুক্ত জীবের স্বরূপ নহে; 
উহ! মায়াবদ্ধ__অবিগ্ঠাহত জীবের সম্বন্ধেই উক্ত হইয়াছে। অগ্নির 
যেমন ক্ষর্থলিদ্দ-শক্তি, সেইক্কূপ জীবের স্বরূপ কেবল চিকন বলিয়াই 
জানিতে হইবে । 

পরা বা চিচ্ছক্তি, অগ্নির প্রভাস্থানীয়। সচ্চিদানন্দমর শ্রীভগবৎ 
স্বরূপের মত উহাও সচ্চিদানন্মময়ী বলিয়া পরাশক্তির অপর নাম 'স্বরূপ’- 
শক্তি। একই পরাশক্কির আবার সন্ধিনী, সন্থিং.ও হলাদিনী নামক 
ত্ৰিবিধ বৃত্তির কথা শ্রুতি শাস্ত্র উক্ত হইয়াছে; 

পরাস্ত শক্তিধিবিধৈব জয়তে 
স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়ী চ॥  (শ্বেতাশ্ব* 1৬1৮) 

[ট্ীক।-পরাস্তেতি । স্বাভাবিকী বহন যফ্ণতা ইব স্বরূপান্থবন্ধিনী, জ্ঞান- 
বলক্রিয়া, সম্বিং-সন্ধিনী-হলাদিনীরূপ! ক্রমাদ্বোধ্য। ।__কান্তিমালা। ] 

অর্থাৎ শ্রীভগবানের পরাশক্তি বিবিধ শ্রুত হয়। জ্ঞান, বল ও 
ক্রিয়া নামক শক্তি_তাহার স্থাভাবিকী অর্থাৎ স্বর্ূপভৃতা। অগ্নির 
স্বাভাবিকী উষ্ণতাশক্তির ন্যায় শ্রীতগবানের স্বরূপভূত! জ্ঞান. বল ও ক্রিয়া 
নামক শক্তিত্রয়কে যথাক্রমে, সম্বিদ্; সন্ধিনী ওহলাদিনী রূপেই বুঝিতে 
হইবে। 
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৮১ 


উক্ত হলাদিন্যাদি ব্রিবিধা স্রপশভ্ভির কথ| বিফু্ররাণে স্পষ্টই বিত 
হইয়াছে ১ 
হলাদিনী সন্ধিনী সদ্দিৎ তয্যেকা সবসংস্থিতৌ | 
হলাদ তাপকরী মিশ্র! ত্য়ি নো গ্রণবজিতে ৷ (১1১২1৬৯) 
অর্থাৎ প্রবণ বলিয়াছেন, হে ভগবন ! সকলের আশ্রস্বরপ তোমাতে 
হলাদিনী, সদ্ধিনী ও সঙ্থিৎ এই ত্ৰিবিধ! বৃত্তিরূপা একটি শক্তি বিদ্যমান 
আছে; সেই শক্তির সহিত তোমার ভেদ নাই। ত্রিগুণ তোমাকে স্পশ 
করিতে পারে ন|। এইজন্য হলাদকরী সব্গুণ, তাপকরী রজোগ্তণ না 
মিশ্। ত্রিগুণ! মায়াশক্তি তোমাতে নাই। 
সৎ চিদ্‌ আনন্দ পূর্ণ রুষ্েের স্বরূপ ৷ 
এক চিচ্ছন্তি তার ধরয়ে তিন কপ || 
আনন্দাংশে হলাদনী সদংশে অদ্ধিনী । 
চিদংশে স্থিৎ যারে জ্ঞান করি মানি ॥ 
নিজ মৃত | ১৪1৫৭) 
শ্রীভগবানের পুবোক্ত বহিরঙ্গাদি ত্রিবিধা শক্তির মধ্যে, বহিরঙ্গা বা 
জড়খক্তি অপেক্ষা তটস্থা বা জীবশক্তি শ্রে্া; আবার তটস্থাশক্তি হইতে 
অন্তরক্গা বা স্বৰূপ-শক্তি সবথ। শ্ৰেষ্ঠা বলিয়। উহাকে পরাশক্তি কহে। অন্তরঙ্গ 
বা চিচ্ছক্তির মধ্যেও আবার সন্ধিনী হইতে সম্বিত ও সম্থিৎ হইস্তে হলাদিনী 
উত্তরোত্তর শ্রেষ্টা। অতএব জানিতে হইবে শ্রীভগবানের সব শক্তির মধ্যে 
হলাদিনীই শ্রে্ঠতমা। অর্থাত পূর্ণশক্তি (“তত্ৰ সন্ধিনী-সম্িতহলাদন্যো ধথো ত্র- 
ুতরুষ্টা জ্ঞেমাঃ 1 সিদ্ধান্তরত্ব )। এই হ্লাদিনীর বুত্তিই ‘ভক্তি’ এবং 
ভক্তিরই পরম ঘনীভূত সমৃতভাব যাহা, তাহাই শ্রীরাধিক!। 'সবশক্তি ও 
ভক্তি মধ্যে সবাধিক|। সর্বকান্তাশিরোমণি_ কুষ্ণপ্রাণাধিকা ৮ 
এই পর্যন্ত ত্রিবিধ শক্তিতত্বের কথা সংক্ষেপে বলা হইল; অতঃপর 
এক্তিমৎ' তত্বের বিষয় আরও সংক্ষেপে বুঝিবার মত কিঞ্চিৎ আলোচনা 
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Co 


কর। হইবে। শক্তি ও শক্তিমানের বিশেষত্ব সকল উপলব্ধি করিতে 
পারিলেই আমরা শক্তি-পদার্থের নাম এবং শক্তিমং-পদার্থের নাম,_এই 
উভয় প্রকার নামের বৈশিষ্ট) সহজেই বুঝিতে পারিব। 

সর্বশক্তিমান্_নিখিল কার্য ও কারণের পরম-কারণ, পরতত্র_ 
পরমেশ্বর শ্রীরই শ্বরংভগবান্‌। (“রুষ্প্ত ভগবান্‌ স্বয়ম্।”_্রীভী2। 
১৩।২৮)। তিনি অগ্নিরাশি স্থানীয়। শ্রীরাম-নৃসিংহ-মতস্ত-কৃর্মাদি তাহার 
বিবিধ স্বন্ধপ বা অবতার সকল অগ্নিরাশির বিশেষ বিশেষ শিখাস্থানীয় | 
অবতার সকল অংশ--শক্তিম্তত্ব বাঁ শক্তিমৎ-তত্বেরর আংশিক 
প্রকাশ ; অবতারী যিনি, তিনিই অংশী-_শক্তিমৎ-তত্ব বা খক্তিম্-তত্বের 
পরিপূর্ণ প্রকাশ । একই পরিপূর্ণ শক্তিমান বা কারণ-তত্বের যেখানে 
পরিপূর্ণ প্রকাশ ; সেখানে তিনি অবতারী বা স্বয়ং-ভগবান্‌; আর যেখানে 
প্রায় পরিপূর্ণ কিহ্ব। আংশিক প্রকাশ, সেখানে তিনি বিলাস ও স্বাংশাদি 
অবতাররূপে উক্ত হয়েন। প্রতি কলায় বিবদ্ধিত স্থধাকারের দ্বিতীয়। 
তৃতীয়াদি রূপ ও নামভেদ সকল, যেমন একই পক্তিমান-স্থানীয় পূর্ণচন্দ্রের 
আংশিক প্রকাশভেদ ভিন্ন অপর কিছুই নহে;__কিন্ত পূর্ণিমাই যেমন পূর্ণ- 
চন্দ্রের পরিপূর্ণ প্রকাশ, তেমনি একই শক্তিমং-তন্ব বা পরমেশ্বরের আংশিক 
ও পরিপূর্ণ প্রকাশে সেইরূপ পার্থক্যই জানিতে হইবে। অবতারী ও অবতার 
স্বরূপতঃ একই শক্তিমৎ-তত্বের প্রকাশতেদ ভিন্ন আর কিছুই নহে। 

আবার, একই পূর্ণচন্দ্রের দ্বিতীয়াদি প্রকাশ ভেদ মাত্র হইলেও, 
যেমন জ্যোৎন্সা-শক্তি প্রকাশের অর্থাৎ জ্যোত্সালোকের তারতম্য হইয়। 
থাকে, তেমনি অবতারী ও অব্তার সকল. একই খক্তিমৎ-তবের প্রকাশ- 
ভেদ মাত্র হইলেও প্রকাশভেদ অনুরূপ, শক্তিপ্রকাশের তারতম্য আছে 
ইহাও বুঝিতে হইবে । গ্রাম ও নগরাদি দহনে দীপশিখা ও অগ্নরাশির 
প্রভাব সমান হইলেও, শীতাতিনাশজনিত হুখবিশেষ, যেমন অগ্নিরাশি 
হইতেই হইয়া! থাকে,__ইহাও সেইরূপ ৷ 
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পূর্তিং সার্বত্রিকী যগ্চপাবিশেষা তথাপি হি। 
তারতমাঞ্চ তচ্ছক্তিবাক্তাব্যক্রিক্কতং ভবেৎ ॥ 
(প্রমের়রতাবলী । ১৪1) 
অর্থাৎ ষগ্পি সমস্ত অবতারে ্রীভগবানের ভগবস্তার পূর্ণ ত!: তুলা, 
তথাপি শক্তির প্রকাশ ও অপ্রকাশ বশতঃ তারতম্য হইয়া থাকে। 
অগ্নিরাশি ও তাহার শিখা সকল যেমন একই অভিন্ন বস্তুর বিভিন্ন 
প্রকাশ বা রূপভেদ মাত্র, সেইরূপ অবতার সকল অবতারী হইতে অভিন্ন 
ব। 'তদেকাত্র-রূপ? | 
যদ্রপং তদভেদেন স্বরূপেন বিরাজতে । 
আরুত্যাদিভিরন্যাূক্‌ স তদেকাত্মরূপকঃ ৷! (লঘুভা* ।১৷১৪) 
অর্থাৎ প্রীভগবানের যেরূপ স্বয়ং-রূপের সহিত অভেদে বিরাজিত হইয়াও 
আকারাদি দ্বারা অন্যরূপে প্রকাশ হয়েন, তাহাকেই ‘তদেকাত্ম-রূপ' কহে। 
তাহা হইলে বুঝিলাম, শ্রীরাম-নুসিংহ-বামনাদি নিখিল অবতারই স্বয়ং 
রূপ ব। স্রংভগবান্‌ প্রীরুষ্ণেরইে ‘তদেকাত্ম-রূপ' ; অতএব প্রকাশতেদ 
থাকিলেও সকল প্রকাশই এক “ শক্তিমং-তব্ব'। অগ্রিশিখা যেমন অগ্থি- 
রাশির আংশিক প্রকাশ,. কিন্ত প্রভা, ক্ষ,লিঙ্গ ও ধূম প্রভৃতির মত অগ্নির 
শক্তি নহে, তেমনি অবতারী ও তাহার অবতার সকল একই শক্তিমং-তব্বের 
অংশী ও অংশরূপ প্রকাশ বিশেষ ভিন্ন অপর কিছু নহে; দৃষ্টান্ত ছারা শান্ত 
ইহাই বুঝাইয়। দিয়াছেন -_ 
অবতার! হসংখ্যয়া হরেঃ সত্বনিধেদ্িজাং 
য্থাবিদাসিনঃ কুল্য!ঃ সরসঃ স্থাঃ সহস্রশঃ | 
( শ্রীভা ১৷৩৷২৬ ) 
অর্ধাৎ হে দ্বিজগণ ! যেমন এক ক্ষয় হুদ হইতে বহু সহস্র নদী 
উৎপন্ন হয়, সেইক্প এক সত্তঙ্থ অবতারী শ্রীহরি হইতে অসংখ্য অবতার 
প্রকাশ রহিয়াছেন। 
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হরি! শব্দে নিখিল: ভগবতস্বরূপকেই বুঝ[ইয়া থাকে শ্রীরু্ণই 


নিখিল অবতার বা “হরি” আখ্যাত ভগৰ*-স্ববূপ সকলের "অবতারী” অর্থাৎ 
শ্বয়-ভগবান্? বলিয়া তিনি আরও শ্রীভাগবতে (১০।৭২১৫) 
*আছ্যো” হ বিঃ’ শব্দে কীতিত হইয়াছেন | -এই শ্লোকের টাকায় প্রীধর 
স্বামিপাদ “আগ্যো হরি: শ্রীকৃষ্ণ? ইতোষা _-৮ অর্থাৎ প্রীকুষ্ই আছ্-হরি-__ 
এই অর্থ করিয়াছেন । 

অবতারী ও নিখিল অবতার সকল একই শক্তিমত্তত্বের অংশী ও 
অংশরূপ প্রকাখভেদ হইলেও, ভগবত্ত। প্রকাশের তারতম্যে “্বয়ং-ভগবান্ঃ 
ব]*আগ্যহরি” শ্রীকুষ্-স্বরূপের সর্বোৎকর্ষতাই শাস্বে পরিগণীত হইয়াছে । 
ষোড়শ, কলায় প্রকাশমান্‌ একই পূর্ণচন্দ্রের যেমন পূর্ণিমা-প্রকাশেই 
সর্বোৎকর্ষের সহিত পরিপূর্ণ মাধুর্ধাদি শক্তির অভিব্যক্তি আছে, সেইরূপ 
পূর্ণশক্কিমান্‌ শীচনষ্ণেই পরিপূর্ণ মাধুর্যাদির সহিত পরিপূর্ণ ভগবন্তার 
অভিব্যক্তি থাকায়. একমাত্র শ্ৰীকৃষ্ণই হইতেছেন--“পরিপূর্ণশক্তিমন্তবৃ” | 
“রাধা পূর্ণশক্তি, রুষ্ণ ূ্ণশক্তিমান্”_( শ্রীচৈতন্যচরিতামূত । ১1৪1৮৩) | 

তাহা হইলে এখন বুঝলাম, শক্তিমান্‌ পরমেশ্বরের মায়া বা 
জড়খক্তিই: প্রকৃতি নামে প্রসিদ্ধা। ত্িগুণা প্রকৃতি ব| সত্ব, রজঃ ও 
তমঃ এই গুণত্রয়ের বিকার হইতেই বিশ্বের উৎপত্তি; স্থতরাং নিখিল 
বিশ্বস'ারে আমরা যে “কান বিষয়ে সত্তা উপলব্ধি করি, তৎসমুদয়ই 
“শক্রি-পদার্থং । জাগতিক পরদার্থমাত্রেই ক্ষণ উখিত ও ক্ষণে পতিত 
এক একটি ত্রিগুণময় শক্তিতরন্গ ভিন্ন আর কিছুই নহে। জগতের 
যাহা কিছু আমাদের প্রত্যক্ষের, অনুমানের, অথবা এককথায় 
অন্ুতবের বিষয় হয়, তৎসমুদয় এক শক্তিমৎ-তত্ব বা পরম-কারণ নিহিত 
শক্তিরই কার্যাবস্থা ব। ব্যক্তভাব মাত্র । অব্যক্ত হইতে ব্যক্তভাবে ও 
ব্যক্ত হইতে অব্যক্তভাবে যে অবিরত যাওয়া আসা ও আসা যাওয়া, এই 
ভাব-বিকারের অবিচ্ছিন্ন প্রবাহই শক্তির. মৃত অবস্থা বা বিশ্ব-সংসার ৷ 
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ভগং্লদ্বন্বীয় যে কোন পদার্থ বা আমাদের যে-কোন অনুভূতিই হউক 
না কেন, তাহাই পরিবর্তনশীল! শক্তির অস্থভূতি,__তাহাই মায়া-নর্তকীর 
চঞ্চল-চরণ-চ|লিত বিচিত্র নটন ভঙ্দিমারই বিভিন্ন মৃত্তি। অণু হইতে মহৎ 
পর্যন্ত সকল পদার্থই ত্রিপ্তণ| প্রকৃতির ঘাত-প্রতিঘাতোখ শক্তিতরঙ্গ । 
শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধের সংহত কূপই বাহৃজগত এবং ইহাদের অনুভূতিই 
বাহ্‌ জাগতিক অন্ণুভূতি। চক্ষু কর্ণাদি প্রারুত ইন্দ্রিয়গ্রাম দ্বারা যে-কোন 
বিষয় আমর! উপলদ্ধি করি না কেন, তাহ! বিষয় ও তত্গ্রাহক ইন্জিয়ের 
সন্গিকর্ধজনিত মায়া বা জড়শক্তিরই ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া বা কার্ষভাব | 
জগতের যেকোন ভাব-দ্রবা, গুণ, ক্রিয়া যাহাই হউক,_- প্রাকৃত ভাব 
মাত্রেই লীলায়িত মায়াশক্তি-ন্রোতস্বিনীরই বিভিন্ উন্মিমাল। ব্যতীত 
অন্য কিছুই নহে। অব্যক্ত বাঁ স্ুস্ষ মায়াশক্কিরই কার্যাত্মকভাব অর্থাৎ 
ব্যক্তাবস্থাই__নিখিল বিশ্ব-প্রপঞ্চ। 

এই নিখিল বিশ্ব-সংসারে মায়িক ইন্দিয়াদি বিশিষ্ট জীবমাত্রেই যাহা 
কিছু অনুভব করে, তৎসমুদয়ই মায়া বা জড়শক্কি-পদার্ধেরই অনুভূতি, 
স্থতরাং এই সকল পদার্থের বাচক বাঁ সাঙ্কেতিক-শব্দ সকলকেও মায়] বা 
জড়খক্ভি-পদার্থের ‘নাম’ বলিয়াই মনে রাখিতে হইবে । 

বিশ্বব্রক্মাণ্ড মায়া বা! জড়শক্তির বিকার হইলেও, “তটস্থাশক্তি? বা 
অনাদি ঈণ-বহিণূর্থে অপরিসংখ্যেয় চিতকণ বা চিদণু জীবের নিবাসভূত 
বলিয়া, জড় চৈতনোর সম্মিলিত ভাব নিবন্ধন এই পরিদৃশ্তমান ভগৎকে 
চিদ্‌-জড়াত্মক বলা যাইতে পারে। মায়াশক্তিরূ্পা জননীর আশ্রয়ে নিখিল 
জড়পদার্থ সকল স্বপুত্রের মত এবং চিৎ্কণ জীব সকল সপত্রীপুত্রের মত 
একত্রে অবস্থিত রহিয়াছে । এক বিশাল শক্তি-সিন্কুর বুকের উপর 
উন্নিমালা ও বুদ্ধদের ন্যায়. পরিদৃশ্তমান্‌ জড় জীব জগৎ ক্ষণে দৃশ্য ও 
ক্ষণে অদৃশ্য হইতেছে । সলিল ও সমীরণ উভয়ে ভিন্নবস্ত হইয়াও যখন বায়ু 
রাশি হইতে বিক্ষিপ্ত বা বিচ্যুত বায়ুকণ! সকল সমুদ্রের সান্নিধ্যে আসিয়া 
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সলিল দ্বারা আবৃত হইয়। পড়ে, তথন যেমন উহ! বুদ্ধ দাকারে তরঙ্গমালার 
সহিত ভামিয়। বেড়ায়, সেইরূপ'সচ্চিদনন্দময় চিৎকণ জীব সকল, অনাদি 
বহিশ্চরত| বশতঃ স্বপদ হইতে বিচ্যুত হওয়ায়, মায় জড়শক্তি কতৃক 
অবরুদ্ধ হইয়া, অবিদ্যায় জড় দেহেন্দরিয়াদিতে ‘আমি’ বা আত্মবোধ পুবক 
বিশ্ব-প্রপঞ্চরূপ শক্তি-সমুদ্রে__জড়শক্তি তরঙ্গের নশ্বর নৃত্যের সহিত নটনশীল 
হইয়া, সংসার-সাগরে বিচরণ করিতেছে । জলাবরণ ভগ্ন হইলেই বুদ্ধ দ- 
কারিত ক্ষুদ্র বায় যেমন মহাসমীরণকে প্রাপ্ত হয়, তেমনি শাস্্বিহিত 
সাধন দ্বারা অবিদ্যা ও তৎফলশ্বরূপ দেহাত্মবোধ ধ্বংস হইলেই, অগু- 
সচ্চিদানন্দ জীব, ( “এঝোহণুরাআ্া”_-| মৃণ্ডকণ ৩।১।৯) জড়ের আবরণ 
হইতে বিমুক্ত হইয়া, বিভু-সচ্চিদ্ানন্দ (“মহান্তং বিভূমাত্মানং’_কণ। 
১২২২) পরমেশ্বরের সঙ্গ ও দেবা-স্থখ প্রার্থ হইয়া চিরধন্য ও পরিপূর্ণ 
হইয়া থাকে । 

অথুড় তৎস্বজাতীয় রাশি-জড়ে সম্মিলিত হইয়াই_-জড়রাশির আশ্রয় 
লাভ করিয়াই যেমন পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ অন্ুচৈতন্য জীবের গ্ররুষ্ট 
আশ্রয় হইতেছে,__বিভূ-চৈতন্য ব| শ্রীভগবানের শমনভয়-নিবারণ-_শান্তিময় 
শীতল চরণ-কমল | অবিদ্যাদি কর্তৃক দেহাত্মবোধ নিবন্ধন, আত্মবিস্বৃত 
জীব সকল তৎস্বজাতীয় ও স্বমাতাস্বরূপা চিচ্ছক্তিরাশি -ও তছিলাস 
চিদানন্দ জগতের কথ! ভুলিয়। গিয়া, বিমাতা স্থানীয়! মায়াশক্ভি-গ্স্থুত 
জড় জগতের সহিত আত্মীয়তা স্থাপন পূর্বক, জড়-দেহ-গেহাদির আশ্রর 
লাভ করিয়া, নিজের পূর্ণতা বিধানে যতই চেষ্টাশীল হউক না কেন, জীবের 
সে চেষ্টা ব্যবহার ব্যর্থতাতেই পর্যবসিত হইয়া থাকে। নিত্যবস্ত জীবাত্মার 
সহিত অনিত্য জড়ের সম্মিলন কখন চিরস্থায়ী হইতে পারে না। তাই 
জীবকে সংসারপথে জড়ের আশ্রয় লাভ করিতে যাইয়। বারস্বার নিরাশ্রয় 
হইতে হয়! যেমন কোন মাতৃহার শিশু, তাহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতুগণকেই 
সহোদর জ্ঞানে তাহাদের লইয়। ক্ষণিক খেলার স্থথলাভ করিতে না করিতেই 
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সে খেল! ভার্গির়। দিয়া, তাহার! যেমন নিজ জননীর ক্রোড়ে ছুটি যাইয়া 
আশ্রর ও আনন্দ লাভ করে _-আর সেই অনাথ_-অভাগা শিশুকে একাকী 
কাদিবার জন্য পথ মাঝে ফেলিয়া! যায়,_এই জড়'জগতের মাঝে পতিত 
হইয়'-_স্বপদ্চযুত চিৎকর্ণ জীবাস্মাকেও সেইরূপ কতবার ক্রন্দন করিতে 
হইতেছে। সনাথ হইয়াও পরযাত্ম ও আত্মবিস্থৃতির ফলে অনাথের ন্যায় 
জীব সকলকে সংমারপথে বারঙ্থার সেইরূপ বিপন্ন, বিড়স্বিত ও নিরাঅয় 
বোধ করিতে হইতেছে । জড়াশ্রিত আত্মার এই নিরাঅয়তা দর্শনে তাই 
কবির ভাষায় বলিতে ইচ্ছা হয়,_ 


“বায়ু সাথে মিশে বায়বীয় যাহা, 
জল সাথে মিশে যাবে জল ; 
ক্ষিতির অসীম ক্ষেত্রপরি, 
মিলাইবে গাথিব সকল । 
ক্ষুদ্র বায়ু ফুকারিছে 
মৃহাবারু ব'লে, 
ক্ষুদ্র জল মহা! জলে 
হবে পরিণত ; 
দৈহিক এ অপুপুঞ্জ 
মিশে পৃথি কোলে__ 
শুধু আত্মা তুমি কি গো 
নিরাশ্রয় এত’ !”* 
মায়া-জলধি জল হইতে তটস্থা-শক্তি বা জীবের বিমুক্তি, কেবল তাহার 
সুল-উপাধি ব! মায়িক স্থলদেহ ভঙ্গেই সাধিত হয় না, উহা সথক্ম দেহাদিরূপ 





ক পরম-পূজাপাদ কবিরাজ হরেন্্রনাখ গোস্বামি মহোদয় প্রণীত “প্রেমাস্র” হইতে 
উদ্ধত ।-- প্রকাশক । 
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আবরণ ভঙ্গের অপেক্ষা করে। কর্ম ছার! জীবের স্থল দেহের, জ্ঞান 


দ্বারা স্ুন্ম দেহের ও ভক্তি দ্বার! স্বদেহ সহ অবিদ্ার সম্যক্‌ ক্ষয় হয় । 

সংসারে মন্তযা্দি প্রাণিগণকে যে সকল নামে নির্দেশ করা হয়, উহা 
জীবের দেহরূপ জড় পদার্থেরই নির্দেশক শব-সঙ্কেত। জীবাত্ম! চিদ্বপ্ত 
বলিয়া, উহা! জড়েন্দ্রিয়গ্রাহ না হওয়ায়, মনুয্া।দির নাম সকল দ্বার দষ্ট 
মানবদেহকেই নির্দেশ করা হয়, কিন্তু মানবাত্মাকে নহে; সুতরাং মন্ুযাাদি 
প্রানীদিগের নাম,_জীব-দেহরূপ জড় পদার্েরই নাম, ইহাই বুঝিতে 
হইবে । 

বুঝিসাম, শক্তি-সমুদ্ররূপ এই পরিদৃশ্তমান্‌ জগ চিদ-জড়াত্মক অর্থাৎ 
চিচ্ছক্তি ও জড়শন্তি_-এই শক্তিছয়ের সম্মিলিত ভাব হইলেও, চিন্ময় 
বিষয় গ্রহণ-যন্ত বা চিন্ময় ইন্দিয়ের বিকাশ ন! থাকায়, জীব সাধারণের 
জড়েন্দ্রিয়ের সমক্ষে কেবল জড়শক্তি-পদার্থের অনুভূতি ভিন্ন, এখানে তদতি- 
রিক্ত কোন চিদ্ বস্তু ব! চিন্ময় পদার্থ গ্রাহ্য হওয়া সম্ভব হয় না। এই 
জন্যই সংসারী জীব চিদ্জড়াত্মকভাবে অবস্থিত (অর্থাৎ জাগতিক 
প্রানিমাত্রেই আত্ম! চিদ্‌ ও দেহাদি জড়) হইলেও, প্রাণিগণের জড় দেহকেই 
“জীব, বলিয়া ও তাহা! হইতে পৃথক কোন চিদাত্মার অস্তিত্ব “নাই? 
বলিয়াই সাধারণতঃ বোধ হয়। অতএব আমাদের জড়েন্দ্রিয়াদির সমক্ষে 
তদঙ্গভবের উপযোগী জড়শক্তি-পদ্দার্থ অর্থাৎ জড়জগৎ ভিন্ন, যখন 'চিৎ্- 
কণ*__জ্রীবশক্তি-পদার্থই গ্রাহ হয় না, তখন সেই প্রারুত ইন্জিয়াদি ছারা 
অপ্রারুত, শুদ্ধ চিচ্ছক্তিরাশি ও তছিলাসের অর্থাৎ চিচ্ছক্তি-পদার্থ বা 
চিন্ময় জগতের অনুভূতি এবং সর্বশক্তির পরমাশ্রয়__পরমকারণ যিনি, সেই 
সর্বান্তর্ধামী পরমেশ্বর বা শক্তিম্পদার্থের উপলদ্ধি হওয়া যে, কোন 
প্রকারে সম্ভব হইতে পারে না, ইহার অধিক উল্লেখ নিশ্রয়োজন। 

: জড়েন্দ্রিয়ে চিদ্বন্ত বা৷ চৈতন্য-পদার্থ মাত্রেই গ্ৰাহ না হইলেও শাস্বা- 
নুকুল যুক্তি ছারা যদি স্থিরভাবে মনন কর যায়, তাহা. হইলেও-অস্ততঃ 
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জড়শক্তির অতিরিক্ত কোন চিৎসত্তার অস্তিত্ব বিষয়ে কথক্চিৎ অন্ুমিভ 


হইতে পারে। 

এক, সর্বশক্তিমান্‌_ সর্বান্তর্ধামী প্রমেশ্বরই সর্বকারণ বা 'কারণতব' 
রূপে শাস্দে পরিগীত হইলেও, এই পরিদূশ্তমান বিশ্ব-প্রপ্চনূপ চিদ্‌ ও 
জড়শক্তির আবর্তের মধ্যে মায়া” বা জড়তায় সন্মোহিত হইয়া সাধারণতঃ 
আমর! যে এখনে জড়ের সত্ত। ভিন্ন কোন পুথক চিৎসতার বা চেতন 
পদার্থের বিগ্ঞমানত। উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না, ইহ! বর্তমান দশায় 
আমাদের পক্ষে অস্বাভাবিক নহে। তবে একটু স্থিরচিন্তে শাস্ত্রোপদেশ 
ও তদনুকুল যুক্তি দ্বারা চিন্ত! করিয়। দেখিলে, সম্পূর্ণরূপে না হউক অন্ততঃ 
কিঞ্চিৎ পরিমাণও বুঝিতে পারা যায় যে আপাত দৃষ্টিতে জড় ভিন্ন 
তদতিরিক্ত কোন চি্বন্তর অস্তিত্ব শন্গুভব না হইলেও, এই জড়সত্তা বা 
জড়জগৎ যাং! কর্তৃক অন্ৃভব হয়,_তাহাই সেই চিন্বন্ত বা চেতন্য- 
পদার্থ । চিংকণ জীবাত্মার উপর জড়েন্দ্রিয়াদির আবরণ বশতঃ কেবল 
তংস্বজাতীয় জড় বিষয় সকলই গ্রহণযোগ্য বা অন্তত হইলে, আমাদের 
সকল অনুভূতির মূলে জ্ঞানবস্ত বাঁ চৈতন্তই একমাত্র কারণরপে অবস্থিত 
রহিয়াছে চেতনের সমক্ষেই_চৈতন্য কর্তৃকই অড়বস্তর অঙ্গুভব হয় 
প্রকাশ হয়, কিন্তু অচেতন বা অপ্রকাশ-স্বভাব জড়ের নিকট, জড়বস্তু কিস্বা 
তদতিরিক্ত অপর কিছুই প্রকাশিত হয় না। অন্ৃভৃততি বা প্রকাশ-লক্ষণ 
চেতন পদার্থেরই বর্ম, ইহা। জড়ের স্বভাব নহে। চৈতন্য বা জ্ঞানবস্ত* 
স্বরূপ ৰ! স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকিলে, নিজেই নিজেকে এবং অন্য বা 
জড়কে,__ অন্যথায় কেবল জড়কে প্রকাশ করিয়া থাকে- অন্থভব করে ; 
কিন্তু যাহ! জড়পদার্থ তাহী নিজেকে, বাঁ অপর যে চৈতন্য বস্তু তাহাকে, 
প্রকাশ অর্থাৎ অনুভব করিবার পক্ষে সম্পূর্ণ অযোগ্য ; একখণ্ড প্রস্তর ব। 
লৌহাদি জড়বস্তর নিকট তাহার নিজের কিস্কা বাহ্‌ জগৎ বিষয়ের কোনও 
অনুভূতি নাই; অর্থাৎ, জড়বন্ত নিজেকেও জানে না বা অন্ত কিছুই 


ডি 


৬৪ প্রীশীনাম-চিন্তামণি__তৃতীয়োল্লীস 





জানিতে পারে না, কিন্ত প্রাণী মাত্রেরই জড়দেহের অভ্যন্তরে চিদাত্মা বা 
চিদ্বপ্ত বিগ্যমান্‌ থাকায়, সেই চেতন পদার্থ কতৃক (জীবের অবিষ্ারুত 
দেহাত্মবোধরূপ স্বরূপ-বিস্থৃতি নিবন্ধন) নিজ জড়দেহরূপ নিজেকে এবং 
বাহা জড়জগখকে অনুভব করা যায়। আবার জড়াতিরিক্ত অর্থাৎ জড় 


হইতে পৃথক সেই চিদাত্ম| ব। চিদ্বস্তর বিয়োগ ঘটিলে, তখন প্রাণিগণের 


সেই জড়দেহে বা মৃত শরীরে আর কোন বিষয়েই অঙ্গভূতি থাকে না। 
যদি চৈতন্য বা জ্ঞানবস্ত জড়েরই ধর্ম হইত, তবে যথার্থ মৃতদেহে 
আবার কোন-না-কোন অবস্থায় চৈতন্য শক্তির বিকাশ পরিলক্ষিত হইতে 
পারিত) কিন্ত তাহা হয় না। সেইজন্য চিদ্দাত্মা-পরিত্যক্ত মহাপ্রভাবশালী 
সমাটগণেরও ' শবদেহ শ্মশানে পরিত্যক্ত হইয়। থাকে । অতএব অনুভূতি 
বা প্রকাখতা, ইহা জড় হইতে ভিন্ন বস্তু যে চৈতন্য,_তাহারই লক্ষণ ; 
ইহা জড়ের ধর্ম নহে । 
আমাদের জড় দেহেন্দিয়াদির মূলে জড়াতিরিক্ত চিৎকণ ‘জীব’ নামক 
চেতন পদার্থ ও সেই জীবশক্তির আশ্রয় স্বরূপ অন্তর্ধামী পরমাত্মারূপে 
শক্তিমান্‌ পরমেশ্বর অবস্থিত আছেন বলিয়াই, সেই প্রকাশ-লক্ষণ জীব- 
চৈতন্য কতৃক আমরা জড়সত্ত! মাত্রই উপলদ্ধি ব| অনুভব করি; কিন্তু 
উহা অবিদ্যা। ও ইন্জিয়ার্দিরপ জড়ের আবরণে আবৃত থাক! পর্যন্ত সেই 
জড়ের দ্বার! নিজ চিদস্বরূপের অর্থাৎ জীবাত্মাকে ও তদাশ্রয় এবং সবা শর 
হইয়া, যিনি সর্বাসাঙ্গী ও সকল হইতে নিলিপ্ত সেই পরমাক্মা__ 
পরমেশ্বরকে উপলব্ধি করিতে পারি না; কারণ অপ্রকাশ-লক্ষণ জড়ের 
পক্ষে অন্ভব বা প্রকাশ করিবার ক্ষমতা :নাই। সেইজন্য আমাদের মন 
বুদ্ধি ও ইন্জিয়াদি যে-কোন জড়পদার্থ, নিজেকে কিঙ্গা চিদ্বন্তকে- প্রকাশ 
করিতে পারে ন} ৷. চৈতন্য কতৃকই যাহ! প্রকাশিত হয়-_জানা যায়, সেই 
জড়বস্ত সকল চৈতন্থকে কি দিয়া জানিতে পারিবে? অতএব নিজেকে 
জানিবার পক্ষে সম্পূর্ণ অক্ষম যাহারা, সেই মানবের: মনোবুদ্ধিও ইন্জিয়াদি 











শক্তি ও শক্তিমান ৬৫ 





যে কোন জড়পদার্থের পক্ষে, জড় হইতে পুথক চিদ্বস্তকে জানিতে পারিবার 
__জড়াতিরিক্ত চিৎসত্ত। উপলন্গি করিবার কোনও সম্তাৰন। নাই, সেইজন্যাই 
আমাদের প্রাকৃত ইন্দিয়াদি দ্বারা চিত্কণ জীবাস্সাই যখন গ্রাহা হইবার 
বিষয় নহেন, তখন সেই জড়বস্ত সকলের পক্ষে, অপ্রারুত-- শুদ্ধ চিচ্ছক্তি- 
রাশি ও তছিলাস অর্থাৎ চিন্ময় জগৎ এবং তদৃদ্ধে জড়, জীব ও চিচ্ছক্তির 
আশ্রয় বা পরম কারণ যিনি, সেই শক্কিমান্‌ পরমেশ্বরকে জানিতে না পার! 
যে খুবই স্বাভাবিক, ইহ! এখন সহজেই বুঝা যাইতে পারে; এইভন্যাই 
যে চৈতন্য কতৃক জড়লত্তা জানা যাইতেছে, সেই চৈতন্য-পদার্থ, জডের 
নিকট এবং অবিদ্যাদি জড়ের আবরণে জড়তা-প্রাপ্ত জীবের নিকট অজ্ঞান্তই 
রহিয়াছে । প্রত্যক্ষসিদ্ধ জড়জগৎ হইতেও যাহা সত্য, মেই চিন্ময় জগৎ 
ও চিদানন্দময় জগদীশ্বরকে, অবিদ্যারূপ-জড়তাগ্রস্ত জীবের ও তাহার প্রারুত 
ইল্জিয়।দির পক্ষে ন! জানিতে পারিবার উক্ত রহস্য শ্রুতিদেবী আমাদিগকে 
অতি অল্লাক্ষরে__একটি কথায় এইকপে বুঝাইয়। দিয়াছেন ; _ 
“যেনেদং সর্ব বিজানাতি তং কেন বিজানীয়াদ ৷” 
(= বৃহদারণাক । ২1৭।১৪ ) 
অর্থাৎ যাহা কর্তৃক এই সমস্তই জান! যাইতেছে, তাহাকে আর কোন্‌ 
কারণ দিয়া জানা যাইবে ? 
যেমন চক্ষু ভিন্ন কোন বস্তু ছারা দেখা যায় না বলিরা, কেবল 
চক্ষু দ্বারাই আমরা! অপর সমস্ত বস্তুই প্রত্যক্ষ করি; কিন্তু যাহার সন্থায় 
সমস্ত পদার্থের সত্তা প্রত্যক্ষ হয়, সেই চক্ষুকে অপর কোন বস্তু দার! দেখা 
যায় না বলিয়া, চক্ষুর সত্তা অস্বীকার ক্র! শর্থাৎ ‘চক্ষু নাই’ মনে করা৷ 
যেমন নিতান্তই অসঙ্গত ও অন্যায়, তেমনি যে চৈতন্য কর্তৃক সমস্ত জড় 
জগতের অনুভূতি হয়,_যাহা আমাদের চক্ষু, কর্ণ, প্রাণ, মন, বুদ্ধি নমস্তেরই 
পরম কারণ, (প্রাণস্থা প্রাণমূত চক্ষ্ষশ্ক্ষুরুভ শ্রোত্রস্ত শ্রোত্রং মনসো যে 
মনো বিছুঃ। তে নিচিক্যর্ধ পুরাণমগ্রাম্‌।”__বৃহদারণ্যক ! ৪1৪1১৮ ) সেই 
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সকলের: আদি ও অগ্রবর্তী কারণ স্বরূপ তাহাকে অপর কোনও কারণ দ্বারা 
জানা না যাইলেও, তাহার সত্তা অস্বীকার করা তদপেক্ষাও অসঙ্গত ও 
অকুতজ্ঞতার পরিচায়ক ৷ 
যেখানে যাহা কিছুর সত্তা বিদ্যমান রহিয়াছে, যেখানে যাহা কিছুর 
সত্তা অনুভূত হইতেছে,_কি জড়, কি জীব. কি চিচ্ছক্তির প্রকাশ- 
সামর্থ্য, সমন্তেরই যূল সেই পরম-কারণ--পরত্র্ব__পরমেশ্বর শ্রীরুষঃ। 
তিনিই পপূর্ণশক্তিমান্ঠ । তিনিই “সর্বকারণ-কারণ”।  তীহাকে 
প্রকাশ করিবার অপর কোনও কারণ নাই; যে হেতু তাহারই প্রকাশ- 
সামর্থ্য সমস্তই প্রকাশিত হইতেছে । তিনি স্বপ্রকাশ ; (“যমেবৈষ বৃগুতে 
তেন লভ্য”-মুণ্তক” 1৩1২৩ ) ও কেবল নিজ স্বর্পভূতা হলাদিনী শক্তির 
সাররূপা ভক্তির আলোকেই প্রকাশিত হয়েন ; (ভক্ত্যাহমেকয়! ্রাহঃ”_ ৷ 
শ্রীত:। ১১1১৪।২১) তত্তিন্ন তিনিই সকলকে প্রকাশ করেন; তাহার 
প্রকাশক কেহই বা কিছুই নাই; শ্রুতি জলদগম্ভীর স্বরে ইহাই 
গাহিয়াছেন _ 
ন তত্র স্থর্যে! ভাতি ন চন্দ্রতারকং 
নেম! বিছ্যুতো ভান্তি কুতোহয়মন্িঃ । 
তমেব তান্তমন্থভাতি সর্বং 
তন্ত ভাসা সর্বমিদং বিভাতি ॥ 
ঃ ॥ (শ্বেতাশ্বণ। ৬1১৭) 
্ অর্থাৎ সেখানে সর্ব কিরণ দেয় না. (অৰ্থাৎ হূর্য তাহাকে প্রকাশ 
করিতে পারে না) চন্দ্র এবং তারকা সেখানে দীপ্তি পায় না; এই বিদ্যুৎ 
'সকলও প্রকাশিত হয় না; অতএব এই অগ্নিই বা কোথায়? সেই দীপ্ত 
পরত্রহ্মেই সকলে অনুদীপ্ত হয়,__তাহার প্রকাশেই এই সমস্ত প্রকাশ পাইয়া 
থাকে। | > 
নিজ ‘শক্তি’ হইতে বিশেষ,_ইনিই হইতেছেন ‘শক্তিমত্তত্ব 
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শক্তিমান্‌ পরমেশ্বর ও তদীয় শক্তিবর্গের মধ্যে যুগপৎ এক অচিস্তনীয় 
ভেদ ও অভেদ সম্থন্ধের ঘোষণা করা, শাস্ব সকলের সঙ্িলিত 
অভিপ্রায় । সুতরাং বুঝিতে হইবে, শক্তি ও শক্তিমং-তত্তে অভিন্ন হইয়া ও, 

( এক্তিশক্তিমতোরভিন্ন) আবার কার্য ও কারণ আশ্রয়ী ও মাঅযাদি 

রি ভেদে ভিন্ন হইয়াও অভিন্নই থাকেন,_উহা! এইরূপ অচিন্ত্য । 

সবণক্তি সমন্বিত এক শক্তিমত্-তত্ব ব পরমেশ্বর ব্যতীত যেমন তাহার 
সঙ্গাতীয় বা বিজাতীয় ভেদবরূপ অপর দ্বিতীয় কিছুই নাই (“এক 
মেবাদ্বিতীয়ম্‌”।_ ছান্দোঃ। ৬২২) এবং স্বণক্কি প্রকাশ বৈচিত্র 
তাহাতে যেমন অপর স্বঘংসিদ্ধ নানাত্ব কিছুই নাই, (“নেহ নানাস্তি 
কিঞ্চন”। কঠ০। 91১১) সেই এক ও বিরুদ্ধধর্মীশ্রয় পরমেখর আবার 
অচিন্ত্য এশ্বর্ব দ্বার নিজ শক্তি হইতে শক্তিমান্কপ নিজ বৈশিষ্টের 
সহিত, নিজ শক্তিবর্গের বিশেষত্ব বিধান পৃবক ততসহ যুগপৎ পৃথক ও 

ভূত হইয়া নিত্যই দেদীপ্যমান্‌ রহিয়াছেন; ( য একোহ্বর্ণো বহুধ। 
শক্তিযোগাদ্‌ বর্ণাননেকান্‌ নিহিতার্থো দধাতি ৷” শ্বেতাশ্বণ | ৪1১) । সেই 
জন্য একদিকে শক্তিমানে ও শক্তিতে অভিন্ন হইলেও, অন্যদিকে জড়শক্তি, 
জীবশক্তি ও স্বব্ূপশক্তি-পর্দাখত্রয়ের মধ্যে এবং সেই শক্তি-পদার্থত্রয়ের সহিত 
শৃক্তিমং-পদার্থের যে বিশেষত্ব রহিয়াছে,_সেই বিশেষত্বের ভিত্তির উপর 
সেই সেই পদার্থ-বিশেষের বাচক বাঁ নাম সকলেরও বিশেষত্ব সুপ্রতিষ্ঠ 
করাই যে, শাস্ত্র সকলের সম্মিলিত অভিপ্রায়, ইহা স্মরণ রাখা আবশ্যক ; 
নচেৎ পদার্থ সকলের বিশেষচ্থের মত “পদ” বা ‘নাম’ সকলেরও যদি 
বিশেষত্ব না থাকে, তবে সাধারণ নাম্‌ হইতে শ্রীভগবন্নামের মহিমা- বিশেষ, 
কীর্তন করায় শাস্বের কোন সার্থকতা থাকে না। 

তাহা। হইলে শক্তি ও শক্তিমানের আলোচনায় এক অদ্বিতীয় বন্তরই 
নিজ স্বরূপভূত বিশেষত্বূপ নিয়োক্ত পদার্থ বিশেষের আমরা সন্ধান 
পাইলাম ; যথা 
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[ক] শক্তি-পদার্থ, ও [খ] শক্তিম্পদার্থ, | 

শক্তি-পদীর্থ আবার প্রধাণতঃ (১) জড়শক্তি-পদার্থ, (২) 
জীবখক্তি-পদার্থ ও (৩) চিদ্ধক্তি-পদার্থ ভেদে ত্রিবিধ হইলেও, 
চিদ্চিদ-ভাবাপন্ন জীবের ‘দেহ’ জড় ও “আত্মা, চিদ্বস্ত বলিয়া, আরও 
সংক্ষেপে বলিলে, ইহাই বলিতে হয় যে-শক্তি-পদীর্থ মূলতঃ 
দ্বিবিধ ; যথা 

(১) জড়-পদার্থ ও ( ২) চিন্ময়-পদাৰ্থ ৷ 

সকল পদার্থই ‘পদার্থ’ বাঁচ্য হইলেও, পদার্থ সকলের বিশেষত্ব 
অন্থসারেই যেমন উহ! প্রধাণতঃ-_ 

(১) জড়শক্ভি-পদার্থ, 

(২) চিচ্ছক্তি-পদার্থ, 

(৩) শক্তিমত্পদীর্থ, 

এই ত্ৰিবিধ প্রকার, সেইরূপ উক্ত ত্রিবিধ পদার্থের নির্দেশক শবা-সন্কেত 
যাহা, সেই “পদ” বা ‘নাম’ সকলও যে, পদার্থ বা নামীর অনুরূপ 

(১) জড়-শক্তি-পদাৰ্থের বা জড় বস্তুর নাম, 

(২) চিচ্ছক্তি-পদীর্ণের বা চিন্ববস্তর নাম, 

(৩) -শক্তিমত্-পদার্থের বা পরমেশ্বরের নাম, 

মূলতঃ এই ত্ৰিবিধ শ্রেণীতেদে বিভক্ত, এই কথাটি স্মরণ রাখিতে পারিলে 
তখন,জড়-পদার্থ বা প্রাকৃত বস্তুর নাম হইতে অপ্রারৃত চিন্ময় বস্তুর 
নামে, এবং চিন্ময় পদার্থের মধ্যে আবার চিচ্ছক্তি-পদার্থ হইতে বিশেষ, 
_-শক্তিমৎ-পদার্থ বা। পরমেশ্বরের নামের বৈশিষ্ট্য বা মহিমা-বিশেষ বণ 
করিলে তাহাতে সংশয় ব! বিস্ময় প্রকাশের অবসর থাকে না। পদার্থ বা 
মামীর বিশেষত্ব অবগত থাকিলে, তখন সেই নামেরও বিশেষত্ব সহজেই 
বুঝিতে পার! যায় ; তখন জড়শক্তি-পদার্থ 'গুড়' নাম গ্রহণ করিয়া মুখ মিষ্ট 
হইতে না দেখিলেও শক্কিমত-পদার্থ “রাম” নাম গ্রহণে জীবত্ব যে মধুময় হইতে 
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পরে, এই কথা শ্রবণ করিয়া, কাহারও পক্ষে আর সংশয় বা বিশ্বয় প্রকাশ 
করিবার কারণ থাকে না। 

শক্তি বাঁ গুণ ভেদেই পদার্থ সকলের বিশেষত্বের কারণ হইয়। থাকে । 
শাস্্োক্ত শ্রীভগবন্নাম-মহিমার অর্থ হইতেছে-_শক্তি-পদার্ধের নাম হইতে 
শক্ভিমৎ্-তত্বের নামের বৈশিষ্ট্য কীর্তন । শক্তি-পদার্থের নাম হইতে 
শৃক্তিমৎ পরমেশ্বরের শাস্রোক্ত নাম সকলের বিশেষত্ব এই যে, একমাত্র 
পরমেশ্বর সম্বন্ধেই ‘পদ’ ও “পদীর্থ_'নাম” ও “নামী” অভিন্ন । সেখানেই 
কেবল নাম, নামী হইতে অভেদরূপ এক অচিন্থা ও অত্যাশ্চর্য বিশেষত 
প্রাপ্ত,_যাহা অপর কোন পদার্থের নাম সম্বন্ধে পরিদুষ্ট বা শ্রত হয় না। 
সেখানেই কেবল নাম-নামী অভিন্ন বলিয়া, নামীর ন্যায় সমূদয় শক্তি বা গুণ 
তাহার নামেও নিহিত থাকায়, পৃথকভাবে নামী-্বরূপের স্মরণাদি অপেক্ষা 
ন| করিয়াও, নাম-শ্বরপ হইতে তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়। (সেইজন্য 
পরমেশ্বরের নির্দেশক আজানিক শব্ব-সঙ্কেত বা শাস্বোক্ত নাম সকল যদি 
তাহাকেই উদেশ্য করিয়া অর্থাৎ ‘নাম’রূপে, অথবা সেই নাম সকল, পুত, 
ভৃত্য কলত্রাদি অপর বস্তুকে উদ্দেশ্য করিয়া অর্থাৎ 'নামাভাস' কপেও 
গৃহীত হয়,_যে ভাবেই গ্রহণ করা হউক, অর্থাৎ সেই নাম সকলের 
বাবহার দ্বারা নামী অর্থাৎ পরমেশ্বরকে স্মরণ হইবার কারণ উপস্থিত হউক 
ব। না-ই হউক,-_নামী হইতে অভিন্ন বলিয়াই, নামীর অপেক্ষা-রহিত 
সেই নাম-নিহিত শক্তি প্রভাবে জীবের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইয়া 
থাকে, স্থতরাং ইহা দ্বারা শক্তিমত্ভত্বের নাম সকল যে কেবল তাহার 
নির্দেখক-শব-সঙ্কেত মাত্রই নহে, তাহার বাঁচক হইয়া বাচ্য শক্তিমৎ- 
তত্ব হইতে অভিন্ন_ ইহাই প্রতিপন্ন হইয়া থাকে । শক্তিমং-পদাৰ্থের 
ন্যায় শক্তি পদার্থ সম্বন্ধে নাম” ও ‘নামী’ অভিন্ন না হইলেও অর্থাৎ শক্তি- 
সম্বন্ধে নাম’ ও ‘নামী’ পৃথক হইলেও, আবার জড়শক্তি-পদার্থে ও চিচ্ছক্তি 
পদার্থে যে বিশেষত্ব রহিয়াছে তদহুসারে, চিচ্ছক্তি পদার্থের নামাভাসে না 


৭০ শ্রীপ্লীনাম-চিন্তামণি-_তৃতীয়োল্লাস 





হউক--চিন্ময় বস্তুর নির্দেশক শক সঙ্কেত বা “নাম গ্রহণে নির্দিষ্ট 
চিদ্বপ্তর স্মরণ হইয়| -শ্রীভগবৎ স্মরণের মতই উহ দ্বারা জীবের অশেষ 
শ্রেয়োলাভ হইয়। থাকে। চিন্ময় বস্তুর নাম গ্রহণে, উহ! দ্বার] শ্রীভগবন্নাম 
গ্রহণের মতই ক্ললাত হইলেও, চিচ্ছক্তি পদার্থের শক্তি, চিচ্ছক্তি-পদার্থের 
নায়ে নিহিত না থাকায়, সেই নাম সকল যদি নামীর অর্থাৎ সেই চিন্ময় 
বন্তর উদ্দেশ্যে না হইয়া অন্ত কোন প্রাকৃত বস্তুর উদ্দেশ্যে গৃহীত হয়, 
অর্থাৎ 'নাম'রূপে গৃহীত না হইয়া যদি 'নামাভাস*রূপে গৃহীত হয়,_ যদি 
নামীর অপেক্ষা-শৃন্ত হয়, সে স্থলে কিন্ত গ্রীভগবন্বামের মত তাহাতে 
শ্রেয়োলাভের সম্ভাবনা থাকে না_যদদি কোনও প্রকারে তাহা বস্তু বা 
নামীকে স্মরণ করাইয়া না দেয়। অতএব চিচ্ছক্তি-পদার্থের নাম গ্রহণে 
জীবের যে অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবার কথাও শাস্ত্রে দেখা যায়,__তাহা 
সেই নামীরই স্মবণ-প্রভাব। উহা সেই নাম-নিহিত কোন শক্তির প্রভাব 
নহে বলিয়া, এ স্থলে 'নাম’ ও “নামী? উভয়ে ভিন্ন বলিয়া বুঝিতে 
হইবে। 

যথাক্রমে প্রেমণ্ভক্তি পর্যন্ত প্রদান করিতে এভগবন্নামের মতই তীয় 
ধাম, বেশ বিলাস, ও পরিকরাদি নিখিল চিচ্ছক্তি-পদার্থ বা চিন্ময় বস্তুর 
নাম’ সকল প্রভাবশালী হইলেও শক্তি পদার্থ ত নিবন্ধন, উহার 'নামাভাস+ 
ঘটিলে অর্থাৎ নামীর অপেক্ষা শূন্য হইয়া নাম গৃহীত হইলে, সেই স্থলে 
নাম ও নামীর অভিন্নতা প্রতিপন্ন না হওয়ায় - ফলের অন্ছুদয়ে, চিচ্ছক্কি- 
পদার্থের নাম সকল যে শক্তিমং-পদার্থের নাম হইতে এই অংশে নান 
শক্তিসম্পন্ন, অর্থাৎ সর্বাংখে 83 তুল্য নহে, ইহা বুঝিতে 
পারা ষায়। 

পদ্মপুরীণে নামাপরাধ নির্ণয় প্রসঙ্গে _ ধর্ম-ব্রত-ত্যাগ-হোমাদি সর্বশুভ 
ক্রিয়াদির সহিত নামের সমত! মনে করা, অপরাধরূপে গণ্য হওয়ায়, (-ধর্ম- 
ত্রতত্যাগহতাদি সর্বশুভক্রিয়াসাম্যমপি প্রমাদঃ।) এ স্থলে মুক্তপ্রগ্রহ 


শক্তি ও শক্তিমান্‌ ৭১ 





বৃতি দ্বারা, ‘সবশুভ ক্রিয়া” অর্থে কেবল দান, ব্রত, তপ, যজ্ঞাদি শুভ 
ক্ৰিয়াই নহে, চিচ্ছক্তি-পদার্ঘের নাম গ্রহণরূপ শুভান্রশীলন পর্যন্তও যে 
সবাংশে, অর্থাৎ নাম ও নামীর অভিন্নত্ব অংশে শ্রুভগবন্নামের তুল্য 
হইতে পারে না, ইহাই বুঝিতে পারা যায়। এই জন্যই দান, যজ্ঞ, ত্যাগ 
€ তপশ্যাদি শুভানুষ্টানেরর_নিথিল সাধন ভজনের মনো যে ভক্তি অর্বশেষ্ঠ, 
('স বৈ পুংসাং পরো! ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে | শ্রভান 1১1২৬) 
যাহা! অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই, এতাদুশ ভক্ত্যঙ্গ সকলের মধ্যেও 
আবার প্রীনাম-সন্কীতনই স্বয়ং শ্রীভগবান্‌ কর্তৃক “সবেষ্ট? বলিয়। প্রচারিত 
হওয়ায়, প্ীভগবন্নামের উক্ত অসাধারণ মহিম! বিশেষ সুচিত হইয়াছে,__ 
“ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি । 
রুষ্ণ প্রেম, কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি ॥ 
তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নাম সহ্কীতন ।” 
শ্রচৈতন্যচরিতামৃত ৩1৪।৬৫ 
‘নামাভাস’ স্থলেও অর্থাৎ নামীর অপেক্ষা-রহিত নামেও যদি নামীর 
শক্তি ব! প্রভাব পরিলক্ষিত হয়, তবেই নাম ও নামীর অভিন্নতা প্রতিপন্ন 
হইতে পারে। কেবল পরমেস্বরের নাম ভিন্ন, নাম ও নামীর অভিন্নতারূপ 
অচিন্তনীয় বৈশিষ্ট্য অপর কোন নাম সম্বন্ধে দুষ্ট হয় না) অন্য সমস্ত নাম 
হইতে পরমেশ্বরের নামে এই সমুজ্জল বিষেশত্ব। এইজন্যাই ক্রীভগবন্নাম- 
মাহাত্মযের ন্যায় অপর চিন্ময়-পদার্থ সকলের নাম-মাহাত্ম্য সমভাবে গরিগীত 
হইলেও, কেবল শ্রীভগবন্নামাভাস-মাহাত্ম্য ভিন্ন অপর কোনও নামের 
‘আভাস’ মহিমা শান্ধে মুখ্যতঃ কীতিত না হওয়ায়, ইহা দ্বারা শক্তি- 
পদার্থের নাম হইতে শক্তিষংপদার্থ_পরষেশ্বরের নামেরই সর্বোৎকর্ষতা 
এবং তাহার কারণ-_নাম ও নামীর অভিন্নতাবূপ বৈশিষ্টযই ব্যক্ত হইতেছে। 
শ্রীভগবন্নামের মত, নামী হইতে অভিন্নতত ন! হইলেও চিচ্ছক্তি- 
পদার্থের ‘নাম’ গ্রহণে (নামাভাসে নহে) জীবের পক্ষে সেই রূপই 


৭২ শ্রীশ্রীনাম-চিন্তামনি__তৃতীয়োল্লাস 





পরম মঙ্গলের উদয় হয়, কিন্ত জড়শক্ভি-পদার্থের নাম গ্রহণে তাহা হয় 
না ;-_জড়পদার্থ হইতে চিন্সয়পদীর্ঘের ইহাই বিশেষত্ব। শক্তি-পদার্থ 
বলিয়া ষদিও চিদ্বন্তর মত জড়বস্ত স্ন্ধেও নাম ও নামী পৃথক, তথাপি 
চিন্নয়বস্তর স্মরণ প্রভাবের মত, পারমার্ধিক কল্যাণ-প্রদানের পক্ষে কোনও 
প্রাক্কৃত বা জড়বন্ত স্মরণের সেরূপ কোন প্রভাব ন! থাকায়, জড়খক্তি- 
পদার্থের নাম জড়বস্তকে নির্দেশপূর্বক ম্মরণ করাইয়া দিলেও, তাহাতে 
যেমন কোনও পারমাথিক কল্যাণোদয় হয় না তেমনি প্রাকৃত বস্তু বা 
নামী’ হইতে প্রাক্কৃত “নাম” সকল ভিন্ন বলিয়া, অন্ন, জল, চিনি প্রভৃতি 
নাম’ গ্রহণে কাহারও ক্ষন্নিবৃত্তি, পিপাসা শাস্তি ও মুখ মিষ্টি হয় না। 


(১) জড়শক্তি-পদার্থ হইতে (২) চিচ্ছক্তি-পদার্থের এবং চিচ্ছক্তি- 
পদার্থ হইতে (৩) শক্তিমৎ-পদার্থের উক্ত বৈশিষ্ট্যের জন্যই, 


১। গুড়” প্রভৃতি জড়খক্তি-পদীর্থের অর্থাৎ প্রকৃতি বা জড়বস্তর 
, নাম’ গ্রহণে কিবা নামাভাস” ঘটিলে তাহা দ্বারা কাহারও 

পারমাথিক মন্দলোদয় অথবা মুখ মিষ্ট - কিছুই হয় না। 

২। ‘গোকুল’ প্রভৃতি চিচ্ছক্তি-পদার্থে অর্থাৎ অপ্রারুত বা 

চিন্ময় বস্তুর ‘নাম’ গ্রহণে পারমার্থিক মঙ্গলোদয় হইয়। থাকে, 

কিন্ত “নামাভাসে” নহে । - 


৩। “গোবিন্দ প্রভৃতি শক্তিমং-পদাৰ্থের অর্থাৎ প্ভগবানের 

শাস্তরোজ ‘নাম’ গ্রহণে পারমার্ধিক যঙ্গলোদয় ও জীবাত্মা মধুময় 

হয়। 'নামাভাসেও, জীবের সংসার-পাশ বিমুক্তি হইয়া থাকে। 

অতঃপর আমরা শীক্ষ-প্রমাণাদি দ্বারা প্রীভগবান্‌ ও প্রীভগবস্নামের 
উক্ত অভিন্নতা বিষয়ে উপলব্ধি করিবার জন্য চেষ্টা করিব,। 


টা 


চতুর্থ উল্লাস 


শ্রাভগলান, ও শ্রীভগবন্নায়ের অভিন্নতা 


শক্তিম্তব্বই শান্থে পরতন্ব, পরত্রক্ম, পরমাত্মা, পরমেশ্বর, পরম-পুরুষ, 

প্রভৃতি নামে কীতিত হইয়াছেন। তব, ব্রহ্ম, আত্ম, ঈশ্বর, ও পুরুষ 
প্রভৃতি নাম”উক্ত নাম সকলেরই সংক্ষিপ্ত আকার। সর্বব্যাপী ও 
বিভূ-চৈতত্স্ব্ূপ বলিয়া, শক্তিমত্তত্বকেই তত্ববিদ্গণ “অন্বয়জ্ঞান-তন্ব” 
নামে অভিহিত করেন। সেই এক ও অদ্বিতীয় জ্ঞান-তবুই সাধকের 
অধিকার ভেদে প্রধানতঃ ব্রহ্ম” ‘পরমাত্ম!! ও ‘ভগবান’-_এই ত্রিবিধ 
প্রকাশ ভেদে প্রতিভাত হয়েন। 

বন্তি তত্ততৃবিদস্তবং যজজ্ঞানমদয়ম্‌। 4 

ব্রক্ষেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্যাতে ॥ 


(শ্ৰম্তাগবত ৷ ১২।১১) 

অর্থাৎ তত্ববিদ্গণ এক অন্বিতীয় চৈতন্য-স্বকূপ বা অখণ্ড জ্ঞানবস্তুকে 
‘তত্ত্ব’ বলিয়া থাকেন। সেই অন্বয় জ্ঞান-তত্বের যাহা নিবিশেষ প্রকাশ; 
নির্ভেদ-দৃ্টি জ্ঞানিগণ তাহাকেই 'ব্রহ্ম' বলেন; যাহা অন্তর্ধামীরূ্প আংশিক 
সবিশেষ প্রকাশ,__আষ্টাঙ্গ-যোৌগীগণ তাহাকে ‘পরমাত্ম!” বলেন ; এবং যাহা 
সর্বশক্তি-সমস্বিত--সচ্চিদানন্দঘন সবিশেষ প্রকাশ, ভক্তগণ তাহাকেই 
জিতগবান্ঠ বলেন । 

সাধকগণের অধিকার বা ভাবের তারতম্য অন্ুমারেই, এক-_অদ্বিতীয় 
জ্ঞানবস্ত বা তবৃই ষে, উক্ত ত্রিবিব প্রকাশ ভেদে অনুভূত হইয়া থাকেন_ 
স্থদূর আকাশ-পথ হইতে দেঁবষি নারদের ছ্বারকায় অবতরণ বিষয়ক 
নিয়োক্ত বর্ণনাটি ইহার দৃষ্টান্ত হইতে পারে। একই দেবধি নারদকে 


৭৪ শ্রীশ্রীনাম-চিন্তামণি__চতুর্থোল্লাস 





দ্বারকাবাসী রুষ্ণ যেরূপ বিভিন্ন প্রকারে দর্শন করিতেছেন, ইহাতে তাহাই 
বর্ণিত হইয়াছে ৮ 
চয়ত্িযামিত্যবধারিতং পুরা 
ততঃ শরীরীতি বিভাবিতাকৃতিম্‌ । 
বিভূর্ধিভক্তাবয়বং পুমানিতি 
ক্রমাদমুং নারদ ইত্যবোধি সঃ ॥ (শিশুপালবধ কাব্য ১৩) 
অর্থাৎ দ্বারকাবামী কুষ্ণ প্রথমে দেখিলেন, একটি নিধিশেষ তেজঃপুঞ্ 
মাত্র; আরও নিকটবর্তী হইয়া আসিলে, আকুতি দর্শনে তখন কোন 
শারীরী ব! দেহধারী প্রাণী বিশেষ বলিয়। নির্ণর করিলেন, তদনন্তর আরও 
নিকটতর হইলে, কর-চরণার্দি অবয়ব দর্শনে, তাহাকে কোন পুরুষ বলিয়। 
নিশ্চয় হইল; সম্পূর্ণ নিকটবর্তী হইলে, অবশেষে তাহাকেই নারদ বলিয়া 
চিনিতে পারিলেন। 
একই শ্রীনারদ যেমন দর্শকের দর্শন ভেদে যথাক্রমে “জ্যোতিঃ, “শরীরী” 
ও ‘পুরুষ'__এই ত্রিবিধ প্রকাশ ভেদে পরিদৃষ্ট হইয়াছিলেন, সেইরূপ এক 
'অছয়-জ্ঞানতত্ব” তৎ্সান্মুখ্য প্রাপ্ত জীবের যোগ্যতা অনুসারে--অধিকার 
তারতম্যে, যথাক্রমে ‘ব্রব্ব;, “পরমাত্মা*. ও ভগবান”_-এই ত্রিবিধ প্রকাশ 
বিশেষে অন্গভৃত হইয়া! থাকেন 7 
প্রকাশ বিশেষে তিহে। ধরে তিন নাম। 
ব্ৰহ্ম পরমাত্মা আর পুর্ণ ভগবান্‌ ॥ 
(শ্রচৈতন্য-চরিতামুত । ১৷২৷৭ ) 
শ্রীরষ্চই অদ্য়-জ্ঞানতত্ব। তিনি '্বয়্তগবান্‌’। ('কষ্ণন্ত ভগবান্‌ 
্বয়ম্‌।) শ্রীভা। ১/৩২৮)। ব্ৰহ্ধ, পরমাত্ম। ও নিখিল ভগবন্মংন্তির 
অর্থাৎ শুক্ল-যজ্ঞ-মৎস্ত-কুর্ম-পুরুষাদি স্বাংশাবতার হইতে আরম্ভ করিয়া, 
শ্রনারায়ণ-বান্থদেবাদি বিলাস পর্যন্ত এই. সমগ্র ভগবস্তাবের বা পুর্ণ 
ভগবানের ). যুল বলিয়া, শরীক হইতেছেন 'সবয়ং-ভগবান্‌'। সেই এক 


শ্রীভগবান্‌ ও শ্রীভগবন্নামের অভিন্নতা ৭৫. 





স্বতঃসিদ্ধ যূলরূপেরই “ব্রহ্ম, 'পরমাস্মা” ও ‘ভগবান এই ত্রিবিধ প্রকাশ 
ভেদ মাত্র; সুতরাং উক্ত প্রকাশত্রর তাহ! হইতে অভিন্নাত্ম বা তদেকাত্ম 

হইতেছেন। 

অদ্বয় জ্ঞানতত্ববস্ত কুষের স্বরূপ ৷ 
ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্‌ তিন তার রূপ ॥ 
( উচৈতন্য-চরিতামূত ১২৫৩) 
পূর্বোক্ত “জ্যোতিঃ' ‘শরীরী’ ও পুরুষাঁ_এক নারদ হইতে স্বতন্ত্র বা 
অতিরিক্ত কিছু না হইলেও, উহা যেমন স্বয়ংসি্ছ এক নারদ-কপেরই 
বিভিন্ন প্রকাশ,_কিন্ত ‘জ্যোতি?’ শরীরী’ প্রভৃতিকে অপেক্ষা করিয়া 
নারদ-রূপের প্রকাশ বা অভিব্যক্তি হয় নাই, তেমনি ব্রহ্ম পরমাত্ম। ও 
ীবান্থদেব-নারায়ণাদি প্রীভগবন্ুহ্তি সকল শ্রীকৃষ্ণ হইতে ভিন্নবস্ত অর্থাৎ 
তর্দতিরিক্ত কিছু না হইলেও. উহা। স্বয়ংসিন্ধ এক কুষ্ণ স্বরূপেরই বিভিন্ন 
প্রকাশ ।  কৃষ্ণ-রূপকে অপেক্ষা করিয়া উক্ত প্রকাশ সকলের অভিব্যক্তি, 
কিন্ত 'বর্ষ', 'পরমাত্মা" ও “ভগবদ্রপ” প্রকাশ-যুতি সকলের অপেক্ষায় রুষ্ণ- 
রূপের প্রকাশ বা অভিব্যক্তি হয় নাই বলিয়।, অথ্র-জ্ঞানতবের প্রকাশ 
সকলকে ক্ফণাপেক্ষী” ও অন্ধয়-জ্ঞানতব্বস্বরপ -উকুষকে 'অনন্যাপেক্ষী? ব। 
শ্বয়ংসিদ্ধ’ কহে। ‘অনন্তাপেক্ষি- স্বয়ংসিদ্ধ'্ূপ যাহা, তাহারই নাম 'স্বয়ং- 
রূপ-তত্' বাঁ শ্বয়ংভগবান’। 

অনন্যাপেক্ষি যদ্রপং হয়ংরূপঃ স উচ্যতে ।  (শ্রীলঘুভাৎ ১৷১২ ) 

অর্থাৎ অন্যকূপকে অপেক্ষা করিয়া যে রূপ প্রকট হয় নাই,_সেই 
্বয়ংসিদ্ধ রূপকেই 'স্ব্ংরূপ’ বলা হয়। অরফ্ণই স্বয়ংরূপ বা স্বয়-ভগবান্‌। 
এক স্বতঃসিদ্ধ নারদ-রপের “জ্যোতিং' শরীরী" ও পুরুষ’-_এই 
প্রকাশত্রয় যেমন অনিত্য অর্থাৎ “নারদরূপ' দর্শন হইলে, তখন ‘জ্যোতি! 
শরীরী’ ও পুরুষ-রূপ প্রকাশ সকল আর থাকে না; স্বয়ংরূপ-তব বা 
বয়স্তগবান্‌ শ্রীষ্ূপের, বর্ষণ 'পরমাত্মা" ও 'ভগবদ্রপ' প্রকাশ সকল 


৭৬ শ্রী শ্ৰীনাম ‘চিন্তামণি চ তুর্থৌল্লাস- 





সেরূপ অনিত্য নহে; উচ! হ্বয়ংরূপ-তুল্যই অনানদিসিন্ TR টৃষ্টান্ত ব। 
উপমার সহিত উপমিত বিষয়ের এই অংশের পার্থক্য বিষয়েও বিশেষভাবে 
স্মরণ রাখা আবশ্যক । 

অধিকারী ভেদে, এক সংচিৎআনন্দ-রস স্বরূপ বিভূ-চৈতন্যা বা অদ্বয় 
জ্ঞানতব্বেরই উক্ত ত্রিবিধ প্রকাশ-ভেদ তারতমোর সংঙ্িথ ও সারমন্ম 
এই যে, 

(১) ' যখন শক্তি ও শক্তিমানের বৈশিষ্ট্যের অন্গুপলন্ধির সহিত 
অর্থাৎ যখন বিশেষণ প্রকাশ রহিত কেবল নিধিশেষরূপে 
তাহাকে জানা যায়, কিন্ত চক্ষে দেখা ও পাওয়া যায় না, 
তখন জত্তা-প্রধান ত্রক্ম-স্বরূপে, তিনি নির্ভেদ-দষ্টি জ্ঞানি- 
গণের নিকট প্রতিভাত হয়েন। 

(২) যখন মায়াশক্তি-প্রচুর চিচ্ছক্ত্যংশ বিশিষ্ট সবিশেষ রূপে 
তাহাকে জানা যায়, অন্তর্যামী রূপে অন্তরে দেখা যায়, কিন্ত 
সেব্যক্ূপে পাওয়া যায় না, তখন চৈতন্য-প্রধান পরমাত্ম- 
স্বরূপে তিনি, অষ্টাঙ্গ-যোগীগণের নিকট প্রতিভাত হয়েন। 

(৩) যখন সর্বশক্তি-সমন্থিত সচ্চিদানন্দ- বিগ্রহ রূপে তাহাকে 
জানা যায়, অন্তরে বাহিরে দেখা যায়, এবং সেব্যরূপে 
পাওয়া যায়, তখন আনন্দ-প্রধান শ্রীতগবদ্রপে তিনি 
ভক্তগণের নিকট প্রতিভাত হয়েন। 

(৪) আর যখন পুর্ণ প্রকাশিত-সরবশক্তি__সচ্চিদীনন্দ-রসঘন রবি গ্রহ 
__বংবীধর, নটবর, গোপকিশোর বলিয়া তাহাকে জান! 
যায়, অন্তরে ও বাহিরে _ শ্রববন্দাবনে দেখা যায় এবং সর্বসেব্যরূপে 
পাওয়! যায়, তখন রসিক-ভক্তগণের নিকট . তিনি 
রস-প্রধান--রসরাজ.. স্বযুংভগবান্‌  শ্রক্ষ্তক্ূপে প্রতিভাত 
হয়েন। | 


শ্লীভগবান্‌ ও শ্রীভগবন্নামের অভিন্নতা ৭৭ 





সেই এক অদ্বয়-জ্ঞানতত্ব স্বয়ংর্প প্রীরুষ্ণই ঘে, ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও 
ভগবান্-_প্রধানতঃ এই ত্রিবিধ প্রকাশ ভেদে প্রতিভাত হয়েন, শ্রীভাগবতে 
বরুণরুত প্রীরুঞ্ণ-স্তবেও তাহার সুস্পষ্ট উক্তি দেখিতে পায় যায় ১ যথা, 

“নমন্ত্রত্যং ভগবতে ব্রহ্মণে পরমাত্মনে ৷” 
( শ্রীভাণ। ১০।২৮।৭ ) 

তাৎপর্য :_অর্থাৎ যে আপনি প্রকাশ বিশেষে ব্রহ্ম, পরমাত্ম! ও 
ভগবান্‌__সেই স্বযংরূপ আপনাকে (প্রীরুষ্ণকে ) প্রণাম করি। 

অন্যত্র উক্ত হইয়াছে।_ 

ব্ৰহ্মবিদ্‌ যং বদেদ্রহ্ষ পরমাজ্মেতি ষোগিভিঃ | 
ভগবান্‌ কথাতে ভক্রৈঃ স মূ্তিঃ পুরুষোত্রমঃ ॥ ( অত্রিস্থতি ) 
অর্থাৎ, ব্রদ্ধবিদ্‌ ধাহাকে "বঙ্গ বলেন, যোগী ধাহাকে পরমাত্মা? 
বলেন, ভক্ত ধাহাকে “ভগবান” বলেন, তিনিই যৃততিমান পুরুষোতম_ 
শ্রীরুষ্ঃ । 

একই স্বতঃসিদ্ধ ীকৃষ্-হ্বরূপেরই উক্ত ত্রিবিধ প্রকাশ-ভেদ তারতম্য, 
সাধকের পক্ষে সেই তত্বস্ত হইতে দূরে ও নিকটে অবস্থানরূপ সাধনা- 
ধিকার তারতমাই উহার কারণ। জ্ঞানী হইতে যোগীর এবং যোগী 
হইতে ভক্তের উৎকর্ষের কথাই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে ; যথা 

তপস্বিভ্যোহধিকো। যোগী জ্ঞানিভ্যোহপি মতোহধিকঃ । 
কৰ্দ্মিভ্যশ্চাধিকে। যোগী তত্মাদ্‌ যোগী ভাজুন ॥ 
যোগীনামপি সর্বেষাং মদ্গতেনাসন্তরাত্মন।। 
অন্ধাবান্‌ ভজতে ঘে। মাং স মে যুক্ততমো মৃতঃ ॥ 
(গীত|। ৬৪৬-৪৭) 
অর্থাৎ ভগবান্‌ বলিলেন, হে অজন! যোগী, তপস্থী হইতে শ্রেষ্ঠ, 
জ্ঞানী হইতেও শ্রেষ্ঠ এবং কম্মী হইতেও শ্রেষ্ট? অতএব তুমি যোগী হও । 
ধে ব্যক্তি আমাতে তঙ্ মন সমর্পণ পূর্বক শ্রদ্ধা সহকারে আমাকে 
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ভঞ্জন! করেন, তিনি আমার মতে সকল যোগী হইতে শ্রেষ্ঠতম । অতএব 
তুমি ভক্ত হও,_ইহ]ও উক্ত শ্লোকের তাৎপর্য । 

তাহা হইলে বুঝিলাম, এক অদ্বয়-জ্ঞানতত্ব প্রকাশভেদে ভিন্নরূপে 
প্রতিভাত হইলেও, উহা এক শক্তিমৎ্-তত্বেরই  প্রকাশভেদ,-_ কিন্ত 
শক্তিতত্ব নহে । অতএব ‘ব্রহ্ম’ হইতে মূল বান্থদেব পর্যন্ত নিখিল ভগবত 
স্বরণ সকল,--এক সবযূল শক্তিমৎ-তন্ত বা! কষ্ণ-্বূপেরই প্রকাখভেদ 
মাত্র; স্থতরাং এই সকলের. কেহই ‘শক্তিতত্’ নহেন ; অর্থাৎ সকলেই 
'শক্তিমত্ততৰ” হইতেছেন । 

শক্তি-পদার্ের নাম ঘেমন. নামী হইতে ভিন্ন, শক্তিমৎ- রথের নাম 
যে সেরূপ নহে,_কেবল শক্তিমৎ-পদার্থ সম্বন্ধেই যে, নাম ও নামী, পদ ও 
পদ্দার্থ অভিন্ন এ কথা শাস্প হইতেই বিদিত হওয়া যাইবে। 

‘ব্রহ্ম; অদ্বয়-জ্ঞানতত্বের নিবিশেষ প্রকাশ, সুতরাং নিরিশেষ 
শক্তিমং-তত্ব । ‘প্রণব’ বা 'গু’কারই ব্রচ্ষের বাচক বা ‘নাম? বলিয়। শাস্ত্রে 
নির্দিষ্ট হইয়া থাকেন; (‘তন্ত বাচকঃ প্রণব । যোগন্ত্র। ১২৭) । ওুঁকার 
বা প্রণব ত্রহ্মের বাচক হইয়াও উহ! যে, বাচ্য ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন 
তত্ব শ্রুতি একথা আমাদিগকে নান! প্রকারে বুঝাইয়। দিয়াছেন। 

ব্রহ্মের নাম বা প্রণব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন হইলে, শ্রুতি ওঁকার বা প্রণবকে 
কেবল ব্রহ্গের নির্দেশক শব্দ-সঙ্কেত ভিন্ন, ব্রক্মকে ও প্রণবকে কখনও সমভাবে 
-_ একই অর্থে ব্যবহার করিতেন না; কিন্ধ বর্ম ও গুঁকারকে একই অর্থে 
ব্যবহার করিয়া,__অর্থাৎ যাহ! “গকার”, তাহাই ব্রহ্ম" এবং যাহ। ‘ব্রহ্ম’, 
তাহাই “$কার'_এইবূপ নিদেশ পূর্বক, শক্তিমৎ্-তত্ব সম্বন্ধে নাম ও 
নামীর অভিন্নতা, শ্রুতি স্বয়ংই প্রতিপার্দন করিয়াছেন) যথা,__ 

“ওমিতি ব্ৰহ্ম’। (তৈত্তি উ ১৭)- অর্থাৎ ‘ও’ ইহা ব্ৰহ্ধ। 

তাৎপর্য--গকার যে কেবল ত্রহ্ষের বাচক বা নাম তাহা নহে, উহ। 
সাক্ষাৎ এক্ম' হইতেছেন। 
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ব্রহ্ম এবং ব্রন্দের বাচক প্রণব, উভয়ে অভিন্ন তব বলিয়াই শ্রুতি- 
সকল বর্গের ন্যায় একই অর্থে ও'কার বা ব্রন্মের নামকেও ব্যবহার 
করিয়াছেন যথা, 
নামীকে নির্দেশ করিয়! বলিতেছেন, 
“সৰ্বং খলিদং ব্রহ্ম 1৮ ( ছান্দো1০ ৩1১৪।১)__অর্থাৎ এই সমুদয় ব্ৰহ্ম । 
আবার, নামকে নির্দেশ পূর্বক বলিতেছেন, 
«৪মিতীদং সর্বং। (তৈত্তি’। ১1৭) অর্থা " ইহাই এই 
সম্দর । 
আরও দেখা যায়,_ ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান এবং দেশ ও কালাতীত 
অপর যাহা কিছু সমুদয়, এ্রহ্ম' বলিয়াই শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ আছে; কিন্তু ব্রহ্ম 
হইতে প্রণবের অভিন্নতা। নির্দেশ করিবার জন্য নামীর ন্যায় নামকেও 
শ্রতি সেইরূপ একই অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন; অর্থাৎ ব্রক্ষের 
স্যার তদ্বাচক ওকারকেও ‘এই সমুদয়” বলিয়া বর্ন করিয়াছেন, 
যথা, 





ভূতং ভবস্তবিষ্যদিতি সর্বমোস্কার এব । 
যচ্চান্বাভ্রিকালাতীতং তদপ্যোঙ্কার এব ॥ 
(মাওুত উ০1১) 
অর্থাৎ ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এই সমস্তই ও'কার। অপর যাহা 
কিছু ত্রিকালাতীত, সে সমুদয় ও ও'কার। 
নাম ও নামী সম্পূর্ণ অপৃথক তত্ব না৷ হইলে, 'সমৃদ্য়ই ত্রদ্ধ'_এইবূপ 
উল্লেখ করিয়া, আবার ব্রদ্ষের নাম বা ও কারই “এই সমুদয়'-শ্রুতি কর্তৃক 
এক্কূপ বলা কখনই সমীচীন হইতে পারিত না। 
এখন যদি এরূপ মনে করা হয় যে, ও কারকূপ এই অক্ষরাকৃতি বা 
বর্ণাত্মক নামটিই যে এই সমুদয়, তাহা বল! হয় নাই; ও'কার ব্রন্ষের বাচক 
বলিয়া, প্রণব নির্দেশ্য ব্রহ্মকেই প্রণব ছারা নির্দেশ পূর্বক, সেই ব্ৰহ্মই যে 
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এই সমুদয়, উত্ত শ্রুতি বাক্যের ইহাই দের শ্য , কিন্ত ব্রন্গের বাচক অর্থাৎ 
ওকাররূপ এই বর্ণাত্মক নামটিই যে এই অমুদয়,শতির এরূপ 
অভিপ্রায় নহে। 
তদুত্তরে আমর! বলি,-_ক্রুতির এইরূপই অভিপ্রায় । অর্থাৎ প্রণবের 
অর্থ যে ব্রহ্ম, সেই ব্ৰহ্মই যেমন এই সমুদয়, সেইরূপ, তদীয় বাচক বা 
ও'কাররূপ এই অক্ষরটি, অর্থাৎ বর্ণান্বক তদীয় নামটিই যে এই সমুদয়, 
শ্রুতি ইহাই আরও স্পষ্টন্নপে উল্লেখ করিয়াছেন 3 যথ!,=_ 
নামীকে উদ্দেশ্য করিয়! বলিতেছেন; 
“সর্বং হেতদ্‌ ব্রহ্ম 1” (মা উ০। ২)--অৰ্থাৎ এই সমুদয়ই ব্ৰহ্ম ৷ 
নামী হইতে তদীয় নামের ইউ দেখাইবার জন্য আবার ব্রহ্ধের 
নামকে নির্দেশ পূর্বক বলিতেছেন, 
“ওমিত্যেদক্ষরমিদং স্বং ৷” মাও উৎ। ১)-_মর্থাৎ ‘ও? এই অক্ষরটি 
এই সমুদয় । 
তাৎপর্য _প্রণবের অর্থ বা বাচ্য যে ব্রহ্ম, সেই ব্রহ্ম স্বরূপই যে 
এই সমুদয়, এই উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিবার জন্য যে, তদ্বাচক ও কারকে এই 
সমুদয় বলিয়| বলা হইয়াছে তাহ! নহে; কারণ ও'কার রূপ এই যে অক্ষর, 
অর্থাৎ বর্ণান্মক নাম,_এই নামাক্ষরটিই যে নামীর মত ‘এই সমুদয়'__ 
‘অক্ষর’ শব্দ দ্বারা. এই উদ্দেশ্যই বিশেষভাবে ব্যক্ত করা হইয়াছে । 
যদিও ‘অক্ষর’ শব্দে ক্ষয়াদি-রহিত ‘অচ্যুত’ ব্রক্গবস্ত এবং বর্ণ” এই 
উভয়কেই. বুঝাইয়া থাকে, কিন্তূ স্থিরভাবে চিন্তা করিয়! দেখিলে 
এসকল স্থলে অক্ষর শব্দের বর্ণ’ অর্থই অধিক সমীচীন বলিয়। বুঝিতে 
পারা যাইবে । 
যেহেতু মনুয্যাদি শক্কি-পদার্ণ স্থলে এপ উক্তি করিতে হইলে, 
যেমন, কোন্‌ গ্রামের বজ্র নামক কোন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সম্বন্ধে লোকে বলিয়া 
থাকে “যজ্ঞ তুই এই গ্রামের সর্বেদর্ব |! ; কিন্তু যজ্ঞদত্ত » এই নামাক্ষর- -চতুষ্টয়ই 
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'সবেসর্বা” কেহ এরূপ বলে নাঃ তাহার কারণ, এিমান্পদার্থ ভি পরভি- 
পদার্থের সর্বত্রই নাম ও নামী পরস্পর পুথক। অতএব উক্ত শ্রুতিবাক্য 
হইতে শক্তিমৎ-ততব অর্থাৎ পরমেশ্বর সম্বন্ধে নাম ৫ নামীর অভিন্নতারূপ 
বৈশিষ্টযই প্রতিপন্ন হইতেছে । { 

ব্ৰহ্মই সমস্ত বেদের বাচ্য_ইহা সুপ্রসিদ্ধ । ‘ব্রহ্ম’ ও ‘প্রণব’ অর্থাৎ 
পরতত্ব সম্বন্ধে বাচ্য ও বাচক বা] নামা ও নাম এতই অভিন্ন ষে শ্রতিতে 
অনেক স্থলে ব্রঙ্গের ন্যায় তাহার বাচক ওকারকেও সমস্ত বেদের বাচ্য 
বলিয়। কীর্তন কর] হইয়াছে ; যথা, 

সৰে দেৰ। য্পদমামনস্তি 
তপাংসি সর্বাণি চ যদ্ধদত্তি । 
যদিচ্ছন্তে। ব্ৰহ্মচর্যঞ্চরন্তি 
তত্তে পদং সংগ্রহেন ব্রবীমোমিভোতহ ॥ 
( কাঠকে ২১৫) 

অর্থাৎ যমরাজ নচিকেতাকে বলিতেছেন,_সমুদয় বেদ যে পূজনীয়কে 
কী্তন করেন, সমুদয় তপস্তা ধাহাকে ব্যক্ত করেন, যাহাকে প্রাণির 
ইচ্ছা করিরা, ব্রহ্মজ্ঞানাথী সকল ব্রহ্মচর্ষের আচরণ করেন, তাহাকে সংক্ষেপে 
বলিতেছি, তিনি এই "ও? । 

শ্লোকোক্ত ‘ওঁকার’ শব্দটি দ্বারা, এ স্থলে তদ্বাচ্য ব্রহ্ম-স্বরূপকে উদ্দেশ্য 
করা হয় নাই, কেবল বাচক বা নাম-স্বরূপকে লক্ষ্য করিয়াই উক্ত বিষয়টি 
বলা হইয়াছে । তাহার প্রমাণ এই যে, ইহার পরবর্তী শ্লোকে ‘এব’ ও 
‘অক্ষর’ এই দুইটি শব্দের প্রয়োগে, পুবোক্ত “ওকার” রূপ এই অক্ষর বা 
বর্ণটিই যে, উহার নামীর ন্যায় একই প্রভাবসম্পন্ন,_স্ৃতরাং ব্রহ্ম’ এবং 
তদ্বাচক ‘ওঁকার’ এই উভয়েই যে এক অভিন্ন-তন্, কৃতি এই অভিপ্রায়ই 
ব্যক্ত করিয়াছেন ; যথা” 

৬-ক 


৮২ শ্রীক্রীনাম-চিন্তামণি__চতুর্যোল্লাস 





এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদেবাক্ষরম্পরম্‌। 
এতদ্দেযবাক্ষরং জ্ঞাত্ব। যে। যদিচ্ছতি তস্য তৎ ॥ 
( কাঠকে । ২1১৬) 
অন্বয় ও অর্থ ;_( এতৎ অক্ষত হি ( নিশ্চয়াৰ্থে ) এব ব্রহ্ম ; ) [পূর্বোক্ত 
ও'কার ] এই অক্ষরই--এই অগরারুতি নামটিই ত্রহ্ম ॥ ( এতৎ অক্ষরম্‌ 
এব পরম্‌ )। এই অক্ষরই সর্বশ্রে্ অর্থাৎ পরত্রহ্ম ; এতৎ অক্ষরং হি এব 
জ্ঞাত্ব। যঃ যু ইচ্ছতি তৎ তন্তা ভবতি ; )-_এই অক্ষরটিকেই জানিলে নিশ্চয়ই 
যে যাহ! ইচ্ছা করে, তাহ! তাহার হয়। 
উক্ত শ্রুতির তাৎপর্য স্বৃতিতেও স্পষ্টক্লশে অভিব্যক্ত রহিয়াছে ; যথ।,_ 
যদ্ক্ষরং বেদবিদে। বদত্তি 
বিশন্তি যদ্‌ ফ্তয়ো৷ বীতরাগাঃ। 
যৃদিচ্ছস্তে। ব্ৰহ্মচৰ্যং চরক্তি 
তত্তে পদং সংগ্রহেণ প্রবন্ষ্যে ॥ 
(গীতা 1৮1১১ ) 
স্বয়ং জীভগবান্‌ অর্জুনকে বলিতেছেন, বেদবিৎ পণ্ডিত সকল ধাহাকে 
অক্ষর. অর্থাৎ (এ স্থলে) অচ্যুত বলির। নির্দেশ করেন, বীতরাগ যতিগণ 
ধীহাতে প্রবেশ করেন, ধাহাকে জানিবার জন্য: ব্রহ্মচারিগণ ত্রহ্মচর্ষের 
অনুষ্ঠান করেন, আমি সংক্ষেপে সেই প্রাপ্যবস্ত তোমাকে তত্প্রাপ্চির 
উপায়ের সহিত বলিতেছি। 
শ্লোকোক্ত এই প্রাপ্যবস্তকে নিম্নোক্ত শ্লোকাংশে উল্লেখ করা 
হইয়াছে ; ষথা,_“ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রদ্ধ--৮। (গীতা 1৮1১৩) [টীকা 
ওমিতি, ওমিত্যেকং যদক্ষরং--”। স্বায়িপাদ। ] 
তাৎপর্য_এখানে ‘অক্ষর’ শব্দের সহিত “এক; এই সংখ্যার যোগে 
‘ও কার’ রূপ এই একটি অক্ষর বা বর্ণকেই নির্দেশ পূর্বক ; পূর্বোক্রশ্রুতির 
তাৎপন্ধ আরও স্থস্পষ্ট কর! হইয়াছে। শক্তিপদাের নামের ন্যায়, 








জ্রীভগবান্‌ ও শ্রীভগবঙামের অভিন্নতা ৮৩ 


3 ক নাম যদি নামী হইতে পৃথক হইত, (অর্থাৎ যদি 
নামীর নির্দেশ কেবল শব্দ-সঙ্কেত মাত্রই হইত) তাহা হইলে “গকাররূপ 
এই যে একটি অক্ষর বা বর্ণ, ইহাই সেই বক্তব্য ব্রহ্গত_ শ্রুতি কথন এইরূপ 





বলিতেন ন|। 

তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, 'ব্র্ষ* শক্তিমৎ-তত্ত হওয়ায়, ব্রদ্ষের বাচক 
‘প্রণব’ যেমন ব্ৰহ্ম হইতে অভেদ তন্তু, সেইরূপ পরমাস্া ও ভগবদ্রপ প্রকাশ 
সকল সেই একই শক্তিমত্তন্‌ বলির “পরমাস্ম* ও ভগবন্নাম সকলও সেই 


পরমাত্সা ও ভগবান্‌ হইতে অভেদতত্ব । জলি হইতে ব্রন্ধের বাচক 
ব। গকার-নামের বৈশিষ্ট্য এই যে, একই শক্তিমং-তত্বের ভগবত-প্রকাশ 
যেমন সবিশেষ এবং ত্রহ্ম-প্রকাশ যেমন নিবিশেষ, তেমনি ভগবন্নাম সকল 
তাহার সবিশেষ নাম এবং ব্রহ্মনাম বা প্রণব ত হার নিহিশেষ নাম। 

শক্তিমং-তত্বের পরিপূর্ণতা, নিবিশেষ-প্রকাশ হইতেও সাকার ও 
সবিশেষ-প্রকাশে যে অধিকতর পরিস্্ট, নিবিশেষ হইতেও সাকার ও 
সবিশেষ প্রকাশে শক্তিমৎ-তব্বের স্বরূপভাব যে অধিকতর অভিব্যক্ত, পূর্বোক্ত 
এনারদের ছারকাবতরণ দু্টাস্তে উহ! প্রদশিত হইয়াছে এবং পরতব্বের 
নিরাকার ও নিধিশেষ-ম্বরূপের অন্তুভূতি অপেক্ষা! সাকার ও সবিংশষ- 
শ্বরপের অন্ুতূতিই যে উত্তরোত্তর শ্রেষ্ট, ইহাও পূর্বোক্ত জ্ঞানী হইতে 
যোগীর ও যোগী হইতে ভক্তের উৎক্ষ-জ্ঞাপক গীতোক্তি (৬৪৬-৪৭ ) 
হইতে প্রামাণিত হইয়াছে । অতএব উক্ত ত্রিবিধ উপাসকের ন্যায়, 
নিহিশেষ ব্রহ্ম, আংশিক সবিশেষ পরমাত্মা, পূর্ণ সবিশেষ ভগবান্‌ এবং 
পরিপূর্ণ সবিশেষ স্বয়স্তগবানরূপ প্রকাশ ভেদের মধ্যে ঘে, উত্তরোত্তর 
শ্ৰেষ্ঠতা আছে, ইহাই বুঝিতে হইবে । 

এক সচ্চিদানন্দ-স্বরপ বা সংক্ষেপে এক আনন্দ-্বরূপ পরতব্বের সাকার 
অর্থাৎ মূর্ত ও নিরাকার ব1 অমূর্ত এই দুইটি ভাবের মধ্যে, বুর্ত বা সাকার 
্বরপটিই যে অমূর্ত ৰ! নিরাকার স্বরূপের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ আশ্রয়, স্থতরাং 


৮৪ শ্রীশ্বীনাম-চি স্তামণি-_চতুৰ্থোল্লাস 





নিরাকার ও নির্ধিশেষ ভাব হইতে সাকার ও সবিশেষ ভাবটই যে প্রধান, 
শান্সে ইহার স্পষ্টোক্তিই রহিয়াছে ; যথা, 
আনন্দে! দ্বিবিধঃ প্রোক্তো মূ্শচানুর্ভ এব চ। 
অমূর্তশ্তাশ্য়ে। মূর্ত ভগবান্‌ পুরুষোত্তমঃ ॥ 
অর্থাৎ এক অখণ্ড আনন্দ স্বরূপ শক্তিমত্তব্বের মূর্ত ও অমূর্ত এই 
দ্বিবিধভাবে প্রকাশ ; তন্মধ্যে ঘনীভূত আনন্দ-বরূপ- পুরুষোত্তম শ্রীরুধণ- 
মতি, অমূর্ত আনন্দের অর্থাৎ নিরধিশেষ ব্রহ্মের অশ্রয় । 
গীতায় স্বয়ং ভগবানের শ্রীমুখের উক্তিতেও, এই কথারই প্রকাশ 
রহিয়াছে: 
“ব্ৰহ্মণে| হি প্রতিষ্ঠাহম্‌__” (গীত | ১৪1২৭) 
অর্থাৎ এই ষে সমূর্ত_-সবিশেষ আমি, এই আমিই নিরাকার 
নিবিশেষ ব্ৰহ্মস্বরূপের প্রতিষ্ঠা, অর্থাৎ পরমাশ্রয়। ঘনীভূত-_-সমৃত ব্রক্ষই 
আমি । 
সাধকের অধিকার, ভেদই, একই পরতব্বের অমূর্ত ও সঘৃ্ত বা 
নিধিশেষ, ও সবিশেষ, প্রকাশ ভেদের কারণ। 
“ভক্তিযোগে ভক্ত পায় ধার দূরশন.। 
সুর্য, যৈছে সবিগ্রহ্‌ দেখে দ্েবগণ ॥ 
জ্ঞান, যোগমার্গে তারে ভজে যেই সব। 
ব্ৰহ্ম, আত্মরূপে তারে করে অন্ৃভর ॥ 
উপাসনা, ভেদে, জানি ঈশ্বর-মহিম। ॥ 
অতএব  স্থর্ম তাতে দিয়েত. উপমা. 1৮ 
₹ শচর্মচক্ষে দেখে যৈছে সর্ব নির্ধিশেষ। 
জানমার্গে লইতে নারে কের, বিশেষ ।” 


(প্রিচেতচরিতান্ত।, ১২1১৭) 
ভিহো, হইলে. একই .প্রতত্‌-বা. শিবের, নিরিণেমুশ্বরূপ হইতে 





শ্রীভগবান্‌ ও ১ শ্ীভগবন্ামের অভিন্নতা ৮৫ 





সৰিশ্ষ-হ্বরূপ যখন প্রকাশ । ভেদে শ্রেষ্ট তর» তখন তাহা হইতে অভিন্ন সেই 
একই শক্তিমং-তব্রের বাচক বা নাম সম্বন্ধেও যে, নিবিশেষ নাম বা 
“প্রণব হইতে আংশিক সবিশেষ 'প্রমাত্ম’ মাম ও পরযাস্ম-নাম হইতে 
পূর্ণসবিশেষ 'নারায়ণ-বাস্ুদেবরাম-নুসিংহ-বামনাদি” ভগবন্নাম, এবং তাহ 
হইতেগ আবার পরিপূর্ণ-নবিশেষ ক্রফ্-রাধারমণ_গোপীনাথ-নন্দনন্দনাদি” 
্বরন্তগবন্নাম সকল যে, উত্তরোত্তর শ্রেষ্ট, ইহা এখন বুঝিবার পক্ষে 
কোন অঙ্কুৰিধার কারণ নাই । 

তবে একথাও বিবেবভাদে স্মরন রাখিতে হইবে যে, একই  স্বরংরূপ 
পরতন্ব শ্রীকষ্ণই ব্রহ্ম, পরমান্র। ও নিখিল  ভগবশুস্বরূপভেদে পৃথক 
পৃথক রূপে প্রকাশ হইয়াও যেমন তন্বতঃ তৎসমুদ়্ হইতে অভিন্ন, 
সেইরূপ এক শ্ররুষ্ণনামই প্রসব, পরমাত্মা, নারায়ণ, রাম, হ্ুসিংহাদি 
নামরূপে পৃথক প্রকাশ পাইল এবং হনে প্রকাশগত তারতম্য 
গাঁকলে৪, তন্বতঃ সেই এক ্রীকুষ্ণনামেরই প্রকাশভেদ ভিন্ন অপর 


দূর হইতে জন-কোলাহলের এক নিধিশেষ ধ্বনি শ্রুত 'হইলেও, 
নিকউওর হইতে থাকিলে উহাকেই যেমন ক্রমশঃ হুষ্পষ্ট__সবিশেষ 
বর্ণাত্মক শব্দ রূপে অনুভব করা যায়» সেইরূপ নিবিশেষ “প্রণব-ধ্বনি” 
অতিক্রম পূর্বক, আরও উপরে__থারগ অভ্যন্তরে অবস্থিত সচ্চিদানন্দ- 
রসময় নামতব্বের পরিপূর্ণ স্বরূপের যতই নিকটবর্তী হওয়া যায়, ততই 
তাহ। সবিশেষ__ুম্পষ্ট- স্থুমিষ্ট রাম, নৃসিংহ, নারায়ণ, মধুসুদন, 
ভক্তবৎসল, পতিতপাবন দীনশরণাদি শ্রীভগবন্নামর্ূপে প্রতিভাত হইয়া) 
পরিশেষে সেই সকল নামই মধুরাদপি সুমধুর এক পরিপূর্ণ রুষনামেই 
পর্ববস্তি হইয়া থাকেন। 

আবার, সেই পুর্বশ্রুত কোলাহল ধ্বনি বা! নিথিশেষ শব্দের বাক্যরূপ 

সুস্পষ্ট সবিশেষ শব্দই যেমন আশ্রয়, অর্থাৎ সেই সুস্পষ্ট বাক্যকে 


৮৬ শ্রীশ্রীনাম-চিন্তামণি__চতুর্থোল্লীস 


অবলম্বন করিয়াই যেমন নির্ধিশেষ জন-কৌলাহলের অভিব্যক্তি, কিন্তু 
নিধিশেষ ধ্বনি হইতে সেই সবিশেষ সুস্পষ্ট বাক্য ব| শব্দের অভিব্যক্তি 
হয় নাই, সেইরূপ সবিশেষ সুস্পষ্ট ভগবনাম--্রষ্ণনামই প্রণবের আশ্রয়; 
কষ্ণনাম হইতেই প্রণবাদির প্রকাশ, কিন্তু নিধিশেষ প্রণব-্ধ্বনি হইতে 
সবিশেষ কষ্ণনামার্দির অভিব্যক্তি নহে, ইহাও স্মরণ রাখ! আরশ্যক। 
ব্রহ্ম ও তছাচক প্রণৰ যেমন অভেদ তথ, ব্ৰহ্মের সমস্ত মহিমাদি যেমন 
ও'কারে নিহিত আছেন, সেইরূপ প্রীভগবান ও শ্রীভগবন্নাম যে অভিন্ন তত্ব, 
--ভগবানের সর্বশক্তি সকল মহিমাই যে তদীয় অভিন্নাত্খা নামেও বিছ্যমান্‌, 
অজ্ঞাত বিষয়ের জ্ঞাপক যাহা, সেই শাস্ত্র হইতে ইহাও জান! যায় । 
পূর্বোক্ত শ্রুতিবাক্য হইতে যেমন জান! যায়, ব্ৰহ্মই সমস্ত বেদি 
শাস্ত্রের সাধ্য বা প্রাপ্য বস্তু; এবং তদ্বাচক প্রণবের সহিত ব্রঙ্গের অভিন্নত। 
বশতঃ ও কারের প্রাপ্তিতে ব্র্ষপ্রাপ্তি সিদ্ধ হয় এবং ও'কারকে জানিলেই 
ব্রহ্ধকে জানা হয় ;_ইহা যেমন নিবিশেষ পরতন্ব বিষয়ে নামী ও 
নামের অভিন্নতার প্রমাণ, সেইরূপ সবিশেষ পরতব বিষয়ে নামী ও নামের 
অভিন্নত। অর্থাৎ ভগবান ও ভগবস্জামের অভেদত্ব-সংবাদও শাঙ্গে 
সপষ্টাক্ষরেই পরিগীত হইয়াছে ; যথা, 
ঝথ্বেদ। হি যন্দুর্বেদঃ সামবেদো।হপ্যথর্বনঃ। 
অধীতাস্তেন ষেনোক্তং হরিরিত্যক্ষরদয়ম্‌ ॥ 
( বিষ্ণুৰ্ধোত্তরে ) 

অর্থাং যে ব্যক্তি ‘হরি’ এই দুইটি অক্ষর উচ্চারণ করিয়াছে, তাহার 
পক্ষে খকাদি চতুর্বেদ পাঠ করা হইয়াছে। 

উক্ত ক্লোকের টাকীয় পরমপৃজ্য শ্রীল সনাতন গোত্বাসিপদ 
লিখিয়াছেন:_হরিরিত্যক্ষরদ্বয়োক্ত্যৈব সর্ববেদধ্যিয়নসিদ্ধেঃ সর্ববেদেভ্য 
আধিক্যং ব্যক্তমেব "__(পরীহরিভক্তবিলাস । ১১১৮১ ). 

: অৰ্থাৎ হরি’ এই নামাক্ষরত্বয়ের উক্তিতেই সমস্ত বেদাধ্যয়ন সিদ্ধ 


ল্লীভগবান্‌ ও শ্রীভগবন্নামের অভিন্নতা ৮৭ 





= 


. হওয়ায়, হরিনাম যে, সমস্ত বেদ হইতে শ্রেষ্ঠ, অর্থাৎ বেদের সর্বসার বস্তু 
ইহাই বল! হইয়াছে । 
তাৎপর্ম_হরি ইহা! ভগবৎ-স্বরূপের বাচক। নিবিশেষ পরতন্ু 
ব| ব্রহ্ম হইতে সবিশেষ পরতত্ব ব1 শ্রীভগবান্‌ প্রধান বলিয়া, শ্রীভগবান্‌ 
বা প্রীহরিই বেদের ফল অর্থাৎ সাধ্য বস্তু হইতেছেন | অতএব নাম ও 
ব্লীহরিনামের গ্রহনে শ্রহরি-প্রাপ্তি ও শ্রহরিনামের 
রকে জান সিদ্ধ হইয়া থাকে । ফলের 
উদ্দেশ্যেই যদি বৃক্ষের সার্থকতা হয়, তাহ! হইলে বৃক্ষ অপেক্ষা ফলেরই 
শ্রেটতা অবশ্যই স্বীকার করিতে বি স্কৃতরাং সর্ব বেদের সার শ্রহরি 
হইতে অভিন্ন বলিয়াই ‘হণ’ এই নামাক্ষর দুইটিও সর্ববেদ হইতে অধিকই 
হইতেছেন। (“বিষ্কোরেকৈক নামাপি সববেদাধিকং মতম্‌।” ৮৭ পাদ্মে) 
ক্লোকোক্ত "হরি শব্দের সহিত ‘এই ছুই অক্ষর এইরূপে বিশেষ 
ভাবে নামের অক্ষর ছুইটিকে নির্দেশ করায়, এ স্থলে নামী ব! হরির ন্যায় 
হি নামাক্ষরেও যে একই প্রকার মহিমা! বা শক্তি নিহিত,_স্ৃতরাং 
হরি সন্ন্ধে নাম ও নামী যে অভিন্ন তব, ইহাই বুঝা বুঝা যাইতেছে । 
আরও দেখ! খায়, যাহা হইতে লোকের ভয় উপস্থিত হইয়া থাকে, . 
সেই বণ্তটিই ভয়ের কারণ হয়, কিন্ত তাহার 'নাম" মাত্র হইতে কোন 
ভয়ের অভ্তাবন। থাকে না । যেমন কোন গ্রাম মধ্যে সহন। ব্যান উপস্থিত 
হইলে সেই ব্যাত্র পদার্থটি হইতে সকলেরই ভয় উপস্থিত হইয়। থাকে 3 
কিন্ত সেঃ গ্রামের ছাত্রদিগকে *শাদূলি বা ব্যাদ্র শব্দের অর্থাি শিক্ষা 
দিবার জন্য শিক্ষক মহাশয় তাহাদের সমক্ষে উহ। বহুবার উচ্চারণ করিলেও 
কেবল সেই ব্যাত্-নাম হইতে শিক্ষক বা হাত্রবৃন্দের মধ্যে কাহারও ভয়ের 
সঞ্চার হইতে দেখা বা! শুনা যায় না। 
শাদলাদি শক্তিপদাথের ‘নাম’ ব। ‘পদ’ কেবল সেই সেই পদার্থ 
বিশেষকে নির্দেশ করা ভিন্ন, শার্দলাদি নামে শারদুলাদি বস্তুর কোন ধর্ম * 












৮৮ খ্রীগ্রীনাম-চিন্তামণি--চতুৰ্থোল্লাস 








বা শক্তি নিহিত থাকে ন| ৰলিয়।॥ উহা হইতে কাহারও ভয়-ভাবনা্দির 
সম্ভাবনা নাই; কিন্তু শক্তিমৎ-পদাৰ্থের বৈশিষ্ট্য নিবন্ধন শ্রীভগবান্‌ ও 
শ্ীভগবন্নাম অভিন্ন তত্ব বলিয়া, ভগবান্‌ যেমন স্বয়ং ভয়ের অর্থাৎ মৃত্যুর 
পক্ষে তয়ম্বরূপ হয়েন, তাহার নামকে সেইরূপ সাক্ষাৎ ভয়েরও ভয়- 
স্বরূপ বলিয়া__নাষী ও নামকে একই অর্থে ব্যবহার পূর্বক, ভগবানের সর্বশক্তি 
বে” তদপেক্ষারহিত ভগবন্নামেও পূর্ণরূপে বিদ্যমান,_-রজগতে এই 
আশার অমৃতময়ী ৰাণী মহোলাসের সহিত শাস্ত্র ঘোষণ1 করিয়াছেন । 
প্রথমে দেঁখা যায়, পরব্রহ্ম_পরমেশ্বর যে, সাক্ষাৎ ভয়ের অর্থাত 
মৃত্যুরও ভয়ম্বরপ, নিয়োদ্ধত শ্রতিবাক্যে তাহা ৰল! হইয়াছে ; = 
ভয়াদিস্তাপ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি স্থর্ষঃ। 
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বাযুশচ মৃত্যর্ধাবতি পঞ্চম: ॥ 
(কাঠকে। ৬৩) 
অর্থাৎ ইহারই ভয়ে, অগ্নি প্রচ্জলিত হইতেছে, ইহারই ভয়ে স্বর্ন 
উত্তাপ দিতেছে, ইহারই ভয়ে ইন্দ্র ও বামু। [ এই চার ] এবং পঞ্চম মৃত্যু 
ধাৰিত হইতেছে ; অর্থাৎ নিঙ্গ নিজ কার্ধ সম্পাদন করিতেছে । 
সাক্ষাৎ ভত্ষেরও ভয় স্বরূপ বলিয়া উল্লেখ পূর্বক, যে ব্রহ্মবস্ত ব। 
নামীকে কথঞ্চিং নির্ধিশেষ ভাবে শ্রুতি বর্ণন করিয়াছেন, সেই নিধ্বিশেষ 
পরব্রন্ষের পরিপূর্ণ সবিশেষ ও হুম্পষ্ট অর্থ, স্মৃতিতে পরিস্মুটাকারে 
এইবপে ব্যক্ত করা হইয়াছে ; যথা! = 
গোপ্যাদদে ত্বয়ি কৃতাগসি দাম তাৰদ্‌ 
যা তে দৃশাশ্রকলিলাঞজনসন্সাক্ষমূ। 
ৰক্ত ং নিনীয় ভয়ভাবনয়া! স্থিতস্ত 
সা মাং বিমোহয়তি ভীরপি যদ্বিভেতি ॥ (ঞ্রভা"। ১৮৩১) 
২ [কুসীদেবী কর্তৃক ইহা শ্ীকফত্তবে উক্ত হইয়াছে ] অর্থাৎ হে কৃষ্ণ ৷ 
তুমি দখিতাগ্ড ভঞ্জনরূপ অপরাধ করিলে মা ষ্শোমতী ষধন তোমাকে 


গ্রীভগবান্‌ ও শ্রীভগবন্নামের অভিন্নতা ৮৯ 





বন্ধন করিবার জন্য রজ্জ, করেন, তোমার সেই সময়ের সেই অবস্থ। 


রতেছে । তৎকালে 


০২ 


ঘশোদ। মাতাকে রা তোমার নেত্রযুগল ও ভাবনা বাপ্ধক ও 


তত্রস্থ অগ্জন, অর সহিত সংনিশ্রিত. হইতেছিল। যে ভয় তোমা 





হইতে ভয় পায়, তু কি ন। তৎকালে জননী কৰ্তৃক সেই বন্ধন ভয়ের ভাবনায় 
ভীত হইয়| অধোবদন হইয়াছিলে। 
সাক্ষাৎ ভয়েরও ভয়স্বরূপ হওয়া,__কেবল ইহাই পরতত্ত্রের পরিপূর্ণ 


লক্ষণ | নহে, ইহারও উর্দ্ধেঁযেখোনে ভয়ের ভয়ঙ্বরূপ হইয়াও আবার 
প্রেম্বাধীনতা বশতঃ তিনি জননীর ভদ্বে HS ইশ্র্ষ ও পূর্ণ মাধুর্য 


মণ্ডিত সেই স্বরূপটিই পরতত্বের পরিপর্ণ-্বদপ হওয়ায়, ভাগবতে 
কুম্ভী দেবীর উক্তিই হইতেছে পূবোক্ত নিধিশেষ শতি-বাকোর, সবিশেষ 
সম্পূর্ণ ও সুম্পষ্ট অর্থ। তাহা হইলে এই সকল শান্বোক্তি হইতে 
স্রীভগবান্ই যে ভয়েরও ভয় স্বরূপ ইহা আমরা বুঝিলাম। 
ভগবান্‌ ও ভগবন্নামের অভিন্তা নিবন্ধন, আবার সেই ভগবানের 
মতই তাহার" নামকেও ভয়ের ভত্বস্বপ বলিয়া, সর্ববেদ-সার-_বেদাস্ত 
বা ব্রহ্গগ্ত্রের অকত্িম ভাষারপ (“অর্থোহয্ং ব্রহ্মস্তত্রাণাং"_ ৷ 
গারুড়ে ) প্রীমদ্ভাগবত কর্তৃক উক্ত হইয়াছে ; যথা. 
আপন্নঃ সংস্কতিং ঘোরাং ব্নাম বিবুশো গৃণন্‌। 
ততঃ সগ্যো বিমুচোত ষৰ্বিতেতি স্বয়ং ভয়ম্‌ ৷ 
(ভীতা । ১৷১৷১৪ ) 
অর্থাৎ জন নরণাদি করলিষ্ট ঘোর সংসার প্রাপ্ত ব্যক্তি, বিবশ হইয়াও, 
অর্থাৎ ভগবান্কে উন্দেশ্য না করিয়! -যনৃচ্ছাক্রমেও যে নাম গ্রহণে সংসার- 
পাশ হতে সন্ত মুক্তি লাভ করে এবং স্বয়ং ভর অথাৎ মৃত্যুও যে নামে: 


জ্বীত্ত হয়ত । 


৯৪ শ্ীশীনাম- চিন্তামণি-_চতুৰ্থোল্লাস 


নহে পালনকারী কোন ব্যক্তির টি তক ভেদে 
লোকে তাহার সমীপবর্তী হইতে ভয় করিলেও, কেবল সিংহের নাম গ্রহন- 


কারী কোন ব্যক্তি কাহারও পক্ষে ভয়ের কারণ হয় না; কিন্ত গ্রীহরির 
ভয়ে শ্বয়ং হয় যেমন হরিপাদপন্ম আশ্রয়কারী ব্যক্তির সমীপবর্তী হইতে 
ভয় পাগ, ই্হরি-নামাক্ষরও তেমনি ভয়েরও ভয়ন্বরূপ হওয়ায়, হি 
ন্যায় হার-নামাশ্রয়ীকেও সেইরূপ সাঙ্ষা২ ভর বা মৃত্যু, তয় 
করিয়। থাকেন। 

ভগবানের সর্বশাঞ্ তাহার নাম হইতেও লভ্য হইবার সংবাদ বিদিত 
করাইয়।, শান্ব, শ্রীভগবান হইতে শ্রভগবন্নামের অভিন্নতাই ঘোবণ] 
করিয়াছেন । 

পূর্বোক্ত শাপ্তোক্তি সকল হইতে, অভিন্ন-লক্ষণ দ্বারা পরতত্ব বিষরে 
নামা ও. নামের অভেদত্ব ষথেষ্টরূপে প্রমাণিত হইলেও, উহাতে স্পষ্টতঃ 
অভিন্নতা-বাচক কোন শব্দের উল্লেখ ন! থাকায়, যদি এখনও কাহারও 
এ্ধণ বলিবার অবসর থাকে যে’ “পূর্বোক্ত মহিমা সকল গ্রভগবানের বা 
নামীরহই মহিমা! ভিন্ন উহ! বিশেষভাবে ভগবন্নামের কোন মহিমা নহে; 
হরিনান কেবল হরিরই নিদেশক শব-সঙ্কেত ভিন্ন প্রহরির কোন ধন 
হরিনানে নাই ; তবে যে ‘নাম হইতেও ভর ভয় পায়’ হত্যাদির মহিমার 
কথা শানে কথিত হইয়াছে, তাহ। এরূপ দৃষ্টান্ত বুঝিতে হইবে,_-যেখন 
দস্থ্য প্রভৃতি ছারা কেহ সহস!| আক্রান্ত হইলে, ফি তেই বিপন্ন ব্যক্তি 
পরিত্রাণের জন্য প্রশিদ্ধ বলিষ্ট ব্যক্তিকে আহ্বান করিবার উদ্দেগ্ে 
উচ্চৈঃস্থরে তাহার নাম গ্রহণ করে, তাহা হইলে সেই নাম শরণ 
আক্ৰমণকারী শত্রগন সেই ব্যক্তিকে পরিত্যাগ পুবক সংয়ে পলায়ন করে, 
ইহা দেখা যায়। এরূপ স্থলে কেবল ‘মাম? অবণে শক্রগণকে যে ভীত 
হইতে দেখ! যায়, বন্ততঃপক্ষে উহ! নামের নিজ প্রভাব নহে; সেই নাম 
যাহার ক সেই বলবান্‌ ব্যক্তির বা নামীর আগমন আশঙ্কাই 





শি 





শ্রীভগবান্‌ ও শ্রীভগবক্লামের অভিন্নতা ৯১ 











আক্রিমণকারী শক্রগণের পক্ষে ভয়ের কারণ হয়) নং রি রি ৫ 
নামের প্রভাব বলিয়া বোধ হইলেও, নামের নহে-নামীরই প্রভাব, 
সেইরূপ সর্বজ্ঞ ও সর্ব-সমর্থ শ্রীহরি, অনর্থাদি দ্বার! আক্রান্ত কাহাকেও, 
তাহার নাম গ্রহন করিতে শুনিলে: তিনি তাহার সহায়তার ও উদ্ধারে 
বদ্ধপরিকর হয়েন বলিয়া, হরিনাম গ্রহণকারী বাক্তিকে যে স্বয়ং ভর প্রভৃতি 
অনৰ্থ সকল ভীত হইয়! পরিত্যাগ করেন, সে কেবল তগৰানেরই ভয়ে, কিন্ধ 
ভগবানের নামের ভয়ে নহে।” 

এই প্রকার পূর্বপক্ষের সম্ভাবনা বহু পূর্বেই, 'নামভাম'_-শক্তি এবং 
শান্ন কর্তৃক ‘অক্ষর’ শব্দের সহিত ভগবন্নামকে নির্দেশ প্রসঙ্গেই নিরস্ত করা 
হইয়াছে। তথাপি উদ্ধত শান্তবাকোর মধ্যে স্পষ্টতঃ ‘অভিন্ন' শব্দের 
কোথাও উল্লেখ না থাকায়, ষদি প্রাকৃত নামের মত ভগবন্নাম সম্বন্ধেও উক্ত 
প্রকারে নামী ও নামের ভেদাভেদ কল্পনা করা যায়, তবে এরূপ অনর্থকর 
্রান্ত ধারণাকে সম্পূর্ণ দূরীভূত করিৰাব জন্য, স্পষ্টরূপে ‘অভিন্ন’ শব্দ প্রয়োগ 
দ্বারা (সেট ভগবান হইতে ভগবন্নামের অভেদত ঘোষনার সহিত ভগবানের 
সায় ভীহার নাম সকলও যে, পূর্ণ শক্তিমান, শাস্ব ইহা অতি স্বস্পষ্টকূপেই 
নির্দেশ করিয়াষ্চেন : যথা -_ 

নামচিন্তামণিঃ রষ্ণশ্চৈতন্যরদবিগ্রহঃ ৷ 
পর্ণ; শুদ্ধো নিতামৃক্কো হভিনথান্তা মনামিনোঃ। 
( পদ্মপুরাণ ) 

অর্থাৎ নাম ও নামীর অভিন্নতী বশতঃ চৈতন্য-রসবিগ্রহ শীকুষ্ণের 
অর্থাৎ নাম ও নামীর অভিন্গতী বশত চৈতন্স-রসবিগ্রহ শ্রীরুষ্ণের 
স্টায় তাহার নামও চিন্তামণি-স্থরূপ, পূর্ণ, শুদ্ধ, নিতা ও মুক্ত স্বভাব? 

উক্ত শান্ববাকো স্পষ্টতঃ ‘অভিন্ন’ শকেই নাম ও নামীর একত্র নির্দেশ 
কর! হইয়াছে ; নামী বাঁ ভগবানের সহিত অতেদত্ব তুলনা করিবার জন্য, 
তগবন্নামেও যে ডিস্তামনি-সদৃশ : সর্বার্থদাতৃত্বাদি ভগবানের নিখিল-গুণ- 


৯২ শ্রী শ্রীনাম-চিন্তামণি__চতুর্থোল্লাস 





সম্পদ পূর্ণরূপে বিদ্যমান্‌ তাহারও উল্লেখ কর! হইয়াছে, এবং পরতত্ব সন্ধে 
নাম ও নানী অভিন্ন বলিয়। নাম যে নানীর মতই নিত্য পপূর্ণ শুদ্ধাদি 
. ধর্মযুক্ত, এ কণাও উহাতে নুল্পন্ধপে বলা হইয়াছে ; 


শক্তিমং-তত্বের নীম ও নামীর অভেদত্ব সম্বন্ধে ইহার পর আর কোন 
ংশয় খাকতে পারে না) তথাপি দুদ্দেৰ ৰশতঃ যদি এখন কাহারও 
এরূপ মনে হয় ষে,ভগবানের নামে ভগবানের সমস্ত শক্তি নিহিত 
খাকিবার কথা, উক্ত শাস্ত্ৰ প্রমাণ দ্বার! শপষ্টর্ূপে প্রমাণিত হইলেও, 
ভগবানের নীম যে ভগবানই-শ্রীহরিনাম ফে সাক্ষাৎ শ্রীহরিই, উক্ত 
‘অভিন্ন’ শব্দ এরূপ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইয়াছে কি-না, সে বিষয়ে সন্দেহ 
থাকিতেছে। . যেহেতু সদৃশতা স্থলে, এক বস্তুকে অন্য বস্তুর তুল্যার্থে 
‘অভিন্ন’ বলিয়। উক্ত হইতেও শুন। যার ৷ দেবত! সদৃশ ব্যক্তিকে তুল্যার্থে 
দেবতা হইতে অভিন্ন অর্থাৎ 'দেবতা” বল! হইলেও, যেমন সেই ব্যক্তি 
সাক্ষাৎ দেবতাই হয়েন না, কিন্তু দেবতার গুণ সকলের সহিত সাৃগ্য 
থাকায় দেবতা? বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন, সেইরূপ. ভগবানের নামে 
 ভগবন্তপ্য শক্তি নিহিত থাকার_-ভগবৎ্সদূশ বলিয়া, তুল্যার্থে ভগবান্‌ 
হইতে ‘অভিন্ন’ বলা হইয়াছে, কিনা সাক্ষাৎ ভগরান্‌ বলিয়াই নামকে 
ভগবান্‌ হইতে অভিন্ন বলা হইয়াছে, শাস্ত্র বা বিদ্বদ্গণ কর্তৃক সে বিষয়ে 
' কোন সুস্পষ্ট নির্দেশ না পাইলে উক্ত প্রকার সন্দেহ রহিয়া যাইতেছে 1” 


এরূপ সন্দেহগ্রস্ত হইবার দুর্ভাগ্য বিদূরিত করিবার জন্য, অর্থাৎ 
ভগবানের নাম কেবল যে শক্তিতেই ভগবত্তল্য বলিয়া ভগবান্‌ হইতে 
আঁভগ্ন বল! হইয়াছে তাহা নহে, তত্বতঃ সাক্ষাৎ ভগবান্‌ ৰলিয়াই খে 
ভগবান্‌ হইতে তদীয় নামকে অভিন্ন বলা হইয়াছে, উক্ত গ্রোকের এই 
অথ্‌ই স্পষ্টরূপে বুঝাইয়! দিবার জন্য মহাঙ্ুভর বৈষ্ঞব- -দাশনিক-ুডামনি 
জগ২পূজ্য রীমজ্জীব গোস্থামী-চরণ ইহার-টাকায় লিখিয়াছেন ;-- 


“নামৈর চিন্তামণিঃ সর্বার্থদাতৃত্বাৎ।1- ন.-কেবলং তাদৃশমেব, অপি 
টি রি i 


ত 


গ্রীভগবান্‌ ও গ্রভগবন্নানের অভিন্নতা ৯৩ 





ন্যাদিলক্ষণে! যঃ কৃষ স এব সাক্ষা্। তত্র 
( এত্গৰংদন্দভঃ 1] ৪৮) 





অর্থাৎ শ্রীনামই চিন্তামণি; যেহেতু নাম, সমস্ত অর্থ__সর্বাভীষ্ই 
প্রদান করিতে সমর্থ । নাম কোল হে ভগবন্ল্য ববার্থ প্রদানেই সমর্থ 
তাহা নহে; চৈতন্তাদি-লক্ষণ মে কুষ্ণ-_সেই সাক্ষাৎ কুফই কৃষ্ণ-নাম । 
নাম. ও নামীর 'অভিন্নস্থাদি বলিবার _ ইহাই তাৎপর্য । 

স্থতরাং ইহার পর, “শক্তিতে নাদীর বাদৃশ্য থাকায় তুল্যার্থে 
নামকে নামী হইতে অভিন্ন বলিয়া উল্লেখ কর! হইয়াছে,”_ ইত্যাদি 
প্রকার ভ্রান্ত ধারণার আর কোন অবসর থাকিতে পারে 
যে সাক্ষাৎ নামীই, কুষ্ণনাম যে সাক্ষাৎ রুষ্ণই -_শ্রুতি, স্থ 
সকল এাস্বের ইহাই সম্মিলিত অভিপ্রায় । অত্র উক্ত নাম ও bs 
অভিন্নত| সম্বন্ধে উদ্ধৃত শাস্্প্রযাণ সকলের যথার্থ তাংপর্ হৃয়ঙ্গম করি 
পারিলে, ভগবানের নাম. কেবল যে, ভগবানের নিদেশক শকসঙ্কেত 
_ ভগবানের নির্দেশক হইয়া উহা যে ততঃ আভগবান্‌ 









মাত্রই, নহে, 
হইতে অউন, ইহাই উপপক্ধি হইব! থাকে। 





এ যাবৎ রত বিষ্যর সকলের সাঁরমম। জট তলা-চিভামুতের 
নিয়োক্ত দুইটি ছতত্র- বাক্ত কর] হইয়াছে ; ষথ 
দেহ RAE নমে নামীর রুষে নাহি ভেদ। 
জীবের ধ্মঁনাম. দেহ, স্বরুপ বিভেদ |” (২১৭১২৮ ) 


অর্থাৎ প্তগবানের সম্বন্ধে দেহ ও দেহীতে যেমন ভেদ নাই (“দেহ- 
দেহিভিদাচাত্র নেশ্বরে বিস্তে কুচি !"-_ক্ৌমে.।) তেমনি তাঁহার স্দ্ধে 
নাম ও নামী অভিন্ন) কিন্তু জীবের অর্থ[ৎ দেহধারী প্রাঁণিগন সম্বন্ধে, 
জীব, জীবের দেহ ও. জীবের নাম পরস্পর ভিন্ন বাঁ পৃথক বস্তু । 

তাৎ্পর্য,_দেহধারী জীব. ও. জীবের. দেহ, ইহারা পরস্পর ভিন্ন. 
বন্ত. যেহেতু, জীবাস্ম। চিন: পার্থ ল-গচৈতন্ত এবং জীবদেহ প্রারুত 


Ey 


৯৪ প্রীপ্লীনীম-চিন্তীমণি--চতুর্থোল্লাস 





ব| জড় ॥ প্লীতগবান্‌ ও তাহার শ্রীবিগ্রহ বা শরীর একই, দুই বন 
নহে] তাঁহার সচ্চিদানন্দময় দেহই দেহী বা দেহীই (দেহ, সুতরাং জীব, 
জীবদেহের ন্যায় ভগবানের দেহ ও দেহী পৃথক নহে; উভয়ে এক ও 
অভিন্ন। আবার, জীব ও জীবের নাম উভয়ে পৃথক; অর্থাৎ জীব চিন্ময় 
পদার্থ আঁ জীবের নাম মিথ্যা অহঙ্কারাস্পদ তদীর অনিত্য জড়দেহ 
বোধক একটি কান্মনিক শব্দ-সঙ্কেত মাত্র । এইরূপ, ভীবের জড়দেহ 
বোধক কাল্পনিক নামের ন্যায়, জড়পদার্থ মাত্রের নামকে নামী হইতে ভিন্ন 
" বলিয়। জানতে হটবে। কেবল জীতগবান্‌ সম্বন্ধে নাম ও নামী সেরূপ 
পুথক নহে । ভগনণন্নাম, ভগবান হইতে অভিন্ন, অতএব সচ্চিদ্বানন্দময় ও 
নিত্যাবস্ত। শরীক্লষ্চ ০ শ্ররুঞ্নাম এক অভিন্ন-তব্বেরই একাশভেদ মাত্র ; 
স্বতরাং নামী-স্বরূপে যে বর্ম_যে শক্তি বিদ্যমান, নাম-স্বরপে তাহাই 
পুর্ণ্কপে নিহিত আছে, ইহাই উক্ত পয়ারের অভিপ্রায় | 
তাহা হইলে বুঝলাম, ভগবানের নাম, বন্ধজীব বা প্রাণিগণের অথবা 
জড়শক্তি-পদার্থের নামের মত এক একটি কাল্পনিক শব্দ-সঙ্কেত মাত্র 
নহে। রু্, অচ্যুত, অনন্ত, বিষ্ণু, নারায়ণ প্রভৃতি শাস্ত্রোত ভগবন্নাম 
সকল নামী হইতে অভিন্ন বলিয়া, ভগবানের মতই নিত্য ও স্বতঃসিদ্ধ। 
তাই পরমপূজ্যপাদ শ্রমজ্জীব গোস্বামী তদীয় প্রীতগবৎসন্দভে (৪৮) 
লিখিয়াছেন ;_“তেযাং স্বতঃসিদত্রম অন্যেষাং কল্পনাময়ত্বম্‌ জেয়ম্‌ ৷ 
অর্থীৎ উক্ত ভগবন্নাম-রূপাদির স্বতঃসিদ্ধত| এবং অন্যের করন 
হইবে। 
আমাদের প্রত্যক্ষসিদ্ধ এই প্রারুত জগতের প্রত্যেক ‘পদার্থ’ বা ‘নামী’ 

তাহার ‘পদ’ বা ‘নাম’ হইতে ভিন্ন বলিয়া, পদ ও পদার্থ বা নাম এবং 
যে, কখন কোন স্থলে অপৃথক্‌ অথাৎ এক বস্তু হইতে পারে এমন ধারণা 
এরূপ সংস্কার অনাদিবদ্ধ জীবের অনাদিকাল হইতে কোন দিন 


1ময়তা জানিতে 


ই 5s ন! থাকায়, 


নামী 





শ্রীভগবান ও শীভগবন্নামের ভিন্নতা ৯৫ 





জ্রীভগবনামকেও নামীর টি একটি সাধারণ শব্দ-সঙ্গেত মাত্র 

মনে করা হয়। প্রাকৃত বা মায়িক বিশ্ব-প্রপঞ্চের এই নিয়ম _এই 

নাম ও নামীর ভিন্নতা জ্ঞানে চিরাভাস্ত বলিয়াই আমর! মনে করি, ভগবান্‌ 
ও তাহার নাম,--প্রাক্কত পদ হইতে পদার্থ সকলের ন্যায় পুথক বস্তু | 


ভগবান্‌ ও ভগবন্নাম যে অ। ভিন্ন তত্ব এই অচিন্ত্য মহাসত্য-_এই পরম 
রৃহন্ত সংবাদ আমাদিগের নিকট উদ্ঘাটিত করিবার জনা, সবিগ্মার 
শ্রেষ্ঠতম প্রতারণ। হইতে আমাদিগকে বিনুক্ত করিবার জন্য, পরমকাকণিক 
শান্স সকল অশেষ প্রকারে প্রয়াস পা [ইয় [ছেন। 


এক শক্ষিমৎ্-তব-_পরত্রহ্ম নিজ স্বরূপে নিতাই বিরাজমান থাকিয়। 
ন্বণক্তিদ্বার! চিদ্চিদ্‌ নিখিল জাগদীকীরে_-সনুদয় চেতন ও অচেতন পদীর্থ- 
রূপে অভিব্যক্ত হইয়াছেন (“সোহকামন্রত। ৰহু স্তাং প্ৰজায়েয়েতি ৷" - 
তৈত্তি। ২৬) আবার চেতন ও অচেতন সমুদয় শক্তি-পদার্থ নিজ 
শক্তি দ্বার হ্জন করিয়া, সেই এক শক্তিমং-তৱ নিজ অচিস্থ্া প্রভাব 
বারা, সেই সমুদয় পদার্থের অন্তর্বামী রহিয়াছেন 5 (“তং হা তদেবাগ- 
প্রাবিৎ।” তৈত্তি | ২৷৬); ক্থৃতরাং ষেখানে যাহা কিছু তংসমুদয়ই. 
নিজ শক্কির পরিণামক্লূপে তিনিই__এবং যেখানে ঘাহা। কিছু ততসমূদয়ের 
অন্তৰ্যামী হইয়৷৷ আবার তদতিরিক্ত নিজ স্বত্ত -স্বরপে__নিতাবিরাজিত 
শক্তিমং-তব্গপে তিনিই_সেই এক পরব্রহ্ম_পরমেশ্র_ শীর্ণ । 
- (“ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সুত্রে মণিগণা ইব।”_ গীতা । ৭19) 


সেই এক পরব্রদ্ধ যেমন স্বরূপে অর্থাৎ শক্তিম-তবরূপে নিত্য 
বিরাজমান্‌ হইয়াও, আবার স্বশক্তি- বিশেষ দ্বারা চিচ্ছক্তি-পদার্থ এবং 
জড়শক্তি-পদদর্থ বা অশেষ বস্থধাদি বিভূতি ভেদে ভিন্নতা অর্থাৎ বিশিষ্টতা 
প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেইবূপ তাহার বাঁচক বাঁ 'শকত্্ষ শক্তিমান্‌ ‘প্রবন্ধ’ 
হইতে অভিন্নস্বরপে নিত্যই বিদ্ধমান্‌ থাকিয়া, আবার শ্বশক্তি বিশেষ 


৯৬ আীশীনাম-চিন্তামণি__চতুর্যোলীস 


দ্বার চিচ্ছক্তি ও জড়ণক্তি-পদার্থের নামরূপে,বেধাদি-শাপ্বরূপে,_ অনন্ত 


শর্দরূপে আপনাকে বিকাশও বৈিষ্ট্যময় করিয়।ছেন। 


প্রারুতা প্রা্কত নিখিল শক্তি-পদার্থই যেমন এক পরব্রন্মেরই শক্তির 
বিকাশ ব! ‘বক্ষশক্তি’ - তেমনি প্রাকৃত অগ্রারুত সমুদয় শক্তি-পদার্থের 
নাম--নিখিন শ্ই সেই এক শৰব্রক্গেরই শক্তির বিকাশ ব| “শব্দশক্তি’। 
শদখক্তিকেই সংক্ষেপে শব” এবং শব্দশক্তিমান কেই শিবত্রদ্ষ বলা হয় । 

পরবন্ধ ও ব্রদধশ;ভ্ততে যথাক্রমে শক্তিমং-ভত্ব'ও শক্তিতন্বরূপে যে 
বৈশিষ্টা,এবরঙ্গ ও শব্দশক্তিতে সেই বিশেষন্বই জানিতে হইবে । 

পরক্রহ্ধ যেমন সমস্ত শক্তি-পদার্থের যুল কারণ বলিয়; তিনি শক্তিমৎ- 
তন্ব._-কিদ্ধ শক্তিতন্ব নহেন, সেইরূপ তছাচক শবব্রহ্ধও নিখিল শব ব| 
শবশভির মূল কারণ বলিয়া, উহাও সেইরূপ শক্তিমত্তত্বই-_শক্তিতত্ত 
নহে। 'পরব্রদ্ধ' বা নামী-পক্তিষান,, এবং তদ্বাচক “শবব্রক্ষ” বা নাম- 
শক্তিমান, উভয়ে এক অভিন্ন শক্তিমৎ-তব্রেরই প্রকাশ ভেদ মাত্র ; 
অতএব তত্বতঃ অভিন্ন | “শব্ধ পরংবন্ধ মঙ্গোভে শাশ্বতী তন” 
্বত্ীতা | ও ৬৫১) অর্থাৎ শবত্রক্ধ ও পরব্রন্ধ, উতয়ই আমার নিত্য 
শরীর ; ইহা ীগবানের উক্চি। তদীয় শরীরে ও স্বরূপে ভেদ নাই, 
ইহ] স্মরণ রাখা আবশ্যক ৷ 


শক্তিমান, পররঙ্গের ন্যায় তদ্বাচক শক্তিমান, খবর নিজ শক্তি ছার! 
ষাবতীয় শক্তি-পদীর্থের নাম বা অনন্ত শবারূপে অভিব্যক্ত হইয়াও উর 
ততসমুদয় হইতে অতিরিক্ত নিজ হতন্ন স্বরূপে নিতাই ৰি রান 
রহিয়াছেন। 'রিষ্ণনাম” হইতে "প্রণব পর্বস্ত, কেবল এই বিজি 
পদার্থের নিত্য শব-মন্ষেত বা নাম সকলই শব-ব্র্ষের অপ), তত 
আবার নিহিশেষ প্রকাশরূপ ব্রহ্ের প্রতি ৰা ব্লীতত J 


সবিশেষ ত্ৰহ্ম বলির, রুই যেমন পরবন্ধের পরিপূর্ণ হুর রী a 


রা 





নী ভগবানি ও শ্রীভগবন্নামের অভিন্নতা ৯৭ 
শিবিনেষ ব্রহ্ম বাচক প্রণবেরও প্রতিষ্ঠা বা পরিপ র্ণ is 
বালয়  শ্রীকফ্চনামকেই শব্দব্রহ্মের পরিপূর্ণ স্বরূপ ব 

হইবে | 

মৃতি-। 


১২২ 


হঠবে। 


বুঝিতে 
মন্তকেও থে শ্রীভগবান্‌ হইতে মভেদরূপে শাস্বে উক্ত হইয়াছে, ("ন্্- 
ভা । ১৫1৩৮) তাহা নামাত্মক মন্ত্রের উদ্দেশে 
ইী/ীতগবন্না বক 


শ্যাই বুঝিতে 
মহে, প্রণবাদ ভগবনাম সংযুক্ত থাকার, ভগবান 
হইতে মুখ্যতঃ সেই ভগবন্নামেরই ভি জ্ঞাপন উদ্দেশ্যে, মন্থকেও 
ভগবান্‌ হইতে অভেদ বলিবার কারণ ;'(ন্তস্তাপি প্রায়ো নামবিশেষময়ত্বেন 
পরমং ভগবদ্রপত্মেব_' | শ্রীসনা তন: | Vd হরিভ০। ৫1১৫০) এইরূপ 
শনারদ-পঞ্চরাত্রে নামাত্মক শঅষ্টাক্ষর 
হইতে অভিন্ন বল! হইয়াছে ; যথা, 
ব্যক্তং হি ভগবা 


ক্রোন্দেশ্তে, অন্্কে শ্রীভগবান 
অষ্টাক্ষর-স্বরূপেণ 
নর্থ।ৎ 


সাক্ষানারায়ণঃ স্বয়ম্‌ 
Ll যুবেষু পরিবততে li 
সাক্ষাৎ ভগবান্‌ নারায়ণ অষ্টাক্ষর মন্ত্ররূপে লোকমুখে প্রকাশ 
হহয়। থাকেন। 
এই জন্য, পরব্রহ্ম__-পরমেশ্বর হইতে 
( 'জন্মুগ্যন্তা যতই? । 


হুৎপত্তি-কথার ন্যায় 
ব্রত | ১১1২) অষ্টাদশাক্ষর মন্ত হরি তও বিশ্ব-সংসারের 
তির কথ| ব্যক্ত করিয়া, শ্রুতি স্বয়ংই শ্রীরুষ্। হইতে এরষ্ণনামাত্মক 
মন্ত্রের অভিন্নতার সংবাদ ঘোষণ! করিয়াছেন । (জগোপালতাপনী । পর্ব । 
৭২৯ ছরষ্ব্য। ) 


লত মী 
(বেদে! নারায়ণঃ সাক্ষাৎ’ । ভগবৎসন্দভধ্ুত (১০১) শান্ববাক্য। ) 
বা ঈশ্বরাআ্বতা 
নার 


পর্্রশ্নের নিদেশক বেদাদি শাঙ্বেরও যে, এতগবান্‌ হইতে অভিন্নতা 
শ্রবণ করা যায়, 


পবা 
(£বেদস্ত চেশ্বরাত্মত্বাৎ__১। 
[মাত্মকতাই তাহার প্রধান কারণ। বেদাদি শাস্ব সকল প্রীভগবানের 
নির্দেশক বলির, (“বেদৈশ্চ সর্বেরহমেব বেছ্ধো_,। গীতা।। ১৫1১৫) 
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এ) 


৯৮ শ্ৰীশ্ৰীনাম-চিন্তামণি--চতুৰ্থোল্লাস 


ভগবানের সহিত, ভগবন্নামের মত শান্বেরও বাচা বাচকত| সদ্বন্ধ 
থাকায়, এবং বিশেষতঃ প্রণবাদি ভগবদ্থাচক শব্দ সকলের অর্থত 
ভগবন্নামের বহুল উক্তি দ্বারা শাব্ধ, ভগবানের নির্দেশক হওয়ায়, 
মুখ্যতঃ সেই নাম সকলেরই নামী হইতে অভিন্নত| জ্ঞাপন উদ্দোশ্যো 
নামাত্মক শান্ব সকলেরও ভগবান্‌ হইতে অভেদত্ব বলা হইয়। থাকে । 
ইহাও শ্রীভগবান্‌ হইতে এহগবন্নামের অভিনতার বিশেষ পরিচায়ক ৷ 
ভগবন্নামই যে মন্ত্র ও উপনিষদীদির বীজন্বরূপ, প্রণবকে উপলক্ষ্য করিয়। 
শান্তর সেই কথাই বলিয়াছেন, 
স্বধাসে। ব্ৰহ্মণঃ সাক্ষাদ্বাচকঃ পরমাত্মনঃ | 
স সর্বমন্ত্রোপনিধদ্বেদবীজ্ং অনাতনম্‌ ॥ 
(শ্ৰীভা | ১২৷৬৷৪১ ) 
অর্থাৎ প্রণবই সকল বেদের,_মন্ত্র ও উপনিষদ বহস্তের বীজন্বরূপ 
ব| স্ু্ম সনাতন যৃক্তি। ইহা স্বাশয়তূত ব্ৰহ্ম, পরমাত্মাদি শক্তিমং-তত্তের 
সাক্ষাৎ বাচক ; অর্থ৷ৎ বাচকরূপে সাক্ষাৎ শক্তিমত-্তত্ব, ক্তরাং বাচা 
হইতে অভিন্ন; (‘প্রণবং হীশ্বরং বিশাৎ 1৮ শ্রুতিঃ)। নাক্ষাৎ বাঁচক' 
এইরূপ উল্লেখ দ্বারা অপর “অপাক্ষাৎ বাচক’ অর্থাৎ সাধারণ নাম সকল 
হইতে ইহার বৈশিষ্ট্য প্রতিপাদিত হঃয়াছে। 
শ্রচৈতন্য-চরিতাম্মতেও উক্ত গ্রোকের অভিপ্রায় এইকনই ব্যক্ত 
হইয়াছে 3 যথা, 
প্রণৰ যে মহাকাব্য ঈশ্বরের যৃত্তি। 
প্রণব হইতে সর্ববেদ, জগতের উৎপত্তি ॥ 
স্বয়ং বেদও এই কথাই বিদ্দিত করাইয়াছেন , যথা 
গৌরীর্নিমায় সলিলানি তক্ষত্যেকপদী দ্বিপদী সা চতুম্পদী। 
অষটাপদী নবপদী বতুবুষী সংমাক্ষরা পরমে ব্যোমন্‌ ৷ 
(খখেদ । ১ম | ১৬৪ স্থু। ৪১) 


শ্রীভগবান্‌ ও শ্রীভগৰন্নামের অভিন্নতা ৯৯ 


[ পরমে ব্যোস্সি ত্রহ্মণি প্রতিষ্ঠিত গৌরী গৌরবর্ণা বাঁগদেবী কা 


পক্রমে লিলসদৃশানি বর্ণপদবাক্যানি তক্ষতি স্জতি খিমার শবমকরোৎ। 
কখম্‌, প্রথমং প্রণবান্মন। একপদী ব্রক্ষনে। যুখানিনতি।। অনস্তরং ব্যাহ্ৃতি- 
কূপেণ সাবিত্রীরূপেণ চ দ্বিপদী । ততে। বেদচতুষ্টররূপেশ চতুষ্পদী। ততে! 
বেদাদৈঃ যড়,ভিঃ পুরাপণরমশাস্্াত্যাং চাষ্টপদী। ততে নীমাংসা-ন্যায়-সাংখা- 
যোগ-পঞ্চরাত্র-পাস্ুপতাযূর্বেদ-ধন্র্বেদ-গান্ধবৈনবপদী ।  ততোহনন্তরৈর্বাক 
সন্দ্ভৈ: সহস্াক্ষরা অনন্বিধা বভুবুনী সম্পন্ন ৷ পুজ্যপাদ সায়নাচাবরুত 
ভাষ্য । ] 





ইহার অর্থ, 

গ্রলরকালে পরঃমরদ্ধে প্রতিষ্ঠিত গৌরী অর্থাৎ গৌরবর্ণা শকত্রক্গাস্মিক। 
বাগদেবী পুনরায় হুষ্টির প্রারম্ভে বর্ণ, পদ ও বাক্য সকল কজন পূৰক 
‘শব্দ’ করিয়াছিলেন। এক শব্দহ্ধাত্মিকা বাগদেবী কিরূপে আপনাকে 
নানারূপে বিভিন্নাকারে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই বলিতেছেন, তিনি 
প্রথমে প্রণবাত্মাতে-ুকাররূপে একপদী হইয়া, ব্রহ্মার বদন হইতে নির্গত 
হয়েন; অনস্তর ব্যাহতিরপে ও সাবিত্রীজূপে দ্বিপদী, তৎপরে চতুর্বেদ্রূপে 
চতুপপদী, তদনস্তর ষ্টবেদাঙ্গ এবং পুরাণ ও ধর্াস্ত্র দ্বারা অষ্টপদী, 
তৎপরে মীমাংসা, শ্রায়, সাংখ্য, যোগ, পঞ্চরাত্র, পাশুপত, আয়ুবেদ, ধ্তর্বেদ 
ও গন্ধববেদ দ্বারা নবপদী এবং পরিশেষে অনস্ত বাক্সন্দত-_অনস্থ 
শর্খরূপে নিজেকে বিকাশ করেন। 

তাহ। হইলে বুঝিলাম, প্রসবের পরীবস্থা বা পরিপূর্ণ সবিশেষ ‘প্রণব’ 
যাহা, সেই এক শক্ররহ্াক্মক 'কফ্নাম'_নিজ, স্বরূপে অর্থাৎ ব্রহ্ম, পরমাত্মা, . 
ভগবান্‌ ও স্ব়ংভগবান্রূপ শক্তিমৎ-তত্ের বাচক বা “নাম-শক্কিমৎ্ রূপে 
নিতাই অবস্থান পূর্বক, নিজ শক্তি ছার! “নাষ-শক্তি? রূপে_ অর্থাৎ: 
শিবশক্তি ব সংক্ষেপে এক কথায় ‘শব্দ’ রূপে নিখিল চিচ্ছক্তি-পদার্থের. 
বা অপ্রক্কিত বস্তুর নাম, জড়শক্তি পদার্থের বা প্রাকৃত বস্তুর নাম এবং 


১০০ জ্রী্রীনাম-চিন্তামণি__চতুর্োল্লাস 








বেদাদি শাস্ত্র বা এক কথায়, প্রারুতাপ্রারুত অনন্ত শব্দরূপে বিকাশ ও 
বিশিষ্টতা প্রাপ্ত হইরাছেন। তন্মধ্যে যাহ] শক্তিমং-পদার্থের বাচক, তাহাই 
শিবত্রহ্ধ। বা শক্তিমং-নাম’ এবং যাহ। কিছু শক্তি-পদার্থের বাক, তাহাই 


শব্দশক্তি’ বা ‘শক্তি-নাম’ এই পার্থক্যের কথ। বিশেষভাবে স্মরণ রাখতে 
হইবে। জীভগবন্নাম ও তছিন্ন অপর সমস্ত পদার্থের নামই সাধারণতঃ 
‘নাম’ বলিয়। উক্ত হইলেও এই উভর প্রকার নামের মধ্যে যথাক্রমে 
'শকক্র্ধ' অর্থাৎ শক্তিমং-নাম’ এবং “ব্দশক্তি' অর্থাৎ এক্িনাস - <৪ 
যে স্ুমহান্‌ বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে, এই সংবাদ অবিদিত বলিরাই সাধা 
শব্দব্রন্ম ব। ভগবন্নামকেও অপর শক্ি-পদার্ধের নামের মত, অর্থাৎ এন্দশত্তি 
বা শব্দের মত, পদার্থ হইতে পৃথক ও কেবল পদার্থের নিদেশিক শব্ধ- 
সঙ্কেত মাত্রই মনে ক্র! হয় । 

একই বীজ বা কারণ হইতে বিনির্গত তংকার্ষের দিকে অর্থাৎ বীজ 
হইতে প্রকাশিত শাখা-পল্লাবাদির মধ্যে পরস্পর ভিন্নতা থাকিলেও, ফী 
মধ্যে যেমন শাখা-পল্পবাদি ভেদ নাই, তেমনি কাৰ্যস্বরূপ শক্তি-পদ্ার্থের 
দিকে--জগতের দিকে নাম ও নামী পরস্পর ভিন্ন হইলেও, সর্বকারণ 
বা বীজম্বরূপ বলিয়া, শক্তিমংপদার্ঘের দিকে, অর্থাৎ পরত শ্রীভগবৎ- 
সম্বন্ধে পদ ও পদার্ধে-_বাঁচক ও ধাঁ৯৮__নাম ও নামাতে সম্পূর্ণ অপৃথক ব] 


অভিন্ন তত্ব। এখানেই কেবল নামীর নন্দয় শক্তি নামে, এবং নামের সমুদয় 


শক্তি নামীতে নিহিত থাকায়, শক্তিমান্‌ শ্রহরিস্বরূপ বা 'পরব্রঙ্গণ হইতেও 


যাহা কিছু প্রাপ্ত হওয়া যায়, শক্তিমান্‌ শ্রহরিনামন্থরূপ বা! শক 
হইতেও তাহ লভ্য হইবাঃ পক্ষে কিছুই অপস্ভাখন। থাকিতে পারে না। 

অপর পক্ষে শক্তি-পদার্থের নাম, পদার্থ হইতে যে পৃথক অর্থাৎ 
সে স্থলে নামীর ধর্ম ষে, নামে নিহিত নাই-_নামীর গুণ বা ধর্ম নাম হইতে 
পাওয়। যায় না;_শক্তি-পদনার্থ সন্ধে নাম ও নানীর এই ভিন্নতার সংবাদ 
এক আখ্যায়িকা দ্বারা শ্রুতি আমাদিগকে বুঝাইয়া দিয়াছেন। = 





শী ভগবান € ও শ্রীভগবন্নামের আভিন্নতা ১৬ 








তা 


পরুষাব্ার রূপে পরমেশ্বর লোক সকল ও লোকপাল সকল কৃষ্টি 
অর্থাৎ জগতের উপাদানভৃত 
চরাঁচর স্থূল জগৎ সবহি 
{-সংসাররূপ ‘অন্ন’ বা ভোগাজগৎ 
বা পরমেশ্বরের বাহিরে 


-তন্বের অন্কর্গত নহে 


4৫১ € 


করিঘা, অতঃপর গ্রঙগাগণের নিমিত্ত 








যাহা! শভিমান্‌ হইতে বিশেন, ও ও নামী 
“শে পৃথক,=সে স্থলে নাম গ্রহণেই যে, ীর ধর্ম প্রাপ্ত হওয়। যায় না 
নিয়োক্ত আখ্যাদিক! ছা ঘাছেন 3 





( দে 1 ৩1৩ ৩) 

অর্থাং এই ₹্ট চরাঁচর-লক্ষণ ‘অন্ন? পুরুষের বাহিরেই অবস্থান 
করিতে লাগিল । তন্মধ্যে চর অন্ন নে হইবার আশঙ্কায় পলায়নণর 
হঈল। অনন্থর পুরুষ, বাক্য হারা সেই পলায়নরত অন্কে গ্রহণ করিবার 
লন; কিন্তু বাক্য ছার! ছা গ্রহন করিতে সমর্থ হইলেন না। 
[নি যদি বাকা দ্বারা উহ। গ্রহন করিতেন, তাহা হইলে শব উচ্চারণ 
করিঘাই পরবতী লোক সকল তৃপ্ত হইতে পারিত। 

তাৎপর্য এই কষ্ট চরাঁচর বিশ্ব-দংস!র -সমস্তই শক্তির পরিণাম বা 
শক্তি-*দার্থ বলিয়া শক্িমং পদার্থের অস্তগতি নহে,_ বাহিরে অবস্থিত) 
সুতরাং শক্রিমং-তত্ব হইভে বিশিষ্টতার সহিত বিদ্যমান । পলায়নপর 
অন্ন অর্থাৎ অপ্রাপ্ত ভোগা বস্তুকে পাইবার আবশ্যকতার় সেই পুরুষ, 
বাকা দ্বার! অর্ধা২ অভিনবিত বস্তুর “নাম” গ্রহন পূর্বক, কেবল উহার 


দ্বা 
নাম হইতেই অপ্রাপ্ত সেই ষন্তর ধর্ম,_নামীর গুণ প্রাপ্ত হইবার ইচ্ছা 








১ ও 
ইচ্ছ| করি: 


১৪২ শ্রীশরীনাম-চিন্তামণি--চতুর্থোল্লাস 


করিলেন ; (অর্থাৎ অপ্রাপ্ত জল ব। অন্ন পদার্থের গুণ পাইবার জন্য ‘জল’ 
ব! 'অন্ন নাম গ্রহণ করিলেন ;) কিন্তু বাক্য দ্বার! উহা গ্রহণ করিতে 
সমর্থ হইলেন না। শক্ি-পদার্থের ‘নাম’ হইতে ‘নামী’ পৃথক বলিয়া, 
কেবল সেই বস্তুর নাম গ্রহণে নামীর ধর্ম লাভ করিতে পারিলেন না। 
(অৰ্থাৎ “অল্প বা ‘জল’ নাম গ্রহণে ক্ষুন্নিবৃত্তি বা তৃষ্ণা শাস্তি হইল ন1)) 
তিনি যদি বাক্য দ্বারা, অর্থাৎ শক্তি-পদার্থ সকলের নাম গ্রহণ করিয়| তাহ] 
হইতেই নামীর ধর্মপ্রাপ্ত হইতে পারিতেন, তাহ] হইলে পরবর্তী কালেও 
লোকে অন্ন, জল, অর্থাদি পদার্থ ভিন্ন কেবল সেই সেই বস্তুর নাম গ্রহণ 
করিয়াই নামীর ধর্মকে লাভ করিতে পারিত। শক্তি-পদার্থ মাত্রের 
নামে যে, পদার্থ বা নামীর ধর্ম নাই, অতএব সেস্থলে যে নাম ও নামী 
উভয়ে ভিন্ন, উক্ত শ্রুতিবাক্যে এই অভিপ্রায়ই ব্যক্ত হইয়াছে। 

শক্তি-পদার্থের নাম, পদার্থ হইতে ভিন্ন বলিয়াই, তাই “অন্্,ঃ ‘জল’, 
‘অর্থ’ প্রভৃতি নাম গ্রহণে অন্ন-জল-অর্থাদি বস্তুর গুণ বা! ধর্ম ষে, ক্ষুধা 
নিবৃত্ি, তৃষ্চাশাস্তি, দারিত্র-নাশ,__তাহা৷ লাভ করা কখন সম্ভবপর হয় না; 
কিন্তু শ্রীভগবান্‌ হইতে তাহার নাম সেরূপ পৃথক বস্তু নহে বলিয়া, 
ভগবানের সমস্ত গু৭--সকল ধর্ম তাহার নামেতেই প্রাপ্ত হওয়! যায়। 
তাই যেমন শ্রীভগবানে ভক্তি হইলে জীবের প্রেমরূপ পুরুষার্থ-খিরোমনি 
লাভ হয়, এবং ভয় বাবিদ্বেষাদি বশতঃ শ্রীভগবান্‌ হৃদয়ে স্কুরিত হইলেও, 
অর্থাৎ ভক্তির আভাসেও যেমন লোকের মুক্তিলাভ হইয়া থাকে, সেইরূপ 
তাহার নামের ছারা প্রেম-ক্তি ও নামের আভাসেও জীবের মুক্তি হইবার 
কথা, শাস্ত্রে পরিকীতিত হইয়াছে। নাম ও নামী অভিন্ন তব না ই 
উভয় স্থলে একই ধর্মের কথা কখন শাস্ত্রে উল্লেখ করা৷ হইত না। কেবল 
ভগবানের নামেই নহে, _তল্গামাতাসাদি ঘটিলেও জীবের অশেষ পাপাদ্দি 
হইতে উদ্ধার ও মুক্তি লাত করিধার কথা শাস্ত্রে স্পষ্্পেই উল্লেখ দেখা যায়; 
যেমন, 





শীভগবান্‌ ও শ্রীভগবন্নামের অভিন্নতা ১০৩ 





সাঙ্কেত্যং পারিহান্তং বা স্তোভং হেলনমেব ব!। 
বৈকৃনামগ্রহনগশেযাঘহরং বিদুঃ ॥ (শ্রীভা ৬২১৪ ) 
[টাক।| নন্বরং পুত্রনামাগ্রহীৎ। ন তু ওগবন্নাম ? তত্রাহুঃ সাক্কেতাং 
পুত্রাদৌ সঙ্কেতিতং, পারিহাস্তং পরিহাদেন ক্তং, স্তোভং গীতালাপ- 
পৃরনাগ্র্থে তং, হেলনং কিং বিষ্ণুনেতি সাবজ্ঞমপি বা বৈকষ্ঠনামোচ্চারণম্‌। 


> 1 


_ গ্রীননাতন | হরিভণ , ১১1১৫২ ] 
অর্থাৎ ইহা যে প্রভগবানের নাম, এ কথ। ন] ভামিয়াও__পুত্রাদির 
নান গ্রহন উদ্দেশ্যে কিছ! পরিহাস, গাতালাপাদি-পূরণ হেতু, কিছ্বা অবহেলায়, 


র্যা ‘বিষ্ণু আব কে 2 এই প্রকার অবজ্ঞা পূর্বক ভগবন্নাম গ্রহণেও 





অশেষ পাপরাশি হইতে বিদুক্ত হওয়। যার । 
পরমপূজাপাদ শ্রীমৎ জীব গোন্বামী, তীয় শ্রীভগবহ-সন্দতে 


লিখিয়াছেন | 


“ভয়দেষাদৌ এমূতে স্কৃতেরিব সন্ধেত্যাদীবপান্ত মুক্তিদৃত্ং শরয়তে ৷ 


তথ! চোক্তং পাছে 

অপ্যন্যচিত্তঃ ক্রুদ্ধো বাঁ যঃ সদা কীতয়েদ্ধরিম্‌। 

সোহপি বন্ধক্ষয়ানুক্তিং লে চ্েদিপতির্যথা || 
ইতি। তথা শ্রভগবত ইব তস্য নাম্নঃ সরুদপি সাক্ষাৎকারঃ সংজার- 
ধ্ংসকো। ভবাতি।” (৪৮)। 

অর্থাৎ ভয় ও বিদ্বেষাদি বশতঃ উতগবন্মুতি চিত্তে ক্ষরিত হইলেও 

যেমন মুক্তিলাভ ঘটে, তেমনি অন্যত্র সক্কেতাদিতেও নামের যুক্ষিদান শক্তি 
শাস্বসিদ্ধ। পর্মপুরাণে উত্ত হইয়াছে ;--'চেদিরাজ শিশুপাল যেমন 
ভগবানে বিদ্বেৰ করিয়াও মুক্তিলাত করিয়াছিল, অন্তাচিত্, অথবা ক্র 
হইয়াও যদি কোন বাঞ্জি শ্রীহরিনাম কীতন করে, সে ব্যকিও তেমনি 
সংসারপাশ হইতে বুকিলাভ করে।_ সুতরাং ভগবখসাক্ষাৎকারের মত 


একবার মাত্র তাহার নামের সংস্পর্শেও ভববন্ধন ভিন হইয়! যায় । 


১০৪ শ্রীপ্রীনাম-চিন্তামণি--চতুর্ধোল্লাস 





উহার সারমর্ম এই যে, অন্থকৃলতাময় শ্রীভগবদন্থশীলন বা ভক্তি ছার! 
যেমন প্রেমোদয় হয়, এবং তাহাতে প্রতিকূলতাময় অন্শীলন অর্থাৎ 
বিদ্বেযাদি কিম্বা ভক্তির আভাসাদি ঘটিলে, তদ্বার! যেমন জীবের যুক্তি- 
নাভ হইয়া থাকে, সেইরূপ অন্কুলতাময় প্রীভগবন্নামা্গশীলনে, অর্থাৎ 
অদ্ধাদিপূর্বক শ্রীনাম অবণ-কীর্তনাদি দ্বারা, প্রেমোদয় হয়, এবং প্রতি- 
কুলতাময় অনুশীলনে অর্থাৎ ক্রোধে বা বিদ্বেষে গৃহীত নামে, কিছব। 
নামাভাসাদি ঘটিলে, তাহ| হইতেও জীবের মুক্তি লাভ হয়.-_ইহাই 
বুঝা গেল। 

ভগবান্‌ ও ভগবন্নাম এক অভিন্ন তত্বেরই প্রকাখভেদ বলিয়।, উভয়ত্র 
একই ধর্মের প্রকাশ সম্ভব হইভেছে। পরিদ্শমান্‌ বিশব-প্রপঞ্চের যাবতীয় 
বন্তই তাহাদের নাম হইতে পৃথক বলিয়া, অগ্নাদি শব্দ গ্রহণে কাহারও 
ক্ষুন্নিবৃত্তযাদি হয় না; কিন্তু শ্রীভগবান যেমন সর্বশক্তিমান্‌_ তাহা হইতে 
অভিন্ন বলিয়া, তাহার নামও সেইরূপ সর্বশক্তিতে পূর্ণ। তাই প্রীতগবানের 
আশ্রয়ে যেমন ভব-পাশাদি ছিন্ন ও প্রেম কির উদয় হইয় থাকে, সেইরূপ 
কেবল তাহার 'নাম” মাত্রের আশ্রয়েই জীবের সর্বাজীষ্ট পরিপূর্ণ হয় । 
অতএব শ্রীভগবানের নাম যে, বস্তুর নির্দেশক শক-সঙ্কেত মাত্রই নহে, 
_উহী। যে, সাক্ষাত রীভগবানেরই রাম-নৃসিংহ-মংগ্ত-বর্গাদিরপ প্রকাশ 
ভেদের ন্যায় বর্ণরূপ প্রকাশতেদ মাত্র, এই কথাই পূজাপাদ আ্রীভগবৎ- 
সন্দ্তকার অতি প্পষ্টূপেই উল্লেখ করিয়াছেন; যথা,__ 


“অবতারাস্তরবৎ পরমেশ্বরপ্তৈব বর্ণরপেণাৰতারোহয়মিতি |” (s৮) 
যেমন সর্বাবতারী শ্রীকৃষ্ণ অভেদে, আীরাম-বৃসিংহাদি নিখিল অবতার 
মুতিভেদে নিত্য প্রকাশ পাইয়া থাকেন; সেই ভগবৎ-স্বরূপ সরল যেমন 
9 তত্বতঃ একই শক্তিমান্‌,_-তীহার নামও তেমনি সেই এক নিন 
তত্বেরই বর্ণরূপ অবতার । 


অতএৰ ভগবনাম সকলও ভগবদবতারগণের ন্যায় সাক্ষাৎ ভগবত j 


শীভগবান্‌ ও গ্রীভগবন্লামের অভিন্নতা ১০৫ 





al 


ত্রেরই প্রকাশভেদ মাত্র । নামীরূপ ও নামরূপ ভেদে একই পরতত্রের 





টালকালে নামরূপে ক্র অবতার | 
নাম হৈতে হয় সর্ব জগৎ নিস্তার ॥ 

(শ্ৰীচৈতন্য-চরিতাম্বত | ১1১৭1১৯) 
প্রাধান্য থাকায়, 







তাৎপর্য, যুগধর্ম বলিয়া কলিযুগে 


কলিকালের কথা বিশেষভাবে. উল্লেখ করা ছে; নচেৎ শ্রভগবরাম 
সর্বকালে_ সর্বাবস্থায় শ্রীকুষেঃর বর্ণরূপ অবতার, ইহাই বুঝিতে হইবে | 


অতএব পূর্বোক্ত ভ্রান্ত ধারণা বশতঃ--কোন প্রারুত বস্তুকে বাক 





করিবার জন্য যেমন কোন সাঙ্কেতিক শব্দ ব্যবহার করিলে, সে 2 
সেই মনোগ্রাহ্ বস্তুর “নাম” বলা হইয়া থাকে, কিন্ত 
ভিন্ন যেমন সে সকল নামে নামীর কোন শক্তি বা ধর্ম থাকে না, রি 
প্রান্ত নামের মত ভগবস্বামও মনোগ্রাহ ভগবদ্স্থর কেবল শক-সঙ্কেত 
মাত্র-্তরাং ভগবানের কোন শক্তি ই 

যে, নাম গ্রহণে জীবের শ্রেয়োলাভ হয়, উহা নামের নহে--ভগবানের শক্তি 
বা প্রভাব; তাহার কারণ নাম গ্রহণকালে ভগবন্স্থ চিত্তে ক্ক্তি হওয়ায় 
সেই সর্বমঙ্গলময় শ্রীভগবানের স্মরণ প্রভাবেই ভীক্র সবাজীই্ সিদ্ধ হইয়া 





তবে 


থাকে এই প্রকার মত যে, নিতান্তই অন্ধের ও ভ্রান্তি-নিডি ত, 
ইহা এখন সহছে বুঝিতে পারা যাইবে । 
বিশেষতঃ যুক্তি দ্বারা ইহা বিবেচনা কর যাইতে পারে যে. ভগ- 
বানের উদ্দেশ্য লইয়া যেখানে তাহার নাম গ্রহণ করা হইয়াছে, সেস্থলে 
ন! হয় উক্ত প্রকার ভ্রান্ত ধারণার অবসর থকিতেও পারে, কিন্ব যেস্তলে 
ইহা যে ভগবানের নাম-_এ সংবাদ ঘুণাক্ষরে না জানিয়] অব! স্পষ্টতঃ 
ত্রাদি অপর মায়িক বস্তকেই লক্ষ্য করিয়া ভগবন্নাম গৃহীত হইয়াছে, 


১০৬ ল্ৰীশ্ৰীনাম- চিন্তামণি চত খাল্লাস 





সেখানেও নামের পাপক্ষয়াদি শক্তির পরিচয় *দ.দ্ধ শান 
ঘোবণা করিয়াছেন ,--তখন শ্রহরিনাম যে শ্রীহরিরই সর্বশক্তিযু 
উভয়ে অভিন্ন তন্ত--এ কথ। অন্বীকার করিবার উপায় নাই । যে বশ্থত্ে 
যে শক্তি আছে তাহ। জানিয়! কিথ। ন। জানিয়। যে ভাবেই হউক, বাবহার 
কালে যেমন সে বস্তু তাহার ন্বশক্তির পরিচর প্রদান করিবেই করিবে, 
শলেইরূপ ভগবানের নাম ভগবানেরই চৈতহ্যাদি গুণযুক্ত ও সবশভিপুণ 
ন্ভাং উভয়ে তি বলিয়া, ‘নান’ গ্রহণক|লে “নামী? ও 








হউন, উদ্দেশ্য A শ্রন্ধাদির কোন অপেক্ষ! না রাখিরা, ভগবদভিন্ন-তত্ব 
=_শ্রনাম-ভগবান্‌ নিগ অবার্থ শক্তির পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন, শান্ত 
হইতে এই কথাই জান। যার । 
অঙ্ঞান|দথবা। জ্ঞান দুত্তমঃশ্রোকনাম যৎ। 
সঙ্ধীতিতমঘত পুংসো দহেদেধো যথানলঃ 
ত | ৬২1১৮) 
অর্থাৎ ইহা শ্ীভগবানের নাম-_এরপ জানিয়া ব ন! জানিয়া যে 
ভাবেই হউক, যদি লোকে ্রুগপনাম কীতনি করে, তবে অগ্নি যেমন 
ইন্ধন সমূহ দহন করে. সেইরূপ তাগার কল পাপ দগ্ধ ইইয়। খায় 


উল্ত গ্লোকের টাকায়, পরমপূজ্য শ্রী সনাতন গোদ্বামিপাদ 


লিখিয়াছেন,__ 
'ননু তথাপি EE জ্ঞাত্ব। নোচ্চারিতমিত্তি চেন্তত্ৰাহঃ 
যদ্ধ। কৃষ্ণস্ত নামেদনপ্যয়ং ন জানাতি কথং তন্তু 


8 ER সবপাপক্ষয়স্ততাহঃ 
অজ্ঞানাদিতি। অন্ত উর 


্রক্গিপ্তোইপ্ি্থা কাষ্ঠরাশিং দহতি তন্বং (নর 

অধাৎ ভাল, এখন যদি এমন কথা বল৷ হা পাপের 
্রাক়শ্চিত্ত্বূপ ভগবানের নাম*_একধপ জানির। নামোচ্চারণ করে নাই 
যে, এতাদৃশ ব্যক্তির অশেষ পাপরাশি কি প্রকারে প্বংস ৰ ? তাই 


বালকেনাজ্ঞান।দপি 
ইারিভক্তিবিজাস। ১১১৫৪) 
যায় যে, 


শ্রাভগবান্‌ ও গ্রীভগবরামের অভিননতা ১০৭ 





“অজ্ঞানাদিতি' লোকে বলিতেছেন যে, ইহা! যে 





শ্তগবানের নাম, তাহা 
জানিয়! বা ন! জানিয়াই হউক, অগ্নির শক্তি সম্বন্ধে অ 
নিক্ষিপ্ত অগ্নি যেমন কাষ্ঠরাশিকে দহন করে, 
প্রভাব জানিতে হইবে । 

তাহা হইলে”_-নামে শক্তি নাই, নাম গ্রহণকালে চিত্তে নামী ফি 
হওয়ায়, গরভগবানের শক্তিকেই তদীয় নামের শক্তি বলিয়া বোধ হয়’ 
এইরূপ পূর্বপক্ষ যে পা উক্ত গ্লোক হইতে তাহাই 


জ্ঞাত বালক কর্তৃক 


নি ২. রঃ ১ 
শ্রভগনন্নামের ৪ সেইব্ূপ 


প্রমাণিত 
হউতেছে। এ স্থলে নাম ও নামী অভেদ বলিয়। নামীর সমুদয় শক্ফিই যে, 
নামীর ম্মরণাদি অপেক্ষা রহিত নামেও পরিপূর্ণভাবে নিহিত রহিয়াছে, 


নিম্নোক্ত টা ছারা শাস্ত্র, সেই কথাই প্রকাশ করিয়াছেন! 
তাবতালমঘনিহরিণায় পুংসাং 
সঙ্কীরতন: ৩নং ভগবতো 'গুণকর্মন নাত্নাম্‌ ৷ 
বিক্রশ্ পুভ্ৰমঘৰান্‌ যদ্ধজামিলোহপি 
নারায়ণেতি ভ্রিয়মাণ ইয়ায় মুক্তিম্‌ 
(প্রভা 1৬৩২৪) 
অর্থাৎ মহাপাতকী হইয়াও যখন আজাষিল খ্বিয়মাণ অবস্থার 
নারায়ণ নামক নিজ পুত্রকে ডাকিয়াও মুক্তিলাভ করিয়াছেন, তখন 
ভগবানের গুণকমাদিযুক্ত নাম সকলের সম্যক কীতর্নে যে লোকের 
পাপক্ষয় হইবে, ইহা আর অধিক কথা কি? 
পরমপূজয শ্রম সনাতন গোস্বামিপাদ ইহার টাকায় লিখিয়াছেন,_ 
"ভগবতো। গুণানাৎ কর্মণাং নায়াঞ্চ ঘদ্ধী গগুনকর্মসন্দ্িনাং বিচিত্রাণাং 
নায়াং বহনাং সম্যক, কীর্তনং পুংসাম্‌ অধনিহ'রণায় পাপক্ষয়মাত্রায় ভবতীতি 
ঘৎ্, এতাবতা উক্তেন অলং প্রয়োজনং নাস্তি | কৃত: অজামিলো মহাপাত- 
ক্যপি নারায়ণেতোব বিক্রুস্ত ন ত্ববতারসন্বদ্ধি গুণ-কর্-মাধুরীবিশিষ্টং নাষি- 
বিশেষং লম্যৰ্‌ কীর্ত তব তত্র চ পুত্র বিক্র-্তা, ন তু হরিম্‌। অন্ববান 











বাঁ, মিয়মাগ অস্বস্থচিত্তোংপি মুক্তিমবাপ ৷ 
লশ্ত ৰতমানত্বেন জীবনুক্তত্বৈৰ সিদ্ধা। 


তন মুকতরপি স্থাৎ কিমুত পাপক্ষয় 


ভগবানের বিচিত্র হুণ-কম-স* 


নায় নাম সকলের বহুবার 
মঙ্গয্যের পাপক্ষগ্ন মাত্রের ই 


৮ 


কারণ হইন। থাকে, একথ। 
অধিক কি আবহকঙ্ঞা আছে? (কেন ? 


NR ফর 





বণিতেছেন ;= ) El মহাপাততকী হইয়াও ‘নারায়ন’ ইহাই 





< 


নবী 





গুণ-কস-ভুমাধুরীুক্ত কোন 


মাম-বিশেষ সমাকরূপে কীতিন করে রে তাহাও আবার পুত্রকে লক্ষ্য 


“ 





করিয়। ভাকিয়াছিল-প্রাহরিকে উদ্দেশ্য করিয়। নহে। (তৎকালে আবার 
অঞ্জমিল কিরূপ অবস্থায় ছিপ; তাহাই বলিতেছেন, ) পাতকী, অশুচি, 
EE রাজ ঘ্রিরমাণ-_অসবচ্ছন্দচিত্তে ডাকিয়াও 
তদ্ধারা কেবল যে তাহার পাপক্ষয় নাই হইয়াছিল তাহা নহে._-অভামিল 
সংসারপাশ পু মুক্তিলাভ করিয়াছিল--জীবুক্ত হইগাছিল। যে 
নাম, আভাসেও যৰাক্থঞ্চিত স্ষুরিত হইলে মুক্তিগর্দ হয়েন, সেই 
জীভগবানাম হইতে যে, জ'বের পাপক্ষয় হইবে__ইহা। আর অধিক কথা কি ?. 

নাশীর. স্মরণাদি অপেক্ষারহিত হইয়াও প্রীভগবন্ামাক্ষর মাত্রের 
গ্রহণেও যে নানীর স্মরণাদির শ্যায় ভীবের পূর্ণ কল্যাণলাড হইয়। থাকে, 
স্থত্রাং শংগবান্‌. ও তদীয় নাম যে অচেদ তত স্বয়ং রতি এই কথা 
আমাদিগকে উপদেশ করিয়ছেন। 

“$ আন চানন্তে। নাস চিছ্বিভন মহস্তে বিষে সুমতি 
( শ্রীতগব২-সন্দতপুত শতিৰাক্য ৷ ) 

প্রমপূজ্যপাদ  শ্মচ্জীব গোস্বামি-চরণ উক্ত শ্রুতির নিয়ে [ক 
লিপিবদ্ধ করিয়াছেন) যগ1- 


২ ভভামহে।” 


নিগুঢ অর্থ 


শ্রীভগবান ও শরীতগবননামের অতি নন ত ১০৯ 








হে. বিষে! তে তৱ নাম চিত চিংস্বরূপন্, অতএব সহঃ স্বপ্রকাশ 
দপম্‌ তম্মাদপ্ত নামঃ অ! ঈষদ্বপি জানপ্তঃ, ন ভু সমাওচ্চারমাহাত্মযাদি 
পূরকারেণ। তথাপি বিবক্তন ক্রবাণাঃ কেৰলং তদক্ষরাভ্যাসমাত্রং কুৰাণাঃ 
হুশতিৎ তদ্দিযয়াং বিদ্যাং ভজামহে প্রাপু মঃ ৷” (৪৮)। 

অর্থাৎ হে বিঝ্চে।। তোমার নাম চিৎস্বরপ অতএব ' স্বপ্রকাখ। 
সেইজন্য এই নামের ঈষন্মাত্র গ্রহণে, অর্থাৎ মাহাস্ম্যাছি পুরস্কার বিষয়ে 
ন। জানিয়াও, সম্যক্‌ প্রকারে উচ্চারণাদি না করিয়াও তথাপি কেবল 
উহার অক্ষর মাত্রের গ্রহণেই আমর] সুমতি অর্বাং ভবষয়। নি্য। (ভক্তি) 
প্রাপ্ত হইব । 


এট 


এই সমস্ত বিষয় স্থিরভাবে পর্যালোচন। করিলে শভগবান ও 
শ্রভগধন/ম যে অভিন্ন তত, অর্থাৎ “যে হরি সে নাৰ? -ইহ। বুঝিবার পক্ষে 
কোন অঙ্গার বাকিতে পারে না। 

শপ প্রমাণের ন্যায়, মহত্গণের শুদ্ধ অস্তঃকরনের পত্যক্ষ অন্ভূতি৪ 


অর্থাৎ গবিদ্ধদকুভব” এ বিষয়ের শ্রেষ্ট প্রমাণরপে গণ্য হইরা থাকে । পিদ্ধ 





হান্গভবগণ আ্রীভগবানে আনন্দ যে সকল লক্ষণ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন 
সেই একই লক্ষণ শ্রীভগপন্নামেও উপলব্ধি করায়, তাহ ্‌ প্রত 

অন্তভৃতিও উক্ত নাম ও নাষীর ভিন্নতার বা হইয়া রহিয়াছে । 
পরমপু 





জা | ভগব্-সদভকার লি খয়াছেন, 
অতএসানন্দবপত্রযসা মহদ্ধদ্রসাক্ষিকং যথা প্র গরহস্যতা (৪৮) 


অখাহ সাক্ষাত শীভগব্মু তর হার 





সন্ধে মইজ্গনের হৃদয়ের অনুভব্ই শ্ৰেষ্ঠ ভ্রমন 


নফঃ ও শ্রক্ষ্চনাম়ের একই লক্ষণ সম্বন্ধে মহত্গবের এতাক্ষা নুভব 
সধ্ধন্ধে বহ প্রমাণ থাকিলেও বাহুলাঙ্রে নিয়ে করেকটি সাত দৃষ্টান্ত 
প্রদর্শিত হইতেছে ; যথা, = 

(১) নামীর দর্শনে ভক্তের অহভূতি ;_ 


১১০ শ্রীশ্রীনান-চিন্তামণি--চতুর্থোলাস 





ত্বংসাক্ষাৎকরণাইলাদ-বিশুদ্ধান্দিস্থিতস্ত মে । 
স্থান গোপপদায়ন্তে ব্রাক্জাণ্যপি জগদ্গুরো ॥ 
(হরিভক্তি জুধোদয়ে শ্রীপ্রহলাদের উক্তি -) 


অর্থাৎ প্রহলাদ প্রীভগবান্কে সম্বোধন পূর্বক বলিতেছেন, হে জগদ্‌ 
ওরে।! আমি ভবদীর সাক্ষাৎকার জনিত বিশুদ্ধ আনন্দ-সনুদ্রে নিমগ্ন হইয়।, 
আমার সম্বন্ধে অন্য সুখের কথ! দূরে থাক--এখন ব্রহ্মানন্দও গোদ্পদৃস্থিত- 
জলবৎ অত্যন্প বলিয়া বোধ হইতেছে । 
এই শ্লোকে নামীর দর্শনে ব্রহ্মানন্দ-লাঘবকর পরমানন্দ-লক্ষণ উক্ত 
হইয়াছে । 
(১) নাম আস্বাদনে ভক্তের অনুভুতি; 
রুষ্ণনাষে যে আনন্দসিন্ধু আস্বাদন । 
ব্ৰহ্মানন্দ তার আগে খাতোদক সম ॥ 
[ ভ্ীচৈতন্ত-চরিতায়ুতে (১1৭৯৩ ) ভক্তভাবে ভগবান 
শ্রীমন্মহা প্রভুর উক্তি ] 
ইহা ছার! নামীর ন্যায় নাষেও বঙ্ধানন্দ-লঘুকারী পর মানন্দ-লক্ষণ উক্ত 
হইয়াছে । 
(২) নামীর দশনে ভক্তের অনুভূতি ১ 
মধুরং মধুরং মধুরস্ত বিভে। 
মধুরং মধুরং বদন মধুরমূ। 
মধুগন্ধি মৃতু স্বিতমেতদহো 
মধুরং মধুরং মধুরং মধুয়ম্‌ | 


(কৰ্ণামবৃতে শরীপাদ বিল্লমঙ্লের উক্তি ) 


অর্থাৎ শরীফের রূপ-মাধুরী দর্শনে বিশ্বয়-বিহ্বল হইয়া পরব 


পাদ বলিতেছেন 


শ্পিপাশিশিশিশীশিিিিশশ্‌ 2০ আই 





এই শরীফের শ্রীমন্দ মপুর-_-অতীব মধুর ! এচন্দ্বদন মধুর হইতে 9 
পমধূর ! মৃদ্মন্দ তুহান্তই বা কি মধুগন্ধি! আহে|! ইং 
মধুর মধুর মধুর! 


AS 
সি 








এই খোকে নামীর দর্শনে অনস্থ মধুর=!-॥ 
(২) নান আন্বাদনে ভক্তের অভি ১ 
‘না জানি কতেক-মধু শ্যাম নামে আছে গো 





এই পদে; নামীর স্যায় নামেও অনন্ত মধুরতা-লক্ষৰ উক্ত হইয়াছে । 
£ নামীর দর্শনে ভক্তের অন্ত্থতি ১ 


দহে হাসি হো চি 
‘না দিলেক লক্ষ কে টি সবে দলে আখ 2১, 
তাতে দিলে নিমেষ আচ্ছাদন; 
[+9 


Ss পে 
ঘে দেখিবে কৃষ্ণানন, তারে করে দ্বিনয়ন, 
বিধি হই! হেন অবিচার 
লি Ca es ও ২৭০ 
মার যদ বোল ধারে, কচ আখ তার করে, 


তবে জানি যোগ্য কটি তার 
চরিতামূতে বণিত (২1২১/১১২ )-ঞ্রজ রে উঠি ] 
ঘাৱ দশ ন্থয়ের অন্নতাবোধরূপ অতৃপি-লক্ষণ উক্ত 






(৩) নাম আস্বাদূনে ভক্তের অনুভূতি :_ 
তুণ্ডে তাগুবিনী রতিং বিতন্ুুতে তুণ্ডাবলীলক্কয়ে 
ক বটয়তে কর্ণাবুদেভ্যঃ স্পৃহাম্‌। 


১১২ শ্রী এরানান-চিন্তামণি_-চতুর্থোলাস 





চেতঃপ্রা্ণসর্দিনী বিজয়তে সবেন্জিয়ানাং ক্ৃতিং 
নে। দানে জনিত কির়িরমুতৈঃ রুষেতিবর্ণদ্রী ॥ 
। শ্রীন রূপ গোস্বামিপাদকুত শবিদৃপ্ঘমাধবে দেবী পৌণমাসীর উক্তি ) 


অথাৎ, 'কুফ” এই বর্ণদয় যে কি পরিমিত অমৃত দিয়া গঠিত হইয়াছে 


তাহ! অবগত নহি; এই অমৃতময় মাম যখন জিহ্বার নৃত্য করে, তখন 
বসনাশ্রেণা প্রাপ্তির অ:ভলাষ হয়; শরবণ-বিবরে অঙ্কুরিত হইলে, অবু্দ 


শ্রধণেন্দরিয় লাভের স্পৃহা জন্মে, এবং চিত্তরূপ প্রাঙ্গণ মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে 
অপর সমস্ত ইন্দ্রিয় ব্যাপার ইহার নিকট পরাভূত হইয়া যায়। 
এই গ্লোকে নামীর ন্যায় নাম আ্রাস্বাদনেও ইন্দ্িয়ের অন্নতা-বোধরূপ 
অতৃপ্তি-লক্ষণ উক্ত হইয়াছে । 
মহদগ্নভূতির এইরূপ বহু প্রত্যক্ষমিদ্ধ প্রমাণ দ্বারা, শক্তিমৎ-তত্ব সন্ধে 
নাম ও নামার অভিনতা প্রতিপন্ন কর] যাইতে পারে। বাহুল্য বোধে 
তাহা উদ্ধত করা হইল না। পূৰোক্ত নাম ও নামীর একত্ব বি্বয়িক সকল 
কথাই নিয়োক্ত শ্লোকটতে প্রতিপাদিত হইয়াছে ; যথ। 
মধুরমধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং 
সকল নিগমবসী সখকলং চিত্রূপম্‌। 
সক্লদপি পরীগীতং শ্রদ্ধয়। হেলয়া ব] | 
সৃগুণর নরমাত্রং আরয়েৎ কৃষ্ণনাম । (স্কান্দে) 
অর্থাৎ হে শৌনক! যিনি মধুর হতেও মধুর, সর্ববিধ মদ্দলেরও 
মঙ্গলদা্ক, সকল বেদ-নতিকার সর্বোভ্রম ফল, চিদাননত্বরূপ__সেই কৃ 
নাম অন্ধাসহকারে কিন্বা অবহেলা! পূর্বক একবার মাত্রও কীষ্তিত 
নরমাত্রকে পরিত্রাণ করিয়া থাকেন । 
তাধ্পর্য_শ্ভগবান্‌ যেমন মধ লক্ষণ বিশিষ্ট, তাহা 
অভিন্ন বলিয়। তাহার নামও সেইরূপ মধ্র-লক্ষণ ; 
শরম-মন্গল-স্বরূপ; তাহার নামও সেইরূপ পরম-মঙ্গলম 


হইলে 


হইতে 
ভগবান নিজেও যেন 
যম, 'বাহদেবপরা বেদা’ 


প্রীভগবান্‌ ও শ্ৰীভগবন্নামের অভিন্নতা ১১৩ 





* | ১1২২৮) শ্রভগবানই যেমন বেদের বাচ্য বা পরম 





ইত্যাদি বাক্যে (শুভা 
তত হইয়াছেন, তাহা। হইতে অভিন্ন বলিন্না, তাহার নাম9 





মেইরপ বেদ-লতিকার সর্বোত্তম ফল । ভগবান্‌ যেমন সচ্চিদানন্দময়, তাহার 
নামও সেইরূপ সচ্চিদানন্দমদ্ন। পাত্রাপাত্র নিবিশেষে যে কোন ব্যক্তির 


জে ওজিতাবে শ্রীভগবান্‌ রি 





রে বা 





ন্‌ গবন্গামে, নামীর স্বপক্তিই 
নিহিত থাকায়, অর্থাৎ ‘যেই নাম সেই রুষ- ইহাই যখন. শাস্তোক্তি ও 


মহ হৃদয়ের প্রত্যক্ষান্ভূতি ছারা সব্বগ্রকীরে প্রতিপন্ন হইতেছে, তখন 


অতএব প্রীভগবান হইতে অভিন্_এভ 


সাধারণ নামের ন্যায় শ্রীভগবন্নামকে, নামী হইতে পা মনে করা৷ যে 
নিতান্তই দুদৈবের ফল, এ কথার আর অধিক উল্লেখ নি্রয়োজন । 

তৰে কথ। এই যে, শান ও সাধুবাকা ছারা শরীভগব তি নাম-নাঃ 
অভেদরূপে প্রমাণিত হইলেও, সেই শ্রীভগবন্নাম, কেনই বা সাধারণের 
নিকট সাক্ষাৎ ‘জীভগৰান্‌’ বলিয়া প্রতীত হয়েন না ?-শ্রীহরিনাম গ্রহণ 
করিয়া হরির শব-সঙ্কেত ভিন্ন, উহা যে সাক্ষাৎ শ্রিহরিই,_কেনই বা! 
সাধারণতঃ? এরূপ অনুভব করা সম্ভব হয় ন! এ কথা জিজ্ঞাসা করিবার 
অধিকার যে সকলেরই আছে ইহ! আমরা অস্বীকার করি না। 

এই বিষয়ে পরে যথাস্থানে বিস্তৃত আলোচন! করিবার অভিপ্রায় 
থাকিলেও, ইহার উত্তরে এ স্থলে সংক্ষেপে বক্তব্য এই যে, যে কারণে বর্ষ 
সর্বময় হইয়াও, কেবল ত্ৰহ্মদশী ভিন্ন অপর কাহারও নিকট প্রতিভাত 
হয়েন না,__যে কারণে পরমাস্মা সর্বান্তষ্ণামী হইয়াও আত্মদর্শী যোগী 
ভিন্ন অপর কাহারও নিকট অনুভূত হয়েন না, শ্রীভগবস্লাম ভগবান্‌ হইতে 

৮ খ 


১১৪ শী ব্ীনাম-চিন্তামণি-চতুর্ধোল্লাস 


অভিন্ন তত্ব হইয়াও সেইরূপ কোন কারণ বশতঃই মহত্গণ বাত ভীত অন্যের 
উপলব্ধির বিষয় হয়েন না। সাধারণ কর্তৃক উপলব্ধি না৷ হইলেও, যদি 
ব্রহ্ষের সর্বময়ত্ব এবং পরমাত্মার সর্বান্তর্ধামিত্ব মিথ্যা ন! হইয়া মহাসত্যই 
হয়, তবে শক্তিমত-তত্ব মস্বন্ধে__প্রীভগবান্‌ সম্বন্ধে নাম ও মামীর অভিন্ন 
আপাততঃ সাধারণের উপলব্ধির বিষয় না হইলেও__ইহ| সেইরূপ, সত্য 
হইতেও মহাসত্যই জানিতে হইবে। 

শক্তি-পদার্থের নাম সকল, অর্থাৎ “শবশক্তি” বা সাধারণ সমস্ত এব 
হইতে শক্তিমান্‌ পদার্থের নাম অর্থাৎ *খবত্রদ্ধণ ব| প্রীভগবন্নাম সকলের 
বৈশিষ্ট্য, শান্ত্র ও সাধুবাক্য ঘার। প্রমাণিত হইল । নামী হইতে অভিন্নতারূপ 
উক্ত বৈশিষ্ট্য বিষয়ে আরও স্পষ্টতর উপলব্ধির নিমিত্ত ‘নাম’ ও 'নামাতাস, 
সন্ধে অতঃপর আমাদিগকে বিশেষভাবে চিন্তা করিতে হইবে । 


সেতো 


পঞ্চম উল্লাস 


নাঘ ও লাঘাভাস-লক্ষণে শ্রাভগবন্নাঘের (বাশিষ্টয 

‘নাম’ বলিতে সামান্যতঃ কোনও মনোগ্রাহ্য বস্তুর প্রকাশোদেশ্ো 
পাবহৃত সায় শব্দকে বুঝাইয়। থাকে, (“মনোগ্রাহ্যস্ত বস্তুনে| ব্যব- 
হারার্থং কেনাপি সঙ্কেতিতঃ শকে! নামেতি’ --_ভগব্তৎসন্দতঃ । ৪৮) এ কথা 
দ্বিতীয় উল্লাসে বলা হইয়াছে। অধুনা তাহ! বিশেষভাবে বুঝিবার জন্ম 
আমর! চেষ্টাশীল 

মনোগ্রাহা বস্তুর প্রকাশোপযোগী শব্দ-সঙ্কেত মাত্রকেই মনোগ্রাহা বস্তুর 
‘নাম’ বল। হইলেও, যে শব্দের যাহ! রুঢ়িবৃততি, অর্থাৎ যে শব্দের প্রসিদ্ধ অর্থ 
যাহা, সেই শব্দটি সেই প্রসিদ্ধ পদার্থের ‘নাম’ বলিয়াই বিবেচিত হইবার 


লী 
হইব । 





যোগ্য হয় । 

টান্তস্বৰূপ বলিতেছি, যেমন গঙ্গা” নামক প্রসিদ্ধ নদী বিশেষেই গঙ্গ।' 
শব্দের বাটবুত্তি ; অতএব "গঙ্গা" এই নামটি, গঙ্গা নাষে প্রসিদ্ধ নদীরই 
যদি অপর কোন বাক্তি বা ৰস্তকে সঙ্গেত 
বা নিদেখ করা। হয়, সে স্থলে ইহা সেই ব্যক্তি বা সেই বস্তুরই 'না!ম’ রূপে 
কেবল সেই ব্যক্তির বা সেই বস্তু বিষয়ে অভিজ্ঞ যাহার!,_ এমন 
কতিপয় লোকের নিকট টি হইতে পারে 5 কিন্ত বাস্তবিক পক্ষে 
'গঙ্গ।, শব্দে প্রসিদ্ধ যে নদী, ইহা সবদা। স্বাবস্থায় স্বসাধারণের নিকট 
সেই নদদীরই ‘নাম? । "গজ শব্দের প্রসিদ্ধ ও স্বাভাবিক অর্থই হইতেছে 
গৃন্ধ। নামক. নদী বিশেষ । তবে ষে, অন্ত ব্যক্তি বা বস্তুর ‘নাম’ রূপেও 
গঙ্গা শব্দের ব্যবহার দেখ! যায়, সেই স্থলে সেই ব্যক্তি বা বস্তু হইতেছে 
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গঙ্গা-নামের অস্বাভাবিক বা কল্পিত অর্থ ; অর্থাৎ 'গন।নামে গ্রছিদ 
নদীবই নাম কল্পনা পূর্বক কোনও ব্যক্তি বা বস্তুর ‘নাম’ রূপে বাব" 
হওয়ায়, সেই ব্যক্তি বা সেই ৰস্তুতে গন্ধ একের রটিবৃতি নাই; লতরাং 
গঞ্ধানদী ভিন্ন গঙ্গা-নামে অভিহিত অপর যে কোনও ব্যক্তি বা বস্তুকে, 
গন্া-নামের কল্পিত অর্থ বলিয়াই বুঝিতে হইবে |  এইরূপে যে নামের 
যাহ! রূটি ব! মুখ্যাবৃত্তিঘে নামের যাহা প্রসিদ্ধ ও প্রধান অর্থ সেই 
শব্দকেই সেই পদার্থের “নামি” বলির, এবং সেই নাম অন্য বস্তুর সঙ্কেতরূপে 
কল্পিত হইলে, সে স্থলে অন্যত্র সঙ্কেতিত নামকে ছেই প্রসিদ্ধ অর্থ প্রকাশক 
নামের “আভাস? বা এক কথার 'নামাভার” বলিয়া জানিতে হইবে । 
( ‘যন্যপি অন্যত্র সঙ্কেতে হয় নামাভাস" | প্রীচরিতামূতে | ৩৩17১) 
ইহার সার মর্ম এই যে. উমা, দুর্গা, লক্ষ্মী, কমলা, পদ্ম, কমল, পঙ্কজ, 
যমুন1, কালিন্দী, দেবরাজ, কিছ মথুরা, বোন্ধাই, জাপান, লণ্ডন দক্ষ, ইন্দ্র 
খৃষ্ট প্রভৃতি আজানিক ও আধুনিক নাম সকল, কেবল সেই সেই নামে 
প্রসিদ্ধ দেবতা, পুষ্প, নদী, দেশ ব| ব্যক্তি বিশেষের উদ্দেশ্যে বাবহারকালেই 
‘নাম’ এবং উক্ত উমা।, দুর্গাদি নাম সকল উহাদের প্রসিদ্ধ ও প্রধান অর্থের 
পরিবর্তে অপর কল্পিত অর্থে ব্যবহৃত হঈলে তৎকালে তাহা নাম’ ন। হইয়। 
সেই নামের “আভাস” রূপেই গণ্য হইবার যোগ্য হ্য়। যেমন “দুর্গা” এই 
শবকটি শিবানীর উদ্দেশ্যে ব্যবহার কালে উই! ‘নাম’ অর্থাৎ “ছুর্গীন [যম কূপে 
এবং কেহ কাহারও কন্ঠ! প্রভৃতিকে এই নামে নির্দেশ করিলে উহ। সে 
স্থলে 'নামাভাস' অর্থাৎ 'ছর্গানামাভাস' রূপে বিবেচিত হইবার যোগা 
হয়। এইরূপ, যে সকল শব, কূটিবৃততি দ্বার| তগবদন্তর নির্দেশক হয়, অর্থাৎ 
যে সকল নামের প্রসিদ্ধ ও প্রধান অর্থ ভ্রীভগবান্ সেই শব্দ সকল “্ভগবন্নাম' 
বলিয়া ও সেই প্রসিদ্ধ নাম সকল অন্যত্র সঙ্কেতিত হইলে ‘ভগবন্নামা ভাস 
বলিয়। উক্ত হইয়া থাকে। যখন প্রভগবান্কে উদ্দেশ্য করিয়। ৰল 
হর বা ‘হরি’ এই শব শৰণ হা গরন্থাদিতে দর্শন করিয়া ভগবদত্তর উপলব্ধি 


নাম ও নামাভাব- -লক্ষণে ত ভগবন্নামের বৈশিষ্ট্য ১১৭ 


হয়, সে স্থলে উহ] ‘ভগবন্নাম’ বা] ৰহতা এবং যখন অপর কোনও মনো- 
গ্রাহা বিষয়কে প্রকাশ করিবার জন্য হরি’ বলা! হয় বা হরি’ এই শব 
অবণে ভগবান্‌ ভিন্ন অন্য কোন বস্তুর উপল ডং ব স্মরণ হয়; তখন ইহ! “নাম? 
ন! হইয়া “ভগবন্নামাভাস’ বা ‘হরিনামাভান’ হইয়া থাকে! 

তাহ! হইলে বুঝিতে হইবে, যে কোন শব্দ_তাহা নামই হউক বা 


নখ 
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নামা ‘সই হউক, উহ! বলিবার, শুনিবার বা গ্রস্থাদিতে দেখিবার কালে, 
সেই শব্দের কোনও একটি অর্থবি মনোশ্রাহ্ হওয়া অর্থাৎ চিত্তে 
স্ষরিত হওয়। শ্বাজাবিক। অতএব কেহ ‘পদ্ম’ এই শব্দটি উচ্চারণ বা 
পুস্তকাদিতে দর্শন করিলে, যদি উহ। 'পদ্ম-নাম’ হয়, তবে তৎকালে “পন্- 
নামে’ প্রসিদ্ধ জলজপুত্প বিশেষ: যনোগ্রাহ্থ অর্থাৎ স্মরণ 
হইয়াছে, আর যদি উহা “পন্ম-নামভাব? হয়, তবে তৎকালে “পন্প নামে 
কল্পিত অপর কোন ব্যক্ত বা বস্ত্র কথা অবশ্যই তাহার চিত্তে শ্ফ,রিত 
হইয়াছে, ইহাই বুঝিতে হইবে ; অর্থাৎ যখন কোন শব্দের স্বাভাবক 
ও প্রসিন্ধ অর্থ মনোগ্রাহ্থ হয়, তখন উহাই ‘নাম’ এবং যখন কল্পিত ও 
অপ্রাসন্ধ অর্থ মনোগ্রাহ্থ হয়, তথন উহ! 'নামাভাস" বলিয়া গণ্য হইবার 
যোগ্য হইয়। থাকে । নামই হউক বা নামাভাসই হউক উভয় স্থলেই যে, 
সেই এব দ্বারা কোনও বস্তু বিশেষের স্মরণ বা অঙভূতি হইয়া থাকে” 
ইহ! নিঃসন্দেহ ; যেহেতু প্রসিদ্ধ বা কল্পিত যাহাই হউক,_-অর্থযুক্ত শব্দই 
নাম ও নামাভাস। | অর্থশৃন্ত কোন শব্ষকে ‘নাম’ অথবা 'নামাভাস' 
কিছুই বল! শায় ন!। তাহা। হইলে বুঝিলাম,- 


রর 


শেষৰ 





(১) যে শব্দ যখন তাহার প্রসিদ্ধ অর্থের প্রকাশক হয়, তখন তাহাই 
‘নাম, বলিয়া বিবেচিত হইবার যোগ্য হইয়! থাকে। 

(২) প্রসিদ্ধ অর্থ বাঁচক ‘নাম’ ষখন অন্যত্র সঙ্কেতিত হইয়া প্রসিদ্ধ 
অর্থের স্থলে কল্পিত অর্থের প্রকাশক হয়, তখন তাহাই 
'নামাভাম” বলিয়া বিবেচিত হইবার যোগ্য হইয়া থাকে! 
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অতএব 
(৩) যথাক্রমে প্রসিদ্ধ ও কল্পিত অর্থের প্রকাশক ‘নাম! ৪ 
'নামাভাস' সর্বদা অর্থযুক্ত হইয়াই তল্পক্ষণাস্থিত বস্তু বিশেষের 
উপলব্ধি করাইয়া থাকে । কোন অর্থশূন্য শব্দ কদাচ “হাম বা 
“মামাভাস” রূপে গণ্য হইতে পারে ন1 | 
শব্দের অর্থ বাঁ পদার্থ মাত্রেই স্থল প্রভাব অর্থাৎ কার্য-সামর্থা ও 
সস্ম প্রভাব বা কারণ- -সামর্থয_এই দ্বিবিধ প্রভাব বিশিষ্ট । যেমন অন্ন, 
জল, বিস্তা্দি প্রাকৃত পদার্থ সকলের যথাক্রমে ক্ষনিবৃত্তি, তৃষ্ণাশান্তি ও 
দারিদ্যনাশাদি ধর্ম সকল তাহাদের খ্ুল প্রভাব বা। কার্ধ-সামর্থ্য; আর, 
উক্ত প্রাকৃত বা সপ্তণ--মাঁয়িক বিষয় সকলের সঙ্গ বা স্মরণাদি জনিত 
জীবের যে পুনরায় গুণ-সম্বন্ধ বা মাঁয়িকভা প্রাপ্তি অর্থাৎ সংসার বন্ধনের” 
কারণ ঘটে, তাহাই উহার সং গ্রভাব বাঁ কারণ-সামর্ঘ্য। 
প্রাকৃত বস্তুর অর্থাৎ জড়শব্তি-পদার্থের ‘নাম’ অথব। 'নামাভাস' 
উভয়েই যে ভাবে হউক, সেই সেই প্রারত বা মায়িক বস্তুকে শ্মরণ 
করাইয়া দেয়। সাধারণতঃ প্রাকৃত বা জড় বস্তর সংযোগ ভিন্ন কেবল 
স্বরণ হইতেই তাঁহার স্কুল প্রভাব প্রাপ্ত হওয়। যায় না দলিয়াই ‘অগ্নি! 
‘অন্ন’ "বস্থ” প্রভৃতি নামে সেই সেই পদার্থ স্মরণ হইলেও, (জেই সকল 
বস্তুর স্থল প্রভাৰ বাঁ কার্ধ-সামর্থ্য যে, শীতনিবৃত্তি, ক্ষ্ধাশাপ্তি, শরীরণ- 
চ্ছাদনাদি ধর্ম,_সেই ধর্ম ব! গুণ সকল যেমন প্রাপ্ত হওয়। যায় ন।, তেমনি 
প্রাকৃত বিষয়ের স্মরণে, চিত্ত তদাকারে আকারিত হওয়ায়, তাহার সুক্ষ 
প্রভাৰ ৰ কারণ-সামর্ধ্যে, সগুণ মায়িকতাঁব প্রাপ্তি অর্থাৎ সংসার গতি 
ভিন্ন, তদ্দারা মঙ্গত্তের সংসার বিমুক্তিরপ কোন পারমার্ধিক কল্যাণ লাভের 
সম্তাবন! হ্ ন! । মায়িক বিষয় মাত্রের স্মরণে, মায়াৰন্ধনের কারণ--তদ্নুরূপ 
বিষয় সংযোগ হইয়া থাকে (‘বিষয়ান্‌ ধ্যায়তশ্চিন্তং:_ভা* ১১৷১৪৷২৭ ) 
অপ্রাকৃত বস্তুর অর্থাৎ চিচ্ছক্তি-গদার্থের ‘নাম? দ্বারা চিন্ময় বস্তু 
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বিশেষের স্মরণ হওয়ায়, সেই চিচ্ছক্তি-বন্তর সুপ্্র প্রভাবে বা করিণ-সামর্থো 
মানবের স্ংসারপাশ হইতে বিদুক্তি ও ভক্তির করাইয়া, তাহার 
কার্ধ-পামথ্যে প্রেমাশ্র ও পুলকাদির সহিত পরমানন্দ ও পরম মাবুর্যাদি 
অগ্রারুত বিষয়ের আস্বাদন করাইয়া থাকে । তে চিন্ময় বস্তু সকলের 
“নাম” দ্বার| ভগবন্নামের মতই জীবের অশেষ কল্যাণ সাধিত হয়। কিন্ত 
চিচ্ছক্তি-পদার্থের বা চিন্ময় বস্তুর ‘নাম’ ন! হইয়া যদি ‘নামাভাস’ হয়, 
অর্থাৎ কোন চিন্ময় পদার্থের ‘নাম’ যদি সেই বস্তুর উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত ন! 
হইয়া, অপর কোন গ্রারুত বস্তুর কল্পিত শব্দ-সঙ্কেত রূপে ব্যবহার কর! 
হয়, তাহা হইলে সেই ‘নামাতাস’ দ্বার! কাহারও শখেঁয়োলাভের সম্ভাবনা! 
হয় না; এবং সেই নামাভাস-লক্ষিত জড় বিষয়ের স্মরণে, সেই মায়িক বা 
সগ্ুণ বস্তুর সুশ্ম প্রভাবে, গুণ-সন্বন্ধই ঘটিয়! থাকে। যেমন ‘তুলসী! গঙ্গা, 
“যমুনা” ‘গোলোক’ প্রভৃতি অপ্রাক্ৃত বা চিন্ময় বস্তুর নাম সকল, “নাম? 
রূপে ষখন সেই সেই প্রসিদ্ধ অর্থের প্রকাশক হয়, তখন চিত্তে তুলসী, 
গঙ্গাদি নিওপ- চিন্ময় বস্তুর স্ফুরণ হওয়ায়, চিন্ময় বস্তুর স্কৃত্তি প্রভাবে 
খেই জীবের পারমাথিক কল্যাণ সাধিত হইবার পক্ষে কোন অস্ম্ভাবন। 
থাকে না। কিন্তু সেই সকল নাম যখন পুত্রকন্তাদি অপর প্রারুত 
বিষয়ে সঙ্কেতিত হয়, তখন চিদ্বস্তর স্থলে চিত্তে প্রাকৃত বা মায়িক বস্তুরই 
অন্ুত্তি হওয়ায়, তৎকালে চিন্ময় বস্ত-শক্তির পরিবতে কেবল সেই 
মায়িক বগুরই সুন্ম প্রভাব সঞ্চারিত হইয়া থাকে; যে হেতু শক্তিপদার্থ 
মাত্রেরই নামে, নামীর ধর্ম ন! থাকায়, চিন্ময় বস্তুর স্মরণকাল ভিন্ন সেই 
নাম অন্তত্র-_গারুত বিষয়ে সঙ্কেতিত হইলে তখন চিন্ময় বস্তুর পরিবতে, 
প্রাকৃত বস্তু স্মরণেরই প্রভাব» সেই চিদ্বস্তর *নামাভাস হইতে প্রাপ্ত 
হওয়া যায়; অর্থাৎ ‘তুলসী’ “যমুনা, ‘গোলোক’ “গঙ্গা” প্রভৃতি "নাম, 
হইতে যেরূপ শ্রেয়েলাভ হয়, “তুলসী-নামাভাস" “যসুনা-নামাভাস' ইত্যাদি 
প্রকার চিচ্ছক্তি-পদার্থের 'নামাভাস' ঘটলে তাহ! ছ্বার1 সেরূপ কোন 
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শ্রেয়: লাভের সম্ভাবনার কথ] শান্সে মুখ্যভাবে উক্ত হইতে দেখা যাত 
না। তাহা হইলে বুঝিতে হইবে চিন্ময় বস্তুতে উদ্দেশ্য থাকে বলিয়া, 
চিন্সয় বস্তুর স্মরণ জনিত সেই নামে জীবের অশেষ মঙ্গলোদয় ঘটে, কিন 
জড়বন্ততে উহার আভাস স্থলে, তখন চিন্ময় বস্তুর পরিবর্তে মায়িক বস্তুর 
অনুভূতি হওয়ায়, তৎকালে সেই সকল শব্দ ছার! সগ্তণ ফল ভিন্ন জীবের 
পক্ষে কৌন পারম্থিক ফলোদয়ের সম্ভাবনা হয় না৷ বলিয়া বুঝিতে 
হইবে। এই সকল শক্তি-পদার্থের নামে, নামীর ন্যার কোন স্বতঃসিদ্ধ 
শক্তি নিহিত নাই; যদি তাহা! থাঁকিত, তবে উহার ‘আভাস’ স্থলেও নামীর 
ধর্ম অর্থাৎ নাম সকলের প্রসিদ্ধ অর্থের গুণ বা শক্তির প্রকাশ হইত ২ তাহা 
হইলে সেই নাম, অন্যত্র সম্কেতেও বস্তুর গুণভেদ অনুসারে নিজ স্বতঃসিদ- 
ধর্মের কোন অবস্থায় পরিবর্তন হইত না। অতএব উক্ত নাম সকল যে 
উহাদের নামী হইতে অভিন্ন তত্ব নাহে; ইহাই প্রতিপন্ন হইয়া থাকে । 

ইহার আরও প্রমানস্থল এই যে, কেবল চিচ্ছক্তি-পদার্থের 'নামাতাসা 
স্থলেই যে সেই সকল নাম ও নামীর ভিন্নতা প্রতিপন্ন হয় তাহ। নহে; 
সে সকল শব্দ অপ্রারুত ও প্রাকৃত উভ প্রকার বন্তরই "নাম" রূপে ব্যবহৃত 
হয়, অর্থাৎ যে সকল নামের অর্থ প্রারত ও অগ্রারৃত উভয় 
বিষয়েই প্রসিদ্ধ যেমন বেণু, বেত্র, বিষাণ, শঙ্খ, চক্র, গদ! পদ্ম, কদম্ব, 
কেযুর, মণি, মুক্তা, বনমালা, তমাল, নীপ, সমীর, শিশির, শরৎ, বসন্ত, 
মালতী, মধু, ফল, পুষ্প, বৃক্ষ, লতা প্রভৃতি অনেক শব্দই যুগপৎ অপ্ৰাক্ৃত 
ও প্রাকৃত উভয় প্রকার বস্তুর নির্দেশক বা ‘নাম’ রূপে ব্যবহৃত হইয়। 
থাকে; কিন্ত এই সকল নাম যখন অপ্রারুত বা চিন্ময় বস্তুকে নির্দেশ 
করে, তখন তাহা। হইতে অপ্রাকৃত নিগুণ-_চিন্মর ফল এবং যখন প্রারত 
ৰ! মায়িক বস্তুকে নির্দেশ করে তখন তাহা হইতে মায়িক ফল, অর্থাৎ গুণ- 
সমবদ্ধই ঘটিয়া৷ থাকে, সুতরাং একই নামে যধন লক্ষিত বত্তর পার্থক্য 
অনুসারে ফলেরও পার্থক্য হইয়া থাকে, তখন উহা যে, বস্তুর স্মরণ প্রভাবেই 
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শী? ই26উড = 


নহে, এ কথা সহজেই বুঝিতে পার যায়। উহ! যদি শব্দেরই প্রভাবে 
হইত, তবে একই নাম, _সগ্তণ বা নিগুপ যে বস্তু বা যে বিষয়ই লক্ষিত 


= 


হউক, তাহ! ছার! একই ফল প্রসূত হইবার কথাই শান্দে কীতিত 
হইত ; অর্থাৎ ভগবৎ-সন্ধীঘ্ম শঙ্খ, চক্র, গদা, পত্র বেণু, বেত্র, শরৎ, 
বসন্ত, ফল, পু'পাদি চিন্ময় পদার্থের নির্দেশক শঙ্খ, চক্রার্দি নাম গ্রহণে, 
জীবের যেমন পারমার্থিক কল্যাণ সাবিত হইবার কথ! শান্তে কীত্িত 
হইয়া থাকে, প্রান্ত বস্তুর নির্দেশক রূপে এই সকল নাম ব্যবহার 
কালে সেইরূপ শ্রেরঃ লাভের কথাও শান্ধে মুখ্যভাবে উক্ত হইতে 
পরিত। তাহা হইলে বাগ্-যন্ত্রেরে বিপশিতে বহুবার ‘বেণু বিংশী, 
প্রভৃতি নাম, বিদ্যালয়ে শিক্ষকগণের মুখে প্রতাহ ‘বেত্র' নাম, পুষ্প 
বিক্রেতাদিগের নিকট “কদস্থ' "মল্লিকা" প্রভৃতি নাদ মনিকার বা স্বর্নকারের 
আবানে 'মণি বক্তা “কেমুর' 'কুণ্ডালাদি” নাম বহবার শ্রুত বাঁ কীতিত 
হইলে৪, সেরূপ স্থলে, উক্ত নাম সকলের অবণ-কীর্তনাদি জনিত কোনরূপ 
পারমাঘিক ফল লাভের কথ। শান্সে অবশ্যই সবিশেষভাবে উক্ত হইত; 
কিন্ত কেবল শ্রীভগৰানের আজানিক নাম-শব্দ ভিন্ন অন্য কোঁনও নাম 
সম্বন্ধে এতাদুশ প্রভাবের কথ! শাস্বে মুখাভাবে কৌধাও পরিগীত হয় 
নাই । অতএব উক্ত শীভগবনাম ভিন্ন অপর চিন্ময় বন্ধ সকলের নাম 


2৫৯: 


গ্রহণে জীবের যে পরযার্থ প্রাপ্তি ঘটে, তাহা লেই নাম-নিহিত কোন, 
শ্বতঃসিদ্ধ শক্তির প্রভাৰ বশত: নহেত_সেই সকল নাম নির্দিষ্ট চিদন্তরই 
স্বরণ প্রভাবে, ইহাই বিশেষ তাবে স্মরণ রাখিতে হইবে । 
বে যে তুলসী; যমুনা, গোলোক, গঙ্গীঃ যোগমারা গ্রভৃতি চিচ্ছক্তি- 
পদার্থের নাম সকল, পুত্রকন্যাদির নামকূপে ব্যবহার করা হর; তাঁহার ' 
মহান্‌ সার্থকতা এই যে, এই সকল, নামে পুত্র, কন্যা প্রভূতিকে আহ্বান 
কালে তাহার প্রসিদ্ধ অর্থ যে তুলনীঃ যদুন। প্রহৃতি চিন্ময় পদার্থ সকল, 
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সেই সকল পদার্থ যে, কখনও মনে উদয় হইতে পারে না, এমন নহে) 





সুতরাং পুত্রকন্ঠাদির উদ্দেশ্যে এই সকল চিন্ময় পদার্থের নাম, *নামাভাস, 
রূপে ব্যবহার কালে সেই সকল করিত অর্থের পরিবতে যখনই সেই 
যকল নাশের প্রসিদ্ধ অর্থ সকলের স্মরণ হইবে, অর্থাৎ সেই নামাভাস’ 
যখনই “নাম? হইবে, তখনই সেই নাম হইতে পারযাধিক কল্যাণ সাবিত 
হইবার সম্ভাবনায়, চিচ্ছাক্র-পদার্থের মাম সকল পৃত্রকন্তাদি প্রাকৃত 
বিষয়ের কগ্সিত নামরূপে ব্যবহার কর। এই প্রকারে সার্থক হইয়। থাকে। 
এইরূপে ‘চিন্ময়-নামাভাস' বে সময় 'চিন্নয়-নামে’ পরিণত হয়, সেই 
‘নাম’ হইতে মানবের শ্রেয়োলাভ অবশ্যই ঘটিয়। থাকে, ইহাই শাস্ত্রের 
অভিপ্ৰায় । 
_. প্রায়শঃ না হইলেও স্থলধিশেষে ইহাও দেখ| যায় যে, কোন কোন 
প্রাকৃত ব1 জড়বস্তর নামে, কেবল তাহার সুক্ষ প্রভাবই নহে, অনেকাংশে 
ইল প্রভাব বা কার্য-সামর্থ্যেরও পরিচয় পাওয়। যার । প্রাকৃত নামে এইরূপ 
স্থলশক্তির প্রকাশ, ইহ! নামের প্রভাব নহে, _নাম-লক্ষিত সেই 
এনামী বা বণ্তবিশেষ্রেই স্মরণ প্রভাব। আচার, তেতুল, লেবু, প্রভৃতি 
অম্ন দ্রব্যের আস্বাদন কালে যেমন রমন! সহসা! জলসিন্ত হয়, শেহরূপ 
অনেক সময়ে দেখা যায়, অনেকের উক্ত প্রকার অন্ন ও লবণ রসাত্মক 
বস্তর ‘নাম’ মাত্র শ্রবণেও সেইরূপ মুখে জল আসিয়া থাকে ; অথবা! 
ভূত, প্রেত, পিশাচাদ কর্তৃক গ্রস্ত হইলে লোকের যেমন ভয়, হৃংকম্প, 
ঘর, মুছণাদি লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়, অনেকের নির্জন ব] শঙ্কাজনক 
স্থানে কিন্ব। অন্ধকার রাত্রে কেবল ‘ভূত’ 'প্রেত' ইত্যাদি প্রকার নাম 
শবণাদি ছারা অনেকাংশে সেইরূপ লক্ষণ প্রকাশ পাইতে দেখা যার়। 
এরূপ স্থলে কেবল নাম হইতেই উক্ত বন্ত সকলের ধর্ম প্রকাশিত হইতে 
দেখা যাইলেও, এবং এই সকল নামে নামীর ধর্ম নিহিত আছে 
বলিয়া মনে হইলেও, বাস্তবিক পক্ষে এক্স মনে করিবার নী 


নাম ও নামাভান লক্ষণে গং ভগবন্নামের বৈশিষ্ট্য ১১৩ 


হেতু ন তাহার কারণ এট, যে বাক্তি সেট সকল নামের অর্থ 








পরিজ্ঞাত নহে,_ ‘আচার’ তেঁতুল’ ‘ভূত’ ‘প্রেত’ প্রভৃতি নামে, সেই 
সেই পদীর্ঘ সম্বন্ধে যাহার মনে কোন অনুভূতি জন্মে না, এমন কোনও 
ব্যক্তির পক্ষে এই সকল নাম শ্রবশাদি দ্বারা উক্ত লক্ষণ সকলের কিছুই 
প্রকাশ হইবে নাঁইহা। স্থনিশ্চন্ন। দাহিকা, অগ্নির বি শক্তি 


হইলে যেমন তাহাকে দগ্ধ করিবেই, নেইন্ূপ যদি নামী হইতে এঈ 
সকল নাম অন্চিনই হয়,_যদ্দি নামীর ধর্ম এই সকল নামে নিহিতই 
থাকে, তবে সেই নামের অর্থ জানা থাক্‌ বা না-ই ES ন 
হউক ব! না-ই হউক. উভয় স্থলেই-কেবল সেই শব্দ মাত্র হইতে 
প্রকার বস্ত-শক্তির বিকাশ হওয়া উচিত হইলেও তাহা যখন হয় না, 
ভন উক্ত নাম সকলে যে, নামীর স্যার কোনও স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম বিদ্যমান 
না স্থতরাং উহার! নামী হইতে ছিন্ন, ইহাই বুঝা যাইতেছে | ইহার 
আরও স্বল্পষ্ট প্রমাণ এই, ষে ব্যক্তি ‘তেঁতুল’ ‘ভূত’ প্রভৃতি নামের 
অর্থ জানে না, এমন কোন শিশু কিছ কোন বিদেশীয় ব্যক্তি যদি সেই 
সকল নাম শ্রবণাদি করে, তবে তাঁহার নিকট উহার অর্থের অনুপলন্ধি 
নিবন্গন উক্ন লক্ষণ সকলের কিছুই প্রকাশ হয় না; আবার বখন দেশীয় 
ভাষার ‘তেঁতুল’ “লেবু? ভূত’ ‘প্রেত’ প্রভৃতি নাম সেই বাকি কতৃক 
শ্রান বা গৃহীত হয়, তখন মুখে জলসঞ্চার ও ক্ষেত্রবিশেষে হৃৎকম্পাদিকপ 
ভয়সঞ্চারাদি লক্ষণ সকল তাহার শরীরে প্রকাশ হওয়] সম্ভব হইতে পারে। 
তাহা হইলে, ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝ যাইতেছে যে, ‘আচার, তেঁতুল" “গ্রেত' 
প্রভৃতির ন্যায় এমন কতকগুলি জ়পদার্ঘ বাঁচক শব্দ মাছে, যাহার 
শ্রবণ-কীর্তনাদি ছার! যে. সেই সকল নামের স্থল-শক্তির পরিচয় পাওয়। 
যায, তাহা সেই সকল নামের নিজ শক্তি নহে-উহা। নামী বা বসত 
নিহিত শক্তিই । নাম স্বারা যখন বস্তুর স্মরন হর, তখন কোন কোন 


al 
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প্রাক্ত ব| জড়বস্ত বিশেষের ও এমন শক্তি আছে যাহার স্মরণে, কেবল 
তাহার স্থপ্ম প্রভাব ব। কারণ-সাম্থযই নহে_দ্ুল প্রভাব ব। কার্য-সামর্থ্য 
পর্যন্ত প্রকাশ হইতে পারে। 

বস্ত বা বিষয়কে অগ্গভব করাইয়। দেওয়াই শব্দের শক্তি ; অন্ত 
বিষয়ের স্মরণে যে যে ধর্মের প্রকাশ হয়, তাহা বস্তরই শক্তি । এইরূপে 
বস্তুর ম্মরশীদি জন্য প্রারুত পদার্থ সকলের নাম হইতে কেবল সগুন ফল 
গ্রাপিই নহে, প্রাকৃত বা জড়বপ্তর নির্দেশক যে কোন শব্দ হইতে 
পারমাধিক বা নিপুণ কল পর্যন্ত প্রাপ্ত হওয়। যাইতে পারে._-যদি সেই 
সকল নাম অ শ্রাকৃত ব! চিন্সয় বিষয়কে উদ্দেশ্য করিয়া! ব্যবহার করা 
হয়। অধাৎ চিচ্ছক্তি-পদার্থের নাম সকল যেমন জড়শক্তি-পদার্থের 
নির্দেশকরূপে ব্যবহার কালে, অর্থাৎ চিন্ময় বস্তুর নাম, চিন্ময় বস্তুর 
উদ্দেশ্যে ব্যবহার না করিয়1, যদি তাহ! অন্থত্র-_জড়বন্তুতে সঙ্কেতিত 
হয়, তৎকালে যেমন সেই 'নামাভাস' দ্বারা জড়বপ্তর স্বরণাদি জনিত 
জড়ভাব ভিন্ন নিওণ-_ুক্তভাব ব। চিদ্ভাব প্রাপ্তির সগ্তাবন। হয় না, 
তেমনি আবার ভড়শক্তিপদার্থের “নাম” সকল সেই নামে প্রসিদ্ধ জড়বপ্তর 
নিদেশক রূপে ব্যবহার না করিয়া, যদি কোন চিন্ময় বস্তর উদ্দেশ্রে 
সঙ্কেতিত হয়, অর্থাৎ কোন জড়-পদা্থের নাম প্রাকৃত বস্তুতে প্রযুক্ত 
ন। হইয়। যদি সেই নাম কোন অপ্রারুত বস্তুতে আভাসিত হয়, উহা 
প্রাকৃত বস্তুর ‘নাম’ হইলেও তৎকালে সেই শবে নিগণ- চিন্ময় বস্তুর 
স্মরণ হওয়ায়, তাহার কলে জীবের গুণ-সহ্ধ প্রাপ্তি না হইয়া তাহা 
[নন স্থন্ধের অথ২ সংসারপাশবিমুক্তির কারণ হইয়া! থাকে। যেমন 
কাম’ শব্দের প্রসিদ্ধ অথ’ প্রাকৃত রিপু বিশেষ হইলেও, যদি পীতগবদ্ধামাদি 
চিন্ময় বস্তু প্রান্তর কামনায় “কাম” শব্দ ব্যবহৃত হয়, কিছ! ‘মনিরা! শব্দের 
প্রসিদ্ধ আন মাদক অব্য বিশেষ হইলেও, যদি SEE 
প্রেষাদি চিন্ময় বস্তর উদ্দেশ্যে “মদিরা, শব গৃহীত হয়, তবে সেই সা 
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প্রা হস্তর নাম গ্রহণে অপ্রাকুত বা নিপুণ ফল লাভ হইতে পারে । 
এইরূপ যে কোনও প্রাকৃত . নামের ব্যবহার সঙ্বন্ধেই বুঝিতে হইবে | 
একই শব্দ হইয়াও লক্ষিত বস্তুর গুণভেদ অনুসারে যাহার ফলে এমনই 
(শম্নত1-এতই অস্থিরতা, তাহা যে এই সকল নামের কোন৪ আত্ম- 
নিহিত নিজ নিভধর্ণ নহে,_উহ! যে উক্ত নাম নির্দিষ্ট বস্তরই স্মরণ প্রভাব, 
বুঝিবার পক্ষে কোন অন্বিধার কারণ নাই। 


শক্তি-প্দার্থের নাম হইতে যে সকল দম প্রাপ্ত হওয়া! যায়; তাহা যে 


1 
সেই সকল শব-লক্ষিত বস্তরই অগ্রভৃতি গ্রভাবএ সম্বন্ধে অধিক 
কথা কি,_এক কথায় ইহাই বলা যাইতে পারে যে, অনাদি সিদ্ধ শাস্ব- 
নির্ণাতি শ্রীভগবন্নাম-শব ভিন্ন অপর প্ররুতাপ্রারত কিস্বা আধুনিক ও 
আগ্গানিক সকল শব্দই তাহাদের অর্থ বা নামী হইতে অভিন্ন তত্ব নহে 
বলিয়াই সেই একই শব্দ সকল, যখন সগ্ুণ বা নিগুন যেক্সপ অর্থের 
প্রকাশ উদ্দেশ্যে গ্রহণ করা যায়, তখন সেই অনুভূত বন্তরই ধম অর্থাৎ 
সেই বন্ধ স্মরণের সুক্ম প্রচাৰ কিন্বা স্থলবিশেষে স্থন্ম ও স্কুল উচয়বিধ 
প্র ভাবই a করিয়! গাকে। সুতরাং এই সকল নামে, নামীর স্তায় 
ংসিন্ধ শক্তি নিহিত নাই! তাহা হইলে সঙ্কেতিক বন্ধুর ও৭- 





নামে ধর্মভেদ ঘটত না 

দগ্যই যে সকল শব্দের সংযোজনার রচিত প্রারুত বা বাবহার 
বিষ মূলক গ্রন্থ_যাহার অবণ ও অধ্যয়নাদি জন্য মায়িক বা সপ্ত ধর্ম 
প্রাপ্ত হওয়া যায়, আবার সেই সকল শক্চেরই বিভিন্ন সমাবেশনা 
রচিত কোন আধ্যাত্মিক বা ধর্মযূলক গ্রন্থ শ্রবণ-কীতনাদি 
একই শব্দ সকল হইতে ষখন পারমা্িক বা নিগুণ ফল প্রাপ্ত হইবার 
কথা শান্ত্রান্মোদিত ও স্বলবিশেষে প্রত্যক্ষসিদ্ধ, তখন আঁজানিক 
্রীভগবন্ধাম সকল ভিন্ন অপর সমস্ত নাম_-সমস্ত একই যে নামী বাঁ অর্থ 
হইতে পৃথক, -ইহার অধিক অপর দৃষ্টান্ত নিশ্রয়োজন। 
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একই নাম বা শব্-সংক্কেত, লক্ষিত বস্তুর গুণ ভেদে যখন একবার 
কুফল ও একবার সুফলপ্রদ হইয়া] থাকে, তখন নেই নাম সকল যে, নামী 
হইতে পৃথক তত্ব ইহা! সহজেই বুঝ! যাইতেছে, । যে শর যে বস্তুকে 
অন্থভব করায়, অনুভূত বণ্তর গুণ বা ধম অনুসারেই শব্দ হইতে 
তাচ্কূপ ফললাভ হয়। শক্তি-পদার্থের নাম সকল তাহাদের যে প্রসিদ্ধ 
অর্থকে প্রকাশ করে, যদি মেই প্রমিদ্ধ অর্থ সকল হইতে এ সকল 
নাম অভিন্ন হইত, তবে সেই সকল নামীর ধর্ম উক্ত নাম সকলে শ্বতঃসিদ্ধ- 
রূপে নিত্যই প্রতিষ্ঠিত খাকিত$ উহার দ্বারা অপর কোন বন্ধ নির্দি্ 
হইলেও সেই নির্দিষ্ট বণ্তর ধম ব! শক্তি অনুসারে উক্ত নাম সকলের 


ধর্ম বা শক্তির কখন ব্যতিক্রম হইত না৷. 


এই জন্তই বিভিন্ন দেশীয় খঙ্ব্যগণের বিভিন্ন ভাষায় নির্বাচিত 
পরখেশ্বরের ‘আধুনিক নাম’ সকল গ্রহণে সেই সকল মঙ্গয্যের পক্ষেও পরম 
মঙ্গন লাভ করা সম্ভব হইয়া থাকে। পরশেশ্বরের আধুনিক নাম সকল 
হইতে মানবের শ্রেয়ঃ লাভ হইলেও, ইহা যে পরমেশ্বর হইতে অভিন্ন 
বালয়াই সেই শ্রেয়: লাভ হয় তাহ। নয়,_পূবোক্ত শক্তি পদার্থের নামের 
মতই মঙ্গলময় পরমেশ্বরের স্মরণ হয় বালয়াইঁ_পরমেশ্বরের অনুভূতি 
প্রভাবেই উহ্‌! সম্ভব হয়। অথাৎ আধুনিক বিভিন্ন ভাষায় নিবাচিত 
শব-সংকেত দ্বার! পরমেশ্বর-বস্তকে যখন নিদেশ কর। হয়, তখন চিত্তে 
সেই পরম মঙ্গলময় পরমেশ্বরের অনুভূতি অর্থাৎ স্মরণ হওয়ায়, নাসীর 
স্বরণ প্রভাবেই এইরূপ শ্রেয়োলাভ ঘটিয়া থাকে । পরমেশ্বরের বচিক__ 
আধুনিক “ন্দ-সংকেত সকল তাহা হইতে ভিন্ন ৰা পৃথক 3 ষে হেতু উহাতে 
নামার ধম নিহিত থাকে না বালয়া, ষদি এই সকল নাম অন্তত্_ 
মায়িক বস্তুতে সঙ্কেতিত অর্থাৎ 'নামাভাস, হয়, তাহা হইলে তৎকালে 
_ সেই মায়িক বপ্ত ভিন্ন তগবঘপ্তর স্মরণ না হওয়] পর্যন্ত সেই নাম 
সকল হইতে কোনও প্রকার পারমাধিক মঞ্জলোদয়ের সম্ভাবনার কথা 


নাম ও নামাভাস-ল লক্ষণে শ্রীভ গবস্ানের বৈশিষ্টা ১২৭ 











কেহ মে স্বীকার করিতে জিন, এমন বোধ হয় না? অতএর 
শ্রীভগবানের আধুনিক নাম সকলও তগবান্‌ হইতে অভিন্ন তক নহে। 
শক্তি-পদার্থের আজানিক ও আধুনিক নাম এবং শর্তিমং-পদার্থ ব| 
প্রমেশ্বরের আধুনিক নাম এই সমস্ত শন্দ-সঙ্কেতই নামী হইতে অভিন্ন 
তত্ব নহে বলিয়া, নামীর ধর্মবঞ্জিতই জানিতে হই 
নামীকে নির্দেশপূর্বক চিত্তে নামীর ক্করণ করাই! 
উক্ত নাম সকলের ধর্ম । এইজন্য এই সকল নাম 
বস্তুর স্মরণে যে ফল প্রাপ্ত হওয়! যায়, সেই মকল বস্তুর নাম গ্রহণ না 
করিয়াও যদি অন্য কোন প্রকারে কেবল সেই সকল বস্তুর স্মরণ কর! যায়, 
তাহ! হইলেও সেই একই ফল লাভ করা যাইতে পারে। আবার এই 
সকল নাম গ্রহণ করিয়াও যদি নামী অর্থাৎ সেই নাম-সঙ্কেতিত প্রসিদ্ধ 
যস্তর অনুভূতি ন! হয় তাহ। হইলে সে স্থলে যখন সেই নামীর বর্ম প্রকাশ 
হয় না, তখন উক্ত নাম সকল যে, রি শক্তিযুক্ত বা নামীর বর্ম 
বিশিষ্ট নহে,- হৃতরাং নানী তিপন্ন হইতে 
অতএব কেবল আানিক বা সি সকল ব্যতীত 
তত্বের আধুনিক নাম সকলও শক্তিত তের নাম 
ভিন্ন; অর্থাৎ মামীর নিদেশক শব্দ-সৃঙ্ষেত মাত্র ইহা 
এখন এক সংশয় উপস্থিত হইতে পারে এই যে [কল পর 
উগবান্কে 'বর্ধরস” র্বগন্ধ” সবরূপণ সর্বনাম’ ইতি পকীরে বর্ণন 
করিয়া থাকেন। পরব্রহ্ষকে বনাম" বলিয়া উল্লেখ করায়, (“ন সবনাম। 
সচ বিশ্বরপঃ1”--্রীভাৎ।৬1৪1২৮) তিনি যে প্রাকৃত ও অপ্রাক্কত সমস্ত 
নামেরই বাচা, অর্থাৎ যে কোন নামে তাহাকে নির্দেশ করা যাইতে পারে, 
এ কথা স্পষ্টই উপলব্ধি হইতেছে । বিশ্বের নিখিল নাম যখন বিশ্বরূপ 
ভ্রীভগবানের বাচক, তখন বিশেষভাবে শান্বে নিণীত প্রীভগবানের 
অষ্টোত্তর শত নাম, সহস্র নাম প্রভৃতির অন্তর্গত ব। শাস্বের অপরাপর' 
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১২৮ শ্রীপ্রীনাম-চিন্তামণি--পঞ্চমোল্লাস 


স্থলে ভগবন্নামরূপে নিদিষ্ট নাম সকলেরই কেবল শ্রীভগবান্‌ হইতে 

অভিন্ন তত্ব বলিবার হেতু কি? প্রীগোবিন্দভাস্তোদ্ধত শরতিবাক্য হইতে 
একথা স্পষ্টই প্রমানিত হয় যে, বিশ্ব-সংসারে যত কিছু নাম আছে, 

তঙ্সণুদরই ভগবানের বাচারূপে গণ্য হইতে পারে; যথা 

নামানি বিশ্বানি ন সন্তি লোকে 
যদাবিরাসীৎ পুরুষস্ত সর্বমূ । 
নামানি সবাণি যমাবিশস্তি 

তং বৈ শ্রীবিষণৎ পরমমুদাহরস্তি | 
(গোবিন্দভাষ্য । ১অঃ ৪র্থ পাদ । ২৮ চ্ুত্র) 
অর্থাৎ বিশ্ব-সংসারে এমন কোন নাম নাই, যাহ পুরুষোত্তম শ্রীহরিতে 
প্রয়োজিত হইতে ন। পারে। সমস্ত নামই তাহাতে আবিষ্ট হইয়। থাকে। 

সেইজন্া, সেই শ্রীবিষ্ণুকে পরম বলিয়। নির্দেশ করা হইয়াছে | 
উক্ত সংশয় স্থলে বিবেচনা করিবার বিষয় এই যে, শক্তিমত্-তত্ব ব| 
শ্রীভগবান্‌ ভিন্ন আর যাহা কিছু সে সমুদয় তদীয় শক্তির পরিণাম । শক্তি, 
এক্তিমানেরই নিজ সামর্থ্য বা বিভূতি ; সুতরাং উভয়ে একান্ত ভিন্ন নহে। 
শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ পক্ষ উদ্দেশ্য করিয়াই উক্ত শ্রুতি বর্ণিত 
হইয়াছে ।  সর্বকারণেরও কারণ-্থরূপ শ্রীভগবান্‌ নিজখক্তি দ্বার 
নিজ বিভূতি দ্বারা সকল রস, সকল গন্ধ, সকল রূপে পরিণত হইয়াও 
তদতিরিক্ত নিজ সচ্চিদানন্দঘন-_স্বতস্ স্বরূপে ব| শক্তিমান্রূপে নিত্যাই 
বিদ্যমান রহিয়াছেন। একমাত্র তিনিই নিখিল বিশ্বের সকল রূপ-রসাদি, 
বিষয়ের কারণ-্বরূপ বলিয়া, যে কোন বিষয়ের নাম__যে কোন শব্দ, 
তাহার নাম বা! বাচকরূপে_-তাহার : নির্দেশার্থ ব্যবহৃত হইতে পারে, ইহাই 

উক্ত শ্রুতিবাক্যের অভিপ্রায় । ; 

একমাত্র শ্রতগবানই নিখিল বিশ্ব-সংসারের কারণ বলিয়া, তৎকার্ষ- 
স্থানীয় বিশ্বের সমস্ত নামই তাহাতে আবিষ্ট হইতে পারে, তাহাকে উদ্দেশ্য 


ছি, 





নাম ও নামভাঁস-লক্ষণে আীভগবন্নীমের বৈশিষ্ট্য ১২৯ 





করিয়। যে কোন পদার্থের নাম বা যে কোন শব্দ, তাহার নামরূপে প্রযুক্ত 
হইতে পারে । এই জন্যই বিভিন্ন দেশীয় মনুয্যগণ কর্তৃক নিবাঁচিন্ত 
ভগবদ্বাচক আধুনিক শব্দদঙ্কেড বকলও ভগবছণ্তর নির্দেশক বা 
ভগবন্নামরূপে গণ্য হইবার যোগ্য হয় এবং সেই নাম গ্রহণে মানবের 
পরম মঙ্গল সাধিত হইয়া থাকে । 27 উক্ত শ্রুতি গ্লোকের 
টাকার এই ঠা ব্যক্ত হইয়াছে ; যথা, 

“্যদ্যতঃ পুরুষাদেব স্বমাবিরভূৎ। কার্ধনামান্যপি কারণনামান্যেবা- 
ভেদাদিতি ভাবঃ ৷” 

অর্থাৎ পুরুষ বা পরমেশ্বর হইতে সমস্তই আবিস্থৃতি হইয়াছে বলিয়া 
তিনি সমন্তের কারণ এবং সমস্তই তাহার কার্য । কার্য ও কারণের 
অভেদতর স্মরণ করিয়াই, কারধীস্রক বিশ্বের যে কোন নাম, কারণাত্মক 
পুকষের ‘নাম’ রূপে-তাহার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইতে পারে । 
যঃ একমাত্র প্রভগবান্ই 
শক্কি-পদার্থের 


62) 


এ স্থলে বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে এ 
শক্তিমং-তত্ব , তদ্তিন্ন অপর যাহা কিছু সমস্তই শক্তি-পদার্থ। 
নাম বা অন্য যে কোনও শব্দ যদি শভিমানের উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করা যায়, 
তবে সেই শক্তিমানে লক্ষ্য থাকা কাল পর্যন্তই সেই সকল শব্দও 
ভগবন্ামরূপে আবিষ্ট হইয়!, ভগবখক্মরণ হেতু মঙ্গলপ্রদ হইয়। থাকে। 
শ্জি-পদার্থের নাম, উহাদের মুখ্যাবৃত্তি শক্তিপদার্থে হইলেও, তৎকারণ 
স্বরূপ শক্তিমান্কে উদ্দেশ পুৰকষর্দি সেই সকল নাম ছারা তাহাকে 
আহ্বান কর! হয়, তবে স্বরূপতঃ: তাহা শক্তি-পদার্থের শব-সন্কেত 
হইলেও তন্বারা ভগবান স্মরণ হওয়ায়, সেই সকল নামও তৎকালের জন্য 
ভগবদাবিষ্ট হইয়া, শ্রীতগবানের আছানিক বা অনাদিসিদ্ধ নাম গ্রহণের 
মতই পরম মঙ্গলপ্রদ হইতে পারে। 

শৃক্তি-পদার্ধের নাম কিম্বা যে কোন শব্দ, শক্তিমানের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত 
হইলেও যে কাল পর্যস্ত “উহা সেই ভগবানেরই  নাম'-চিতে 

৯ 
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এইরূপ একটি আবেশ বিদ্যমান থাকে, সেই কাল পর্মন্তই ভগবদ|বেশতা 
নিবন্ধন উহা! দ্বারা ভগবন্ন/ম গ্রহণের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়; কিন্ত যে মুহূর্তে 
সেই নাম ভগৰং-সম্পর্ব বিষুক্ত হয়, অর্থাৎ তাহা! ভগবানের উদ্দেশ্য 
প্রযুক্ত না হয়, তৎক্ষণাৎ সেই নামের মুখ্যাবৃত্তি, শক্তি-পদার্থে প্রযুক্ত 
হওয়ায়, তখন উহ! কেবল সেই খক্তি-পদার্থের শব্দ-সন্কেত রূপেই পরিণত 
হইয়| থাকে। এরূপ স্থলে চিচ্ছক্তি-পদার্থের নাম হইলে, ভগবৎ-স্মৃতির 
সায় অবশ্য কেবল চিন্ময় বস্তুর শ্মরণেও জীবের সেইরূপ পারমার্খিক কল্যাণ 
সাধিত হইবে, কিন্তু জড়শভি-পদার্থের মাম হইলে, উহ! ভগবত সঙ 
শৃ্‌ন্যা হইয়া, প্রাকৃত বস্তুর সঙ্কেত কালে তখন আর সেই সকল নামে ভগবনাম 
গ্রহণের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে না। অতএব প্রাকৃত পদার্থের নাম ব। 
শব-সাধারণকে ভগবন্নামরূপে ব্যবহার করিতে হইলে, তৎকালে ভগবানে 
অবিচ্ছিন্ন লক্ষ্য বা ভগবৎ-স্থতি থাকার আবশ্ক। সেইজন/ই পূর্বোক্ত 
'নামানি বিশ্বাদি? ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য উল্লেখ করিবার পর সেই শ্রীগোবিন্দ- 
ভান্তেই উক্ত হইয়াছে'_-“ভাববেযশ্রতিঃ বৈশন্পায়নোপ্যেতান্‌ শ্রীরুষণহ্বান্‌ 
সম্মার।” অর্থাৎ ভান্ববেয় শ্রতিতে বৈশম্পায়নও স্বয়ং এই সকল নামকে 
(বিশ্বের নাম-সাধারণকে ) প্রীকুঝের নাখরপে স্মরণ” করিয়াছেন । 
শ্রীভগবানের আজানিক নাম সকল ভিন্ন বিশ্ব-সংসারে অপর যে কোন 
শব্বকে ভগবন্নামরূপে প্রয়োগ করিতে হইলে, সেই এক সকল, শক্তিমান 
যা কারণতব্বের উন্দেশ্যে গ্রহণকালে, নিরবচ্ছিন্ন ভাবে সেই ভগবত 
স্বরণ থাকা আবশ্তক-_সম্মার” শব্দের দারা উক্ত ভাস্তে এই অভিপ্রায়ই 
প্রকাশ কর! হইয়াছে, ইহা বুঝিতে পার! ষায়। 

আবেশাবতার যেমন স্বরূপতঃ জীবে ভগবান, আবিষ্ট হইলে, সেই 
আবেশকাল পর্বস্তই যেমন তাহা হইতে ভগবত্তার প্রকাশ করেন, কিন্তু 
তদীয় নিত্যসিদ্ধ তদেকাত্ম-্রূপ সকল যেমন সর্ঘদাই__-সকল অবস্থায় 
তগবতায পু সেইরপ বিশের রবনাস-_সকল শষই পরমেখরের উদ্দে্ 
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প্রযুক্ত হঠতে পারিলেও, সেই পরান মঙ্গল-্বপে স্মনকাল পর্দন্তই- 
সাময়িকভাবে সেই সকল নাম-সাধারণে বা শক্কিপদার্থের নামে পরমেশ্বর 

পরব্রহ্মের আবেশ থাকীদ্ু, দে সকল নামে পরমেশ্বরের স্মরণ ৪ জীবের 
পরম কল্যান সাধিত হয়; কিন্তু যে সকল শব্দ পরমেশ্বরের নিত্য সঙ্কেত, 
-_ সাক্ষা্ভাবে পরমেশ্বর ব! রভগবানই যে সকল নামের শুখা|-বৃত্তি, 
শাব্ব-নির্দিষ্ট সেই প্রীভগবনাম সকলই কেবল শীভগবান হইতে আভিনর- 
স্বরূপ বলিয়া, উহা। সর্বদা__সর্বভাবে-_-পকল অবস্থায় ভগবত্তায় পরিপূর্ণ 
অর্থাৎ উহা! সাঙ্গাং ভগবানই। এই জন্যই পরমেশ্বরের আজানিক বা! 
নিত্যসিদ্ধ নাম সকল পূর্বোক্ত নাম-সাধারণ হইতে এক পরমাম্চর্দ ও 
অচিন্ত্য বিশেষত্বের সহিত বিরাজমান । সেই বৈশিষ্ট্য এই যে, পরতন্ব__ 
পরমেশ্বরের শান্বোন্ত নাম সকলই কেবল তাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়। বা ন। 
করিয়াই হউক. তাহাতে লক্ষ্য রাখিয়। বা না রাখিয়াই হউক, তাঁহাকে 
স্মরণ করিয়া! বা ন! করিয়াই হউক-_ষে কোন প্রকারে গৃহীত হইলে. 
নামীর অপেক্ষা শূন্য হইয়াই নিজ পূর্ণ প্রভাব প্রকাশ করিতে সম হয়েন, 
ইহাই সর্ব শাস্কের সম্মিলিত অভিপ্রার়। গপররক্ষ' ও “শব্দরন্ধ' অর্থাত 
ভগবান ও ভগান্বাম অতেদ বন্ধ বলিয়া" শাস্বোক্ত তগবনাম গ্রহন কালে 
নামীর স্মরণাদি বিষয়ে কোনও অপেক্ষা নাই ; যে হেতু শীতখানেরই 
ভগবন্গামন্ূপে এবং শ্রীতগবন্গামেরই তগবদ্রপে প্রকাশ । 

অতএব বিশ্বসংসারে যে কোনও নাম ভগবন্নামকপে গ্রহণ করা যাইতে 
পারিলেও সেই সকল 'আবিষ্ট নামে এবং সাক্ষাৎ ভগধন্গামে উক্ মহৎ 
বৈশিষ্ট্যের কথ! িশ্বত হইলে, নামতবের স্বন্ূপ নির্ণয়ে আমাদিগকে মে 
নিশ্চয়ই অভিভূত হইতে হইবে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। 

পরমেশ্বরের শাস্ত্রোক নাম সকল কেবল পরমেশ্বারের উদ্দেশ্যেই 
নহে, যদি সেই নাম অন্ত্ৰ প্রাকৃত ৰ! মাসিক বস্তু উদ্দেশ্যেও ব্যহত 
হই 'নাৰাভাষ’ হর, -এই সকৰ নাযের প্রসিৰ অর্থ সম্পূর্ন অপরিজ্ঞাত 

৯ক্‌ 
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হইয়াও বা ততসঙ্কেতিত অপর কোন মায়িক বস্তুকে ইহার অথ বলিয়া 
মনে করিয়াও কিম্বা ইহ] গ্রহণ কালে প্রারুত বা অপ্রাকুত কোন বিষয়ের 
কথ] না, ভাবিয়া ও_-অনিচ্ছাক্রমে বা অবখচিন্তে অথশ্ন্তরপে এই 
সকল নাম গৃহীত হইলেও, তাহ! হইতে জীবের পারমাধিক মঙ্গল 
সাধিত হইবার কথ! শাস্ত্র সকল হুষ্পষ্ট্ূপে নিদেশ করির। থাকেন । 

ইহার জারার্থ এই যে, নিত্যসিদ্ধ বা শান্বোক্ত শ্রীভগবন্নাম সকলই 
কেবল শ্ীভগবান্‌ হইতে অভিন্ন বস্তু বলিয়৷;--শক্তিমান বৰ! কারণতত্ব 
সম্বন্ধেই কেবল নাম ও নামী অপুথক বলিয়।, সেই তগবদ্বাচক শব্দ সকল 
‘নাম’ রূপে অর্থ1ৎ উহার প্রসিদ্ধ অর্থ যে ভগবান--তীহাকে উদ্দেশ্য 
করিয়া! কিম্বা "নামাভাস” রূপে অর্থাৎ উহার প্রসিদ্ধ অর্থের পরিবর্তে 
অপর কোন বস্তুর কল্পিত-নামরূপেও ব্যবহৃত হইলেও,__ উভয় স্থলেই 
নামীর ন্যায় এই সকল নাম, জীবের অশেষ মন্দলপ্রদ হয়েন। খান্ত্রোক্ত 
ভগবদ্বাচক শবসকলের অচিষ্থ্য প্রভাব, কেবল নাম" স্থলেই নহে, 
'নামাভাস” স্থলেও সিদ্ধ হওয়ায় এই সকল শব্দ যে কেবল নামের নির্দেশক 
মাত্র নহে,_-শবাসংকেত বা নাম হইয়াও এই শাপ্ধসিদ্ধ নাম সকল যে 
উহাদিগের প্রসিদ্ধ অর্থ ব। নামী হইতে সম্পূর্ণ অপুথক অর্থাৎ অভিন্ন 
তত্ব, ইহাই ভগবদ্বাক্য স্বরূপ শান্রোন্তি সকল হইতে বুঝিতে পারা যায়। 

অধিক কথা কি, অপর শক্তি-পদাথেত বা কার্ধ-তব্বের নাম হঈতে 
শক্তিমৎ-পদ্বার্থের বা! কারণ-তবের নামের বৈশিষ্ট, কেবল 'নামাভাস? 
স্থলে প্রমাণিত নহে+_উক্ত ভগবদ্ধাচক শব্দ সকলের শক্তি প্রকাশ বিষয়ে 
অর্থ-নিরপেক্ষতারূপ বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আরও প্রমাণ এই যে, উহাদের প্রসিদ্ধ 
রা জিত কোনও অধে'র সমরণাদি কোনও অপেক্ষা না রাখিয়াও- সম্প্ণ 
অথ শূন্য তাবে, যে কোন প্রকারে উহা গ্রহণ করা সন্তব হইতে পারে 
সেই সেই রূপে গৃহীত হইলে, সে স্থলেও শ্রীভগবন্নাম শব 
ও অপ্রতিহত প্রভাবের কথাও শাস্সে মুখ্যভাবে পরিগীত হইতে 





সকলের অব্যর্থ” 
দেখা যায় । 
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স্বল-বিশেষে এমন কোন সুস্পষ্ট বর্ণাত্রক শব্দের স্ফুরণ সম্ভব হইতে 
পারে, যাহা মনোগ্রাহ্য কোন বস্তুকে নিদেশি বা প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্য 
লইয়। উচ্চারিত হয় নাই,_ঘাহ। অভ্যাস বা ভয় ও বিশ্ময়াদি জনিত 
আকস্মিকভাবে স্ষুরিত__অর্থহীন শব্ধ ; অর্থাৎ যে শব্দ উহার সি ৰা 
কল্পিত কোন প্রকার অর্থকে লক্ষ্য না করিরা, সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যহীন ব! অর্থহ 
ভাবে উচ্চারণ কর। হইয়াছে! “নাম” ও “নামাভাস” উভয় লক্ষণান্থিত 
শব্দই অথের নির্দেশক রি ক্র প্রকার অর্থহীন শককে “নাম” অথব1 
নামাভাস” কিছুই বল! যায় ন!; যেহেতু এইরূপ অকন্থাৎ স্ফুরিত উদ্দেশ্য- 
শৃন্য শব্দ সকল কোন সা নির্দেশ করিবার জন্য উচ্চারিত হয় 


না। ইহার দৃটন্তসবরূপ বল! যাইতে পারে, যেষন মাতৃ-পিত্বহীন কোন 
অতিবৃদ্ধের মুখ হইতেও অকস্মাৎ ভয়, বিস্ময় ৰা বেদনাদি জনিত সহসা 
“মাগো 'বাপরে!? প্রভৃতি বর্ণাত্মক শব্দের স্কুরণ। অন্যের নিকট 


এইরূপ "মা" 'বাপত প্রভৃতি, শব্দের "মাতা “পিতা” অর্থ সুচিত হইলেও, 
উচ্চারণকারী ব্যক্তির নিকট তৎকালে তাহার মাতা কিস্বা পিতাকে 
আহ্বানাদি করিবার আবশ্তকতায় মাতা পিতাকে উদ্দেশ্য করিয়া, কিনব 
স্বীয় পিতা, মাতা বা তৎসন্দ্ধীয় কোন বিষয়কে লেখমাত্রও স্মরণ পূৰক 
এরূপ স্থলে উচ্চারিত হয় না বলিয়া এই প্রকার অভ্যাসাদি জন্য ব! 
অকস্মাৎ উচ্চারিত শব্দকে উচ্চারণকারীর পক্ষে অথ শূন্য-শক 

ঘাই বুঝিতে হইবে । 

উক্ত প্রকার অর্থহীন শব্দ সকল উচ্চারণ-কতা! ও শ্রোতা উভয়ের মধ্যে 
(১) এক পক্ষের নিকট অথথ হীন, (২) অপর পক্ষের নিকট অর্থ ুক্ত, 
কিন্বা (৩) উভয় পক্ষের নিকট অর্থহীন, এই তিন প্রকার হইতে 
পারে; অর্থাৎ অর্থহীন শব্দ বলিতে, যে শবদ্বারা উচ্চারণকারী বা 
অবণকারী উভয় পক্ষের মধ্যে এক পক্ষের, কিস্বা যাহা উয় পক্ষের নিকট: 
কোন অর্থ বা কোন বস্তুর অনুভূতি হয় না। যেমন (১) পূর্বোক্ত 





১৩৪ ্রী্ীনাম-চিন্তামণি _পঞ্চমে'ল্লাস 








অবস্থায় উচ্চারিত বাপ" “মা? প্রভৃতি শব, উচ্চারণকারীর নিকট অর্থের 
অনুভবশৃন্ত, কিন্তু শ্রোতার নিকট অর্থযুক্ত; (২) কোন বিদেশীয় 
বাক্তির দুখে তন্দেশীয় ভাষার উচ্চারিত শব্দ,--বক্তার ডি অর্থযুক্ত, কিন্ত 
সেই ভাষায় অনভিজ্ঞ শ্রোতার নিকট উহা অথ হীন; (৩) আবার 
কোন বিদেশীয় ভাষায় হয়ত ছুই চারিটি কথা শি পারিলে'ও 
উহার অর্থবোধ নাই-এমন কোন বক্তা ও যেই ভাষায় অনভিজ্ঞ এমন 
কোন তা উভয়েরই নিকট সেই শব্দ অর্থহীন, অর্থাৎ উহা! কোন 
বন্তর অনুভূতি কাধ ন!। এইরূপ শব্দের যে পক্ষে অথেরি অনুভব নাই, 
সেই স্থলে সেই শব্দ নাম’ বাঁ “নামাভাস'এই উভয়ের কিছুই হইতে 
পারে না; কিন্ত যে পক্ষে সেই শব্দের অর্থন্তৃতি আছে তাহার নিকট 
সেই শব্দের প্রসিদ্ধ ব! কল্পিত অথের গ্রহণাগুসারে উহ! হু 'নাম’ ন। হয় 
‘নামাভাম’_উভয়ের কোন একতররূপে গণ্য হইবার যোগ্য হয়, ইহা 
বুঝিতে হইবে। 

কেবল ‘নাম’ কিছ ‘নামাভাস’ স্থলেই নহে._উক্ত প্রকারে অর্থশৃন্য 
ভাবেও যদি নিত্যসিদ্ধ শ্রীভগবনাম-শব্ সকল কাহারও পক্ষে গৃহীত ব] 
এত হয়, সে স্থলেও উক্ত নাম সকলের অব্যর্থ প্রভাবের কথা শাস্ত্রে স্পষ্টতঃ 
উল্লেখ থাকায়, এই প্রভাব যে নামীর অর্থাৎ ভগবানের স্মরণাদি জনিত 
নহে,_-ইহা যে কেবল এ্ভগবন্নাম-শ সকল: হইতেই প্ৰকাশিত, সুতরাং 
ভগবন্নাম সকল তগবত্তত্ব হইতে অভেদ-_ইহাই প্রতিপন্ন হইবার যোগ্য 
হইতেছে. অথহীন ভাবে শীভগবন্নাযের আকস্মিক স্ক্রণের দৃষ্টান্ত স্বরূপ 
বল! যাইতে পারে, যেমন সহসা কোন বস্তুতে দ্বণ! বা কোন নিষয়ে 
'রিশ্ময়াদির উদ্রেক বশতঃ অকস্মাৎ--অবশীতূত চিত্তে কাহারও মুখ হইতে 
‘রাম রাম!" কিম্বা ‘হরি বর প্রকার শাস্বোক্ত ভগবরাম- 
শব্দের স্করণ। এইরূপ স্থলে সহস! স্ষ,রিত ভগবদাচক শব্দ সকল যে, 
মনোগ্রাহা ভগবান্‌ বা কোন তগবাবের প্রকাশ উদ্দেশ্বে, অথব| সেই নাম 





নান ও নানাভাস-লক্ষণে শ্রীভগবন্নামের বৈশিষ্ট্য ১৩৫ 





০১ ি 


দ্বারা সন্কেতিভ অপর কোন বস্তুকে নির্দেশ করিবার উদ্দেশ্যে উচ্চারিত হয় 
এমন নহে; ইহা কোন অর্থকেই লক্ষ্য করিয়। গৃহীত হয় ন!। এরূপ 
অর্থহীন ভাবে ভগবন্ন/ম-শবের স্কূরণ স্থলেও অথণিৎ ভগবদ্ধস্ত ব| অপর 
কোন বণ্তর অনুভব ন! থাকিলেও, সে প্রকার শব হইতেও জীবের পক্ষে 
সংসারপাশ-বনুক্তি প্রভৃতি অশেষ মঙ্গল সাধিত হইয়া থাকে-_শাস্বে এই 
কথা অতি স্ুম্পষ্টক্পে কীতিত হওয়ায়, শ্রাভগবান্‌ হইতে আাজানিক 
শ্ীতগবন্নাম সকলের অভেদত্ই প্রমাণিত হইতেছে । শাস্ব-প্রসি্ধ 


ঞ 2 


এভগবন্নাম-শব্দ সকল উহাদের প্রসিদ্ধ অর্থ বা ভগবদ্স্তর উদ্দেশ্যে 
কিন্ব। (২) কোন বস্তুর উদ্দে অববা (০) প্ৰসিদ্ধ অর্থ বা 
ভগবান ভিন্ন অপর বস্তুর *উন্দেশ্ে_যে যে প্রকারে গৃহীত হওয়। সম্ভব 
হইতে পারে, সেই সেই রূপে গ্রহণ করিয়া ও, তাহা দ্বারা জীবের পারমাধিক 
কল্যাণ সাধিত হইবার কথ! শাস্ত্রে যাহ! কীতিত হইয়াছে, তাহার সারম্ম 
উপলব্ধির জন্য, যথাক্রমে সেইরূপ ছুই একটি দৃষ্টান্ত, এহরি ভক্তিবিলাম 
হইতে উদ্ধত শান্ব-প্রমাণ দ্বার! নিয়ে সংক্ষেপে প্রদশিত হইতেছে ৮ 

১। শ্রীভগবদ্াচক নিত্যসিদ্ধ শব্দ সকলের “নাম” রূপে অর্থাৎ, প্রসিদ্ধ 
অর্থের উদ্দেশ্যে ত্রিবিধ প্রকার ব্যবহার ; যথা, 

(ক) ভজন অভিপ্ৰায়ে -অন্ুকুলভাবেঁ_শ্রদ্ধাদির সহিত ভগবন্নাম 


অর্থাৎ যেমন ভয়, দুঃখ, বিপদাদি পরিত্রাণ জন্য আতভাবে 
কিম্বা কোনও এহিক মনোবাসন! সিদ্ধির জন্য অর্থার্থিভাবে 
কিশ্বা সংসারবন্ধন হইতে মুক্তি কামনায় অথবা। অহৈতুকী প্রেম- 
ভক্তি লাভের ইচ্ছায়, কোন ব্যক্তি কতৃক সকাতরে হে কৃষ্ণ! হে 
হরে! হে গৌরাঙ্গ! হে গোবিন্দ! হে মথুরানাথ! হে রাম! 
কিবা নারায়ণ, মধুসুদন, বামন, নৃসিংহ, জগন্নাথ, কৃপাময়, 


১৩৬ শ্রীত্রীনীম-চিন্তামণি_-পঞ্চমোল্লাস 





Ea ৮০ বা ১6৮ ৮০৫7 
প্রেম-সি্ধু প্রভৃতি শ্রীভগবন্নাম সকল একা%কতার সাহত সম্রন্াম 


(১) গ্রহণ ৷ 

এই প্রকার অন্ুকুলভাবে- শরগ্গাদির সহিত ভগানাম গ্রহণে 
যে নামের ফল লভা হইয়। থাকে সেই প্রসিদ্ধ বিষয়ে শা 
প্রমাণের উল্লেখ অনাবশ্তক হইলেও, প্ৰোক্ত ভ্রমবীতিতে শ্রীনায়- 
প্রভাব প্রদর্শনের সঅভিপ্রায়ে, এ সম্বন্ধে একটি মাত্র প্রমাণ-গ্লোক 
উদ্ধৃত হইতেছে যথা, 

(১) মম নামানি লোকেহস্সিন্‌ শ্রদ্ধম্না যণ্ধ কীর্তয়েত। 

তশ্তাপরাধকোটিগ্ত ক্ষযামোব ন সংশয়ঃ | 


(হরিভ*। ১১1 ১৭৯) 

অর্থাৎ এই সংসারে শ্রদ্ধান্ন সহিত যে ব্যক্তি আমার নাম 
সকল কীর্তন করে, তাহার সেবা ও নাম বিষয়ক কোটি কোটি 
অপরাধ আমি ক্ষমা করিয়া থাকি, তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। 
শ্রীভগবান নিজেই এই কথা৷ বলিয়াছেন । 

(খ) তজনাভিপ্রায় কিন্ব। অনুকুল বা প্রতিকূল কোনও ভাবে 
নহে আন্ধা বাঁ অশ্রন্ধা কোন তাৰ পোষন না! করিয়া, নিরপেক্ষভাবে 
কেবল ব্যবহার বিবয়ালাপনাদি প্রসঙ্গে ভগবন্নীম গ্রহণ।-- 


অর্থাৎ যেমন অন্ধা অশ্রন্ধা নিরপেক্ষ হইয়া কাহারও সহিত 
প্রসঙ্গক্রমে_“সেথানে হরে কৃষ্ণ বা গৌরাঙ্গ নাম কীর্তন হয়’ 
কিম্বা ‘হিন্দুগন কর্তৃক পর্রাদির শিরোদেশে ‘জরীহরি’ খ্ীরাম' 
“কার প্রভৃতি লিখন প্রথা এখনও অনেক স্থলে লোপ হ্য় 
. নাই_এই প্রকার কেবল ক্রপ্রা প্রসক্ষে (১) গৃহীত, কিন্ব। 
পত্রাদি পাঠ কালে পত্র মধ্যে ব্যবহৃত, অথব। অভিনয় ও 


গীতা্রাপ প্রসঙ্গে_কুথা ব্য আপত্তিত্ত (২-৩) কিবা 


পেশা 
চি 
৬ 


তারা তো! খুব হরিন 


১৩৭ 
1ম আওড়াতে লেগে গেছিপী- ইত্যাদি 
প্রকারে. কাহারও সহিত ঢ় 
এভগবন্নাম গ্রহণ | 


এই প্রকার আদ্ধাদি-নিরপেক্ষ ভাবে 


কৌতুক বা পরিস্াসচছালে (৩১ 
'ন।ম-গ্রভাবের অব্যর্থত! বিষয়ে শা 


হি 


ন ভগবন্নাম গৃহীত হইলেও, সেই 
[প্রয়াণ যথা 
(১) শ্রতং সঙ্কীতিতং বাপি হরেরাশ্চর্যকমণঃ | 
দহত্যেনাংসি সর্বাণি প্রসঙ্গাৎ কিছু ভক্তিতঃ 


অর্থাৎ বিচিত্রক্মী। শ্রী 


০4১ ২ 
হার 
চা 


1 ১১২৫৫) 
রর নাম কেবল 
বা কীর্তন করিলে যখন সমস্ত পাপ দগ্ধ 


ত 


ক্ুগ্রা প্রসঙ্গে শ্রবণ 
ভক্তির সহিত নেই নাম এবন-কীতনা্দিতে ষে কি 
তাহা আর কি বলিব । 


হইয়া থাকে, তখন 
ফল হয়, 
(২) স্বপন ভগ্ন বুভ-স্তিটন,তিঈংস্চ বদংস্তপ্া। ! 
যে বস্তি হরেনাম তেতো! নিত্যং নমোনম্ঃ ॥ 
(হরিভ৩ 1 ১১২০০ ) 
অর্থাৎ ধাহারা শরনে, ভোজনে. গমনে,  উপবেশনে, 
দণ্ডায়মানে এবং জনাক্রগ্রা। প্রসঙ্গে মুখে হুরি' বলিয়! থাকেন, 
তাহাদিগকে সতত নমস্কার । 
(৩) সাঙ্কেতা পান্রিতাসা্ত্রা স্তোভৎ হেলনসের ব।! 
বৈকুঠনামগ্রহণমশেষাঘহরং, বিদুং 1 


: (হরিভণ । ৯১7১২) 
[টীকা পারিহান্তং_পরিহাষেন ক্লতং। ভ্তোভং ' 
সীতালাপপূরসীদ্যথে কৃত ।-শ্রীসনাতন:। 4 


অর্থাৎ পুত্রাদ্ির নাম গ্রহণ উদ্দেশ্তে, কিবা পরিহাস ঝ 
নষ্কোন্তি বত; ব। গীতাাপ পুরণাদি অভিপ্রারে সব! 


১৬৮ ... গ্রীশীনাম-চিন্তামণি__পঞ্চমোল্লাস 











অবহেলায় শভগবন্নাম গৃহীত হইলেও অশেষ পাপরাশি বিনষ্ট 
হইয়। থাকে । 
(গ) ভঙ্গন অভিপ্ৰায়ে নহে, প্রতিকূল ভাবে, উপহাস, অবজ্ঞা 
ও বিদ্যো্দির সহিত ভগবন্নাম গ্রহণ ১ 
অর্থাৎ যেমন ‘দেখি তোর হরিনাম এখন তোকে রক্ষ। 
কক্ষক্‌-_ইত্যাদিপ্ৰকার উপহাস অগ্ৰাৎ তিরক্কারে (১), 
কিছ “হরে রুষণ-_-ও সব আবার কি?” কিছ্বা ‘হরিনাম শোন্বার 
এখন আমাদের সময় নেই*_এই প্রকার হেল্লায় অগ্রাৎ অবজ্ঞার 
সহিত (২), অথবা ‘তোর এ হরিনাম জপা দূর ক'রে দে? 
অথবা৷ “এখানে হরি হরি চীৎকার করবার যায়গা নয়’_ ইত্যাদি 
প্রকার বিদ্রেম্ন নিলন্ধন সক্তোল্ে (৩), ভগৰন্নাম গ্রহণ । 
এই প্রকারে--প্রতিকূলভাবে ভগবনাম গৃহীত হইলেও, নামের ফল 
লাভ সম্বন্ধে শাস্ত্র প্রমাণ ». যথা, 
(১) সরিহাস-উপহাসাদ্যৈবিষেোগুরৃস্তি নাম যে। 
কতার্থান্তেপি মন্জান্তেত্যোহপীহ নমোনমঃ ॥ 
 (হরিভ* | ১১/১৯১) 
[ টাকা। পরিহাসো নম । উপহাসস্তিরক্কারঃ । আগ্শন্দাৎ 
সঙ্কেতস্তোভাদি ।__্রীসনাতন: |] 
অর্থাৎ পরিহাস বা উপহাস অথণাৎ তিরক্কারচাল 
বাহার মুখ হইতে ভগবন্নাম উচ্চারিত হয়, সে ব্যক্তিও কুতার্থ 
হইয়া খাকেন। তাহাকেও বারবার নমস্কার ৷ 
(২) পুবোক্ত “সাঙ্কেত্যাদি” শ্লোকে (১১১৫২) “ছেললঘ,” 
শব উল্লেখেুলায় অগ্রণাং অবজ্ঞার সহিত নাম 
গ্রহণেও ফল লাভের কথা প্রদর্শিত হইয়াছে । 
না সং ডি নট বা।__ 


এট 


নাম ৪ নামাভ!স-লক্ষণে শরীভগবনানে মের বৈশিষ্টা ১৩৯ 


৩) (বাটি বা যঃ সদ কাঁৰ্তয়েদ্বরিম্‌ । 
নোহপি বন্ধক্ষয়ানুক্তিং লভেচ্চেদি টি 1॥ (পানে) 

অর্থাৎ ভয় ও বিদ্বেষাদি বশতঃ জি চিত্তে  স্ফুরিত 

হইলেও যেমন মুক্তি হয়, সেইরূপ ভগবান্‌ ও ভগবন্নাম অভিন্ন 

বলিয়া, বিদ্বেষাদি বশতঃ ক্রুদ্ধ হইয়াও ভগবন্নাম গ্রহণে, নামের 

মুক্তিদান শক্তি শাস্সিদ্ছ। তাহাই পন্ম পুরাণে উক্ত হইয়াছে, 

চেদিরাছ শিশুপাল যেমন শ্রী=গবানের বিদ্বেষ করিয়াও মুক্তিলাভ 

করিয়াছিল, অণ্যচিত্ত অথবা বিছেমনাদি বশতঃ ক্রুদ্ধ হইয়াও 

যদি কেহ সর্বদ| শ্রীহরিনাম কাত 

সংসার পাশ হইতে মুক্তি লাভ করি 
[ যেমন, অন্তকুল ভাবে টিন ‘ভক্তি’ ও গ্রতিকূলভাবে মুক্তি 





: হয়, সেইরূপ অনুকুলভাবে ভগবন্নামান্ুশীলনে - 'ভক্তি’ এবং গ্রতিকূলভাবে 


‘মুক্তি’ পর্যন্ত হইয়। থাকে, কিন্ত “ভর্তি হয় না, ইহ:9 বুঝিতে হইবে। ] 
(ঘ) প্রীতগবদ্থাচক নিত্যসিন্ধ শব্দ সকলের প্রসিদ্ধ বা কল্পিত__কোনও 
অর্থকে উন্দেগ্ত ন! করিয়।__সহসা অবশে স্কুরিত অর্থশূন্য শব্দরূপে ব্যবহার 3 
অর্থাৎ যেমন অকম্মাৎ বিস্ময় কন্থা। স্বণ! প্রভৃতির উদ্রেক 
বশতঃ “হরি হরি” !& কিন্বা “হরি |” অথবা “রাম রাম! 
ইত্যাদি প্রকারে-_-অবশচিভ্তে (১) কিনা স্মালিত, পতিত, 
দন্ডিত, সন্তুস্ত, সন্তপ্ত বা আহত অবস্থায় অসঙ্কলিত 
ভাবে (২) অকম্থাং--উদ্দেশ্হীন শ্রীভগবন্নাম-শবের স্মরণ, 
এই প্রকার-_বিবশচিত্তে ভগবনামের স্কুরণ হইলেও সেই নাম- 
শবের অব্যর্থ প্রভাব বিষয়ে শাস্ত্র প্রমাণ 3 যথা” 
(১) অবশেনাপি ফাসি কীতিতে সর্বপাতকৈঃ। 
পুমান্‌ বিশুচ্যতে সগ্যঃ সিংহত্র্তস্্গৈরিব ॥ 
(হরিভ০। ১১১৪০) 


১৪০ ক্রীশ্লীনাম চিন্তীযণি_-পঞ্চমোল্লাস 





[টীকা। অবখেনাপি যৃচ্ছঝপি যন্ত নায়ি কীতিতে সতি যথা 
অকন্মাদাগতং সিংহং দুর তস্ত। হরিণ অবরুদ্বপ্তে| বৃকাস্তং 
বিশ্চজ্য পলায়ন্তে তদ্বৎ | শদনাতনহ। | 

অর্থাৎ অবশে অনিচছ্থাভেও শহশ! ভগবন্নাম 


হইলে, বনমধ্যে অকশ্বাৎ মমাগত মিংহের আবিভাবে, মুগকে 





অবকদ্ধকারী বুক (নেকুড়ে বাঘ) সকল যেমন 
পরিত্যাগ পুর পালন করে, সেইরূপ সমস্ত পাপের আগমণ 
হইতে মানব বিমুক্ত হইয়|। থাকে । 
(২) পতিভ: সালভো ভগ্নঃ সংদ্টস্তপ্ত আহত । 
হরিরিতাহশেন'হ্‌ পুযাঙ্াহ্হতি খাতন1;॥ 
(হরিত০ | ১১১৫৩ ) 
রিত্যাহ স যাতনা নাহ তি। 
অবখত্মেবাহুঃ পতিতঃ প্রামাদাদিভ্য* স্বলিতে| মার্গে, হগ্ে|। ভঙ্গ 
গাত্রঃ, সংদষ্টং অর্পাদিভিঃ। তণ্চো ভরাদিনা, আহতো। 
দগ্ডাদিন 1 শ্রীসনাতনঃ। ] 
অর্থাৎ প্রসাদাদি হইতে পতিত, পথিমধ্যে প্দপ্থলিত, 
ভগ্রদেহ, সপাদি কর্তৃক দংশিত, কিছ! জরাদি সন্তপ্ত বা দণ্ড 
দ্বারা আহত অবস্থায়--ইচ্ছা ন! করিয়া অব্শভ বে যদি 
অকম্মাৎ্ৎ কাহারও মুখ হইতে হরিনাম ক্ষ্রিত হয়, ভাহ। 
হইলে সেই মনুস্যকে মার নিরয় ভোগ করিতে হয় না । 
(ও) এ্রভগবছ।চক নিত্যসিদ্ধ শক সকলের দনামাভাস” * রন 
প্রসিদ্ধ অর্থের পরিবতে কল্পিত অর্থের প্রকাশ উদ্দেশ্যে ব্যবহার; 





[টাকা । অবখেনাপি যো হরি 


৮৩8 হইতেই উহাকে ‘ভগৰন্নামাভান' রূপে ধরিয়। লইলে 
উহার অর্থ সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণায় উপনীত হইতে হয়। ‘ভগবন্নাম গ্রহণ" ইহা ভক্তির | 


ভি, ই অঙ্গ 
বলিস ‘শুজি! বলিতে বেসন তসনোদ্দেশে অনুকুমতার সহিত ভগবদনুশীলনকে এবং 





তঙ্!]ভাগ' বলিতে ভজনোদেহ রহিত অনিচ্ছাকত কিম্বা প্রতিকলতাঁর নহিন ভগ্ববদদু- 
শাননাকে বুঝ 





ইয়| থাকে, নেইরূপ ভজমাভিপ্রয়ি বাতীত-অনিচ্ছয়ি, উপেক্ষার ব। পর 
থে কোন প্রতিক 
কারণ থটে। 


ল ভাবের সহিত গৃহীত ভগবনামকেই নানাভান' বলির; মনে করিবার 








এইরূপ ধারণাগ্ছলে, শি্ো্গতত গোকটির সমুদয় লক্ষণগ্ডলিকে এবং হন 





কূপ ভগনোদ্দেগ্ঠ বিহীন, অন্য ঘে কোন প্রকারে গৃহীত ভগ্বন্নীমকে নামা চান! 


A 
~ 


মনে কৰা হয় ৮ 


সাঙ্কেত্যং পারিহান্তন্ব। স্োভং হেলনমের ব্া। 

বৈকৃষঠনামগ্রহণমশেবাঘহরং বিদ্ুঃ 0. (প্রভা ৬ 

অর্থাৎ পুত্রাদির নান গ্রহণ উদ্দেশ্যে কিনা গাদা করিয়া. কিম্বা তালাশ পূরণাদি 

অছিপাঁঘে, অথবা অবহেলায় ভগবন্নাম ডি হইলেও, অশেষ পাপারাশি বিন হইব) বায়! 

উন্ধ লক্ষণ সকলকে নামাভান' বলিয়। মনে করা হইলেও, বাস্তবিকপক্ষে কেবল 

সাগেতং স্থলটি ভিন্ন আর কোন 'নানাভাল' হয় না, নাই হইয়া পাকে: তাহার 
হেতু নিন্নে প্রদশিত হইতেছে :_ 





নাম ৰলিতে প্রথমে ভগবনাম বলিয়া মনে কর! সঘীচান নহে, কারণ নে কোন 
মনোগ্রাহা বন্ধুর প্রকাশোপযোগী তাহার প্রসিক্ধ লাক্কোতিক শব্দকে নামা বলা হর 
আচাবপাদগণ নামের এইরূপ সংজ্ঞাই প্রদান কাংরয়াকেন। জানি সকল সাঁংকাতিক শব্দ বা 
নান যগন তাহাদের প্রধান বা প্রসিদ্ধ অর্থের পরিবহে অপর কোন বস্তুর নামরূপে আরোপ 
ব! কর্পন। করা হয়, কেবন সেই স্থলেই_ নই অন্যত্র ন is শব্দই 'নান্যভান' রূপেই 
বিবেচিত হইবার যোগ্য হইয়া থাকে। পূর্বে গঙ্গাদিশদ উল্লেবপূবক ইহার দৃষ্টাস্ত 
ব্েওয়। হইয়াছে। (১১৫ পৃষ্ঠায় ) 


অভএব নাম ও 'নামাভাবের' যখন এইরূপ হুস্পষ্ট বংজ্ঞ পাওয়। বাইতেছে, তখন 
ভক্তি ও ভক্তাভাস লক্ষণে নাম ও নামাতান কলনা করিবার কোন ক্াবশ্রুকতা দেখা 
যায় ন!! উক্ত নাম ও নামাভান লক্ষণ যেমন সকল স্থলেই প্রযোচা, তেমনি ফথাতসে 
উক্ত প্রকার লক্ষণ জীভগবং-বস্ত সম্বন্ধে হইলে, উহাকে "ভগবন্ধাম' ও 'ভগবন্নামাভান' 
বল৷ হইয়। থাকে; অর্থাৎ যখন শীভগ্ৰং-বাচক কোন শব্দ, তাহা ভজনের উদ্দেশ্ঠেই 
হউক কিন্বা শ্ৰদ্ধায়, অশ্রদ্ধায় বা পরিহানাদি যে ভাবেই হউক, নেই শব্দ বন ভগবানকেই 
উদ্দেশ্য করিয়াই ব্যবহৃত হয়_তগবান, ভিন্ন যথন দেই শব্দের লক্ষ অন্ত কোনও বস্তুতে 
থাকে না, নাম’ লক্ষণা দ্বিত এইরূপ শব্দৰে “ভগবরাম' বলিয়া এবং দেই ভগৰত-বাচক 


১৪২ ্রীন্নীনাম-চিন্তামণি__পঞ্চমোল্লাস 





অন্য বস্তুর নির্দেশকরূপে ব্যবহৃত হয়, কেবল সেই 
আচৈতন্/ 





প্রসিদ্ধ শব্দ সকল যখন ততপরিখণে 
অন্যত্র সঙ্গে তিত গগবন্নানই ভগবন্নামাভান’ বলিয়া গণ্য হইবার যোগা। তা 
চরিতামত গ্রন্থে নামাভাস লক্ষণ সন্ধে স্রটই লিখিত হইয়াছে,_“যদ্যপি অন্যত্র 
ঙ্গেতে হয় নামীভান।” 
শুধু ইহাই নহে, উক্ত গ্রন্থের যে সণ স্থলেই 'নামাভান' লক্ষণ বণিত হইয়াছে, 
মেখানেই ভগৰং-বাচক কোন শব্দের অন্ত কোন বন্তুর উদ্দেশ্যে বাবহত দৃষ্টাপ্তই 'শষ্টর্লপে 
উল্লেখ করা হইয়াছে। যেমন, 
“নামাভানে মুক্তি হয় সর্শশান্তরে দেখি। 
শ্রীভাগবতে তার অজামিল সাক্ষী ॥ 
এখানে অজা সিল উদ্ধার দৃষ্টান্ত দ্বারা, ভগবদ্ধাচক 'নারায়ণ' শব্দের অন্ত করিত শী 
পুত্রের শব্ব-সহেতে বা নামরূপে ব্যবহারকেই 'নামাডাস’ বলা হইয়াছে। এইরূপে_ 


'যবন সবার মুক্তি হবে অনায়ানে। 
হারাম হারাম তারা কহে নামীভানে |" 
এখানেও প্রেমবাচক 'হা? শব্দ-ভুবিত ভগবদ্াচক 'রাঁম' শব্দের অন্তত্র সঙ্কেত অর্থাৎ 
জাতিবিশেষের ভাষায় হারাম’ বা শুকরের নামরূপে ব্যবহারকেই “শামাভাল' বৰলা হইয়াছে ৷ 
এই প্রকার আরও দৃষ্টান্ত দেওয়। যাইতে পারে। কিন্তু অন্তত্র-সঞ্কেত স্থল ভিন্ন 
পরিহাসাদি অপর যে কোন প্রকারে গৃহীত ভগবন্নামের দৃষটন্্থলে কোথাও নামাভান' 
বলিয়া উল্লেখ দেখা বায় না। 


পূর্বোক্ত “সাঙ্কেত্যং পারিহান্ত্।* ইত্যাদি শ্লোকটি নাঁমাভাঁন-লক্ষণস্বরূপ উক্ত হয় 
নাই। 'কৈমুতিক-্তায়ে' ভগবন্নাম মহিমাই ঘোধণী। করা এই শ্লোকের অভিপ্রায় । ‘কেবল 
সাঙ্বেত্যং এই প্রথমোক্ত লক্ষণটিই 'নামাভাস' এবং অবশিষ্ট ল্গণগুলিকে ভজনা ভিঞ্জায় 
রহিত ৰা অন্ধাদি অনুকূলভাবশূন্ঠ নাম বলিয়। বুঝিতে পারিলে, নামাভাসের প্র অথ 
সম্বন্ধে আর কোন গোলযোগের সন্তাবন| থাকে ন1। 

উক্ত শ্লোকটিতে কৈমুতিকন্তায়ে (অর্থাৎ ষে ভাঁর বহন করা দুর্বলের পক্ষেও সাধ্য, 
সুতরাং সে ভার যেমন নৰলের পক্ষে বহন করা সাধ্যই হয়,)_ এই প্রকারে ভগবন্নাম- 
মহিম! ব্যক্ত হইয়াছে ৮ যথা 

ভঞ্জনাভিপ্রায়ে শ্রদ্ধাদি অনুকূল ভাবের সহিত শ্রীভগবন্ধীম গ্রহণে যে, জীবের অশেষ 
মঙ্গল সাধিত হয়, এ বিষয়ে আর অর্ধিক কি বলিব,-মেই নাম ভজন উদ্্শৃন্ত হইব! 


নাম ও নামাভাস-লক্ষণে শ্ত্রীভগবনামের বৈশিষ্টা ১৪৩ 








নখাৎ যেমন কিষ্ণ ‘নারায়ণ’ “গৌর? গোবিন্দ 'হ 


ভগধনাম  সকল,-_ভগবানের পরিবর্তে 





কাহাকেও আহ্বান উদ্দেশ্যে (১ ) কিছ! অন্য কোন বিহয়ের 
প্রকাশ উদ্দেশে (২). ব্যবহার ; যথা 
(১) গোবিন্দ নায় যঃ কশ্চিন্নরো| ভবতি ভূতলে । 


কীর্ত্নাদেব তন্তাপি পাপং যাতি সহস্রধা ॥ 


( হরিভ০ 1১১1১৪%) 


অর্থাৎ পৃথিবীতে যে ব্যক্তির--‘গোবিন্দ' নাম আছে, 
তাহাকে আহ্বান করিবার উদ্দেশ্টো গোবিন্দ নাম 
উচ্চারিত হইলেও._সেই গোবিন্দ নামীভাসেই তাহার 
পাঁপরঃশি সহস্র প্রকারে অপস্থত হইয়া যায় । 
পরিচাসে কিম্বা গীতালাপাদি অন্ত অভিপ্রায়ে নিরপেক্ষভাবে অথবা অবহেলা দি প্রতিকলতার 
সহিত গৃহীত হইলেও, অধিক কথ! কি--সেই নামের আভাস ঘটিলেও অর্থাৎ অন্তর - পূত্র- 
কঙ্াদির সঙ্গে তরূপে ব্যবহার কালেও যখন সেই মনুস্তের অশেষ পাঁপরাশি বিনষ্ট হইয়া থাকে! 





পূর্বোক্ত কম অনুনারে, অর্থাং €১।ক ) অদ্ধীদির সহিত অনুকলজাবে, পে) শদ্ধা দি- 
রহিত নিরপেক্ষভাবে, গে) অশ্রন্ধা দির সত প্রতিকলভাবে গৃহীত কিন্থা সহস। ঘে) অবশে 
স্মুরিত “ভগবন্নাম' এবং পূল্রাদি অন্থাত্র স্ষেতে গৃহীত (হু) ভিগবন্নীমীভাব' এই ক্রমের 
কেবল অন্তা ও আদি উল্লেখ পূৰ্বক নামাভানের ফলের সহিহ তুলনায় শদ্ধায় গৃহীত 
আীভগবন্নামের বে কিন মহং ফল হইতে পারে কৈমুতিকন্তায়ে নিয়োক্র শ্রোকে মনেই 
কথারই উল্লেখ দেখা যায়; ষথা,_- 
ভিজসাঁনে। ইরেনপাম গুন পুজোগচারিতন্‌ । 
অজামিলোহগামীদ্ধান কিমৃত র্ধয়। গুপন ॥ (ত্রীভা:1৬1২৪৯১ 
অর্থাৎ (ঘোর পাঁপাসক্ত) অঙ্গা মিল মুমৃত্কালে যখন পুত্রকে আহ্বানচ্ছুলে নারায়ন শীষ 
গহণ করিয়া, অর্থাং নামাভানেও মুক্তিলাভ করিয়াছিল, তখন আন্ধার সহিত নেই ভগবন্নার 
গ্রহণে ঘে কির,প মহং ফল হইবে সে কণার জধিক উক্তির আর কি-ই বা প্রয়োজন ! 
এই সমস্ত বিব্ধ স্থিরভাবে চিন্তা করিয়া! দেখিলে, কেবল অন্তত্র-সঙ্কেত স্থলেই 'নামাভার? 
এবং তভিন্ন অপর সকল স্থলেই 'নাম' হইয়া থাকে ইহাই বুঝিতে পারা ঘাঁর। 


১৪৪ আীশ্রীনাম-চিন্তামণি-_পঞ্চমোল্লাস 











(২) হরি হরি সরুদুচ্চরিতং দক্মাচ্ছালেল যেমজযৈঃ। 
জননীজঠরমার্শলুপ্তা ন মম পটলিপিং বিশন্তি মন্ত্যাঃ ॥ 
(হরিভ* 1১১।১৪৫ ) 
[টাকা।  ভ্বতং হৃতমিত্যস্ত মধ্যদেশে লৌকিকী ভাব 
হয়িহরীতি। জন্য! জঠরস্ত মার্গোহপি লুপ্যো যেযাং তে মুক্তা 
ইত্যথ (সনাতন 
অর্থাৎ কেহ কোন দ্রব্য লুঠন বা অপহরন করিয়। গেলে 
‘চোর চোর" বশির চীৎকার করিবার ন্যায়, মধ্য প্রদেশের 
লৌকিক ভাবার উহ! হরি হরি' বলিয়।,_ অর্থাৎ 'হ্রণকারী ! 
হরণকারী !' এই বলিয়া চীৎকার করিবার প্রথা আছে ! সেই 
বিষয় উল্লেখ পূর্বক দর্নরাজ বলিতেছেন,-_যে মঙ্গয্য দ্য 
নির্দেশ ছলেও ‘হরি! হরি! এই নাম একবার উচ্চারণ 
করে, সে সংআরমার্গ অর্থাৎ জন্ম মৃত্যু হইতে মুক্তিলাভ পূর্বক 
আর আমার পটলিপির মধ্যে প্রবেশ করে না । 

‘আভাস’ অর্থে শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিরাছেন ; “আভাস ছ্িচন্দর 
দিরিতি।”_(টাক।_ শ্রীল । ২1৯৩৩ ) অর্থাৎ গগনে উদ্দিত চন্দ্রাদির 
সলিলাদিতে যে দ্বিতীয় প্রতিচ্ছবি বা গ্রতিবিষ্ব,__তাহাই আভাস-লক্ষণ | 
‘আভাস’ সম্বন্ধে পূর্বোক্ত দৃষ্ান্তই শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদ আর একটু 
বিস্তার পূর্বক উল্লেখ করিয়াছেন ; যথা 

“আভাসো জ্যোতিথিস্বন্ স্বীয় প্রকাশাদ্বযবহিতপ্রদেখে কথঞ্চিদুচ্ছলিত 
গ্রতিচ্ছবি-বিশেষ:1৮--(ভগবত-সন্দর্ভঃ| ১৮) 

অর্থাৎ জ্যোতিবিস্বের নিজ প্রকাশ হইতে ব্যবহিত স্থানে_ স্থানান্তরে 
যে, তাহারই কোন এক উচ্ছলিত প্রতিচ্ছবি বা৷ প্রতিবিস্ব তাহাই 
আভাসের দৃষ্টান্ত । 

জাগতিক সমস্ত ঞ্োতিঃপদীর্থের হুর্যই কারণস্বরূপ,{ অর্থাৎ পাথিৰ 


নাম ও নামাভাস-লক্ষণে ভগবন্নামের বৈশিষ্ট্য ১৪৫ 





জ্যোতিঃ মাত্রেই সুর্যের প্রকাশ বির 74. অতএব সকল জ্যোতিধিচ্ছের 
স্বই কারণ বলিরা, জগতে কুর্ধকেই একমাত্র জ্যোতির্ময় বস্তু বলা 
যাইতে পারে। 

সর্বকিরণ চন্দ্রমণ্ডলে প্রতিফলিত হইয়াই চন্দ্রকে জ্যোতির্য় করে। 
{ প্রভূতিও সূর্যের প্রকাশ বিশেষ । এই স্থানে ইহাই প্রণিধান 
করিবার বিষয় যে» কূর্বচন্দ্রাদি কোন জ্যোতিবিস্ব যখন সলিলাদি স্বচ্ছ 
পদার্থে প্রতিবিষ্থিত হয়, তখন নেই জ্যোতিধিন্বের প্রভাব কেবল 


গ্রতিবি্বেই পর্মবসিত হয় না” পুনরায় দেই প্রতিবিস্ব বা প্রতিচ্ছবি 


হইতে তাহার একটি উৎক্ষিপ্ত জ্যোতিঃ কিঞ্চিৎ ব্যবধানে-_ভিত্তিগাত্রে বা 
অপর কোন বস্তুর উপর আর এক প্রভাবিশ্ষ বিস্তার করিয়া থাকে । 
স্যণদি ভ্যোতিবি্বের যে আভাস বা প্রতিবিষশ্ব প্রতিফলিত হয়, 
কেবল সেই প্রতিচ্ছবি বা আভাস হইতেই যেমন পুনরায় আরএক প্রভা- 
বিখেব উৎক্ষিপ্ত হইতে দেখা যায়, কিন্ত জ্যোতিহীন্‌ অন্য কোন পদার্থ, 
দর্পন বা সলিলাদি স্বচ্ছ পদার্থে বিচ হইলে, তথন সেই প্রতিবিশ্ব 
8৫৯ 


বা আভাম যেমন পুনরায় তাহা হইতে উচ্ছলিত আর কোনও প্রভাব 
বিস্তার করে গর হিপ ০ কেবল অন্যত্র সন্কেতে অথাৎ 


হইতে উচ্ছলিত ত নিজ a বিশেষ বিস্তার করিয়া থাকেন; কিন্ত 
ত্তিন্ন কোন শক্তি-পদার্থের নাম বা অপর কোন শব্,-তাহার অন্তত্র 
সঙ্কেতরূপ “আভা হইলে সেই সকল নামের আভাস হইতে উক্ত প্রকার 
কোন মহিমার প্রকাশ হয় ন!। শব্দ-শক্তিমান’ অর্থাৎ শব্দত্রহ্ম বা 
লভগব্রামের সহিত অপর নিখিল শব্ধ বা 'শব্ব-শক্তির এই মহা 
বৈশিষ্টাই পরব্রহ্ম' হইতে 'শক্কত্রদ্ষের অর্থাৎ শ্রীভগবান্‌ হইতে 
শ্রীভগবন্নামের অভেদত ব্যঞ্চক হইয়া থাকে । প্রীভবন্নামের এই অচিন্ত্য 


বৈশিষ্ট্য-বাতী,; শ্রীচৈতন্ত-চরিতামৃতকার ছুই ছত্রে প্রকাশ করিয়াছেন - 
y° 


১৪৬ শ্ৰী শ্ৰীনাম-চিন্তামণি--পঞ্চমোল্লাস 





“বগ্যপি অন্যত্ৰ সঙ্কেতে হয় নামাভাস। 
তথাপি নামের তেজ ন। হয় বিনাশ ॥” 
অতএব নিত্যসিদ্ধ প্রীভগবন্নাম সকল নামী হইতে অভিন্ন বলিয়াই, 
নামাভাস স্থলেও নিজ মহিমা-বিশেষ গকাশ করিয়া থাকেন, কিন্ত 
তদ্তিন্ন অন্য শব্দ সকল স্বরূপতঃ তাহাদিগের নামী হইতে পৃথক বলিয়া, 
য্রে সকল নামে আভাস স্থলে নামীর স্মরণ না থাকায়, তখন আর 
তাহাতে নামীর শক্তির প্রকাশ থাকে না। এইজন্য চিস্থক্তি-পদার্থের ব। 
চিন্ময় বস্তুর নাম, প্রারুত বস্তুতে আভাস হইলে. তখন তাহা হইতে কোন 
নিগুণ বা অগ্রাকত ফল প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব হয় নাঁ। তবে যে, প্রাকৃত 
বস্তর নাম অপ্রাকৃত ব1 চিন্ময় বস্তুর উদ্দেশ্যে, কিন্বা অপর যে কোন 
নাম শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে গৃহীত হইলে, সে স্থলে নিতামিক্ধ ভগবন্নাম 
সকল গ্রহণের মতই মানবের পরম খর্দলোদয়ের কথ] শাস্বে উক্ত হইয়। 
থাকে,_তাহা সেই সকল নামের নিজ প্রভাব নহে, নিগুণ চিন্ময় বস্তু কিন্বা 
শক্তিমান শ্রীভগবব্স্তর স্মরণ প্রভাবেই তাহ হইয়া থাকে, পূর্বে এ কথা 
সবিস্তারে বলা হইয়াছে 


০১ 


সূর্যীলোক অপেক্ষা উচ্ছলিত গ্রতিবিষ্থিত ক্র্ষের [লোক যেমন হত] 
প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ সাক্ষাৎ শ্রীভগবন্নাম-হথর্যের প্রভাব হইতে শ্রীভগবন্নামা- 
ভাসের প্রভাব কিঞ্চিৎ মৃদুতার সহিত প্রকাশ হওয়াই স্বাভাবিক । তাই 
আভাস স্থলে শ্রীভগবক্নাম কিঞ্চিৎ ন্যন শক্তির প্রকাশ করিলেও, সেই 
নানতার প্রভাবেই চতুধিধ পুরুঘার্থের প্রধান বলিয়। প্রসিদ্ধ ঘাহা,__সেই 
‘মুক্তি’ পর্যন্ত লভ্য হইয়া থাকে । ক্র্যালোকের ন্যায় সাক্ষাৎ শ্রীভগবন্ধীম- 
স্থযের মহিমী_আরও উর্ধে বিস্তুত। “মুক্তি অপেক্ষা শ্রেঠতর পুরুমার্থ 
বিশেষ বা চতুৰিধ-পুরুষার্থেরও উর সংস্থিত--পঞ্চম স্থানীয় পুরুষার্থ যাহ, 
যাহা নামের প্রভাবে সেই 'প্রেমভক্তি* নামক মহাসম্পদ প্রাপ্ত হওয়া যায় 
ইহাই ভগবন্নাম মহিমা হইতে ভগবগ্নামাভাস মহিমার ব্যবধান | 


নাম ও নামাভাস-লক্ষণে শ্রীভগবন্নামের বৈশিষ্ট্য ১৪৭ 





ভগবন্নামাভাসে মুক্তির ও ভগধনামে ভক্তির উদয় হইলেও ইহ! জানিরা 
রাখিবার প্রয়োজন যে” পূর্বে এই অব্যায়ে শ্রেণীভেদে  শ্রীভগবছাচিক 
নিত্যসিদ্ধ শব্দ সকলের নাম" রূপে ত্রিবিধ প্রকারে ব্যবহারে ঘে দৃষ্টান্ত 
প্রদান কর! হইয়াছে, তন্মধ্যে গে) শ্রেণীভুক্ত ‘নাম’ অর্থাৎ প্রতিকূল 
ভাবে-উপহাস ও অবজ্ঞাদির সহিত গৃহীত ভগবন্নাম যাহ৷,__তাহা নাম 
রূপে অর্থাৎ প্রসিদ্ধ অর্থ যে ভগবন্ধন্ত__তদুদ্দেশ্যে গৃহীত হইলেও প্রতিকূল 
ভাবে গৃহীত হওয়ার, এরূপ নাম হইতে ভক্তির উদর না হইয়া নামাভাসের 
ন্যায়, যেরূপ নামের ফলে মুক্তি রব্যই হইয়া থাকে ; যেহেতু প্রতিকূল 
ভাবে ভক্তিত্ব কোথাও সিদ্ধ হয় না; ( “প্রাতিকুল্যে ভক্তিত্বাপ্রসিদ্ছেঃ”। 
_টীকা1। ভক্তিরসা”। পূর্ব। ১ লঃ। ৯) 
অন্থকুলভাবে ( অর্থাৎ রানের কুচিকর হয় এরূপ ভাবে) 
ভগবদন্থশীলনই ভক্তির কারন হইলেও প্রাতিকুল্যে অর্থা 
ভগবানের অন্গশীলন করিয়! শিশুপাল প্রভৃতি ভগবৎ 
মুক্তিই হইয়াছিল, সেইরূপ ভগবান্‌ ও ভগবন্নাম শাল বলিয়া, বিধ্েষাদি 
প্রতিকুল ভাবে ভগবন্নামের অনুশীলন অর্থাৎ শবণ, কীর্তন ও স্থরণাদি রূপ 
চেষ্টা,-_উহা ভক্তির পরিবর্তে মুক্তিরই কারণ হইয়া থাকে ! 

তাহা। হইলে, পুবোক্ত ভগ্বন্নাম গ্রহনের প্রকারভেদ বা শ্রেণী বিভাগের 
অন্তর্গত 'নামাতাস' ও “বিদ্বেষা্দি প্রতিকূলতার সহিত নাম’ গ্রহণের ফলে 
‘মুক্তি’ এবং তদ্তি্ন অপর সমস্ত প্রকারে গৃহীত নামের ফলে ভক্তির উদয় 
হয়, ইহা! স্থিরীরুত হইতেছে । 

প্রসঙ্গাধীন বিষয় নহে বলিয়া! আপাততঃ নামের প্রভাব বা “নাম- 


মাহাত্মা” সম্বন্ধে আমরা কোন কথ! বলিবার জন্য প্রস্তুত নহি, যেহেতু 

উহা এই গ্রন্থের দ্বিতীয় কিরণের আলোচ্য বিষয় হইবে | “নাম-তত্ত্ব” বা 

নামের-স্বরপ নির্ণয় করাই বতমান গ্রন্থের উদ্দেশ্য বা প্রতিপাদ্য বিষয় বলিয়া, 

এখন আমাদিগকে কেবল সেই উদ্দেশ্য-পৃথেই অগ্রসর হইতে হইবে ।. 
ই | ৃ 





১৪৮ শ্রীশ্রীনাম-চিন্তানণি_-পঞ্চমোল্লাস 





পুবোক্ত আলোচনার ফলে যাহা বুঝিলাম, তাহার সার মম এই যে, 
সমস্ত নাম_নিখিল শব্দই নিয়োক্ত শ্রেনীভেদে ছুই প্রকারে বিভক্ত হইতে 
পারে; যথা, 

১। সকল প্রকারে নামীর অপেক্ষাশূন্য হইলেও, যে সকল নাম হইতে 

নামীর ধর্ম প্রাপ্র হওয়! যায় । 
২। কোন প্রকারে নামীর অপেক্ষশৃন্ত হইলে, যে সকল নাম হইতে 
নামীর বর্ম প্রাপ্ত হওয়। যায় না। 

তন্মধ্যে প্রথমোক্ত প্রকার যাহা, তাহাই শক্তিম্-তত্ব পরমেশ্বর বা 
শ্ীভগবানের নিত্যসিদ্ব-শান্তোক্ত নাম; এবং পরবর্তী-_দ্বিতীর প্রকার 
যাহা, তাহাই শক্তিপদার্থের নাম বা অপর যে কোন শব্দ । পরবর্তী প্রকার 
নাম সকল হইতে পুর্বোক্ত প্রকার নাম সকলের এরুপ অচিন্ত্য বৈশিষ্টোর 
একমাত্র কারণ এই যে, প্রথমোক্ত প্রকার নাম বা স্ব সকলই কেবল 
নামী বা. অর্থ হইতে অভিন্ন-তন্ব। প্রীভগবন্নামের স্বরূপ নির্ণয়ে ইহাই 
আমাদের দিগদর্শন স্বরূপ জানিতে হইবে । 

যে শব্দের রূটিবৃত্ি যাহাতে, অর্থাৎ যে শব্দের যাহা! প্রধান অর্থ, 
সেই শব সেই প্রধান ও প্রসিদ্ধ অর্থের ‘নাম’ রূপে বিবেচিত হইবার 
যোগ্য হয়, ইহা পূর্বে বল! হইয়াছে; যেমন 'গঙ্গ।” বলিলে এই শব্দের 
প্রধান ও প্রসিদ্ধ অর্থ যাহা, “গঙ্গা” শব্দটি সেই “গ্গা" বলিয়। প্রসিদ্ধ নদী 
বিশেষেরই “নাম”। 

উপস্থিত ‘নাম’ সঙ্ন্ধে আরও বিবেচনা করিবার বিষয় এই যে, সমাসের 
বিধানে যে স্থলে একাধিক পদের একপদীভাবে একটি পদ হয়, সেখানে 
সেই পদ, স্থলবিশেষে তাহাদের পূর্ব অর্থের পরিবর্তে অপর এক পৃথক 
অর্থকে প্রকাশ করায়, তখন উহ! সেই পদার্থেরই 'নাম’ রূপে গণ্য হই 
থাকে। ‘গজ’ ও ‘আনন? এই দুইটি পদ যথাক্রমে ‘হস্তী’ ও ‘মূখ’ এই দুইটি 
অর্থের নির্দেশক হইলেও উভয়ের একপদীভাবে ‘গজানন? এই একটি পদ 


নাম ও নামাভাস-লক্ষণে ভগবন্নামের বৈশিষ্ট্য ১৪৯ 





ন গার হস্ত” বা ‘মুখ’ এই অর্থনয়ের নির্দেশক ন! হইয়া 








গণেশ’ নামক দেবতা বিশেষকেই নির্দেশ করিয়া থাকে ; অতএব গজানন 
এই শব্দটি দে স্থলে ডি সাম ইতেছে | এইরূপ ‘শচী? ও «পতি, 
এই দুইটি পদ যথাক্রমে * ’ ও “ভর্তা” এই দুইটি পৃথক পদার্থকে নিদেশ 
করিলেও, যখন একপদাভাব প্রাপ্ত হইয়া 'শচীপতি” এই একটি পদ বা নাম 


হয়, সে স্থলে ইহ! পূর্ব অর্থদ্বরকে প্রকাশ না করিয়া দেবরাজ ইন্দ্রের 'নাম’ 
রূপে গণ্য হইয়। থাকে , কিন্ত পুণক ভাবে ‘শচী’ ও ‘পতি’-এই দুইটি 
পদের অর্থ কোন ক্রমেই ইন্দ্র হইতে পারে না। 


শ্ীভগবানের সম্বন্ধেও তদীয় নিত্যসিদ্গ হরি? 'কুষ "রাম ‘বামন’ 
‘বিষ্ণু’ প্রভৃতি নাম সকল ভিন্ন, ভগবানের রূপ-গুণ-লীলাম্ক এমন অনেক 
নাম শাস্বে পরিগীতি হইয়াছেন, যাহা পুবোক্ত একপদীভাবে ভগবানেরই 


[ত 
নিদেশক হইয়া, নিত্যসিন্ধ ভগবনাম রূপেই গণ্য হইয়া থাকেন; কিন্ত 
স্বতন্থ ভাবে সেই সকল পৃথক পৃথক শক্দের প্রসিদ্ধ বা প্রধান অর্থ ভগবান্‌ 


শদীনশরণ? ইহা। ভগবানের একটি গুণাত্ক নিত্যসিদ্ধ নাম; কিন্ত 
কেবল ‘দান’ ও কেবল “শরণ? পৃথকভাবে এই দুইটি শব্দ ভগবানের 
বাচক নহে; ইহারা শথাক্রমে “দরিদ্র ও রক্ষক’ এই অর্থভ্বরকে নিদেশ 
করে বলিয়।, সে স্থলে সেই সেই পদাথেরই ‘নাম’ রূপে গণ্য হইবার যোগ্য 
হয়। “কংসারি” ও পীতান্ধর? যথাক্রমে এই দুইটি ভগবানের লীলাত্মক ও 
রপাস্মক নিত্যসিদ্ধ নাম ; কিন্ত স্বতক্ভাবে ‘কংস’ 'ও “অরি? কিন্বা ‘পীত! 
ও 'অম্বর’ এই শব্দ-চতুষ্টয়, যথাক্রমে, অন্থুর-বিশেষ, শক্ত, বর্ণ-বিশেষ 
ও বন্প, এই সকল প্রসিদ্ধ অর্থেরই প্রকাশক বলিয়া, সেই সেই পদার্থেরই 
নামরূপে গণ্য হইয়। থাকে। সে স্থলে ইহারা ভগবন্নাম নহে। এইরূপ 'রাস- 
বিহারী” কিহ্বা ‘গিরিধারী* অথবা 'বিরিঞ্িমোহন*_ইহা ভগবানের 
লীলাত্মক নাম.) কিন্তু পৃথকভাবে, 'রাস” ও “বিহারী? কিন্ব। ‘গিরি’ ও "ধারী" 
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কিছ] 'বিরিঞি” ও ‘মোহন’ এই পদ বা নাম সকলের কোনটিরই অর্থ 
‘ভগবান্‌’ নহেন বলিয়া, পৃথক পৃথক ভাবে এই নাম সকল সেই সেই প্রধান 
অর্থের বাচক ভিন্ন, তৎকালে উহার] কোন ক্রমেই ভগবন্নাম হইতে পারে 
না। ‘গোপী? ‘জন’ বল্লভ'_স্বতত্্ ভাবে এই তিনটি পদ তিনটি পৃথক 
পদার্থের নির্দেশক ; স্থৃতরাং সেই স্থলে সেই সেই পদার্থেরই বাচক বা] 
‘নাম’ বলিয়। গণ্য হইবার যোগ্য ; কিন্তু একপদীভাবে যেখানে 'গোপীজন- 
বল্পত'_-এই একটি পদ, সেখানে ইহা! ভগবান্‌ হইতে অভিন্ন একটি নিত্যাসিদ্ধ 
ভগবনাম । 

এই প্রকার রমা’ ও “পতি”, ‘নর’ ও ‘সিংহ’, নবদ্বীপ’ ও চন্দ্র; ব| 
পতিত, ও ‘পাবন’, কিন্ব। ‘সীত!’ ও পতি’ প্রভৃতি শব্দ সকল স্বতন্বভাবে 
পৃথক পৃথক অর্থের প্রকাশক হইলেও, যে স্থলে 'রমাপতি’ প্নরসিংহ” 
‘নবদ্বীপচন্্' ‘পতিতপাবন’ ‘সীতাপতি-_এইরূপ একপদ্ধীতা বে একটি 
নাম, সে স্থলে ইহ! ভগবানের নিত্যসিদ্ছ নামরূপে শাবস্বে উক্ত হওয়ার 
এই প্রকার নাম সকল যে পূর্বোক্ত কফ, বিষ্ণু, বামনাদি নামের মতই 
শীভগবান্‌ হইতে অভিন্ন তত্ব. ইহাই বুঝিতে হইবে । 

এখন একটু স্থিরভাবে চিন্তা করিলে আমরা বুঝিতে পারিব, যে কোন 
একটি শব্দ উচ্চারণ করিবার কালে, প্রথমে সেই একটি > পুর্ণরূপে মনে 
বা অন্তরে উদয় না হইয়া উহ| উচ্চারিত হইতে পারে না। অমির 
যখন যে কোন শব্দ উচ্চারণ করি বা যে কোন কথা কহিয়। থাকি, -তৎকালে 
তাহার অথ মনোগ্রাহ হইতে বা ন! হইতে পারে,__কিন্ সেই বক বা 
বাক্যটি যে, বলিবার পূর্বে সম্পূর্ণাকারে অস্তরে উদয় হইয়াই পরে উহ 
উচ্চারিত বা কথিত হয়,_-সে সন্ধে কোন সন্দেহ নাই। অতএব 
উচ্চারিত কোন শববা বর্কে কোন নাম বিশেষের ‘অংশ? বলিয়। 
অভিহিত করিতে হইলে, সেই আংশিক উচ্চারিত শব কিগ্বা অক্ষরের 
মূলে, মনোমধ্যে সেই নামটির সম্পূর্ণাকারে উদয় না থাকিলে ইহা 'অমুক 


নাম ও নামাভাস-লক্ষণে শ্রাভগবনামের বৈশিষ্ট্য ১৫১ 








নামের অংশ*_এইন্ধপ নির্দেশ কর! কিছুতেই সম্ভব হইতে পারে ন।। 
উচ্চারিত কোন শব্দ বা বর্ণকে কোন নাম বিশেষের “অংশ? বলিতে 
হইলে অন্তরে নেই সম্পূর্ণ নামটির বিগ্ভমানত। একান্তই আবশ্তক ; কারণ 
“অংশী' না থাকিলে ‘অংশ’ হইবে কাহার ? 

তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, পুরোক্ত একাধিক পদের একপদী- 
ভাবাপন্ন ভগবন্নাম নকলের মধ্যে নিহিত_বিভিন্ন অর্থবাচক যে অপরাপর 
পদ বা নাম সকন দেখ! যায়;সেই সকল নাম বলিবার অভিপ্রায়েই যখন 
উহ! গ্রহণ কর হয়; অর্ধাৎ যখন কেবল ‘গোপী’ কিন্কা ‘জন’ ক 'বল্লভ’ 
অথব1 “কমলা” কিংব। পতি” (প্ৰভৃতি পৃবোক্ত প্রকার সমাস লব্ধ ভগ্বন্নাম 
সকলের অন্তর্গত অপর অর্থ-ৰাচক শব্ব-নকল) কিম্বা এইরূপ 
কোন শব্দ বলিবার উদ্দেশ্যেই উহ! গ্রহণ করা হয়, তখন সেই উচ্চারিত 
শব্দটির মূলে _অন্থরে, সম্পূর্ণরূপে সেই শবদ বা নামটিরই উদয় থাকে 
বলিয়া, উহা তাহার প্রসিদ্ধ অর্থেরই বাচক বাঁ নামরূপে গণ্য হয়, 
কৃতরাং তৎকালে ভগবন্নামের সহিত এই প্রকার নামের কোন সাক্ষাৎ 
সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। 

আবার, গোপী’ বা. বল্লভ’ কিন্া কমল’ বাঁ ‘কংস’ প্রভৃতি কোন শব্দ 
বলিবার অভিপ্রায়ে যাহার অন্তরে উহ! পূর্ণকূপে উদয় ১১১ 
কালে ?সেই সম্পূর্ণ নামটির কিয়দংশ বলিবার পর যদি কোন কারণ বশত 
তাহার অবশিষ্ট অংশ আর উচ্চারিত না হয় সে স্থলে উহসিই 
সন্পূর্ণাকারে মনোমধ্যে উদ্দিত শব্দ বা নামটিরই অংশরূপে বিবেচিত 
হইবার যোগ্য | যেমন “কমলা'_মনোদিত লক্ষ্মীর বাচক এই সম্পূর্ণ 
নামটি বলিবার অভিপ্রায়ে ‘কমল’ ‘কম’ অথবাঁ ‘ক’ মাত্র বলিলে উহাকে 
লক্ষ্মীর নিদেশক ‘কমলা’ এই নামটিরই অংশ বলিয়া বুঝিতে হইবে, কিন্ত 
সে স্থলে উহাকে কোন ক্রমেই যেমন ‘কমলালেবু’_এই নামের অংশ 
বল। যায় না, সেইরূপ উহাকে ‘কমলাপতি'-_এই ভগবন্নামের অংশ বলিয়াও 


১৫২ ক্রীশ্রীনাম-চিন্তামণি--পঞ্চমোললীস 








গ্রহণ কর! যাইতে পারে না; যেহেতু তৎকালে অন্তরে কমলা? নামই 
উদয় হইয়াছে কিন্তু ‘কমলাপতি’ নাম উদয় হয় নাই , অতএব উহ! লক্ষ্মীর 
বাচক কমল1 নামেরই আংশিক স্করণ মান্র। আর যদি মুখ্য বা প্রধান 
অর্থের পরিবর্তে অপ্রধান অর্থ বা কন্যা প্রভৃতি কোন ব্যক্তি ব। বহ্ 
বিশেষের উদ্দেশ্যে “কমলা” শব্দের আংশিক উচ্চারণ হইয়। থাকে তবে 
সে স্থলে কমলা-নামাভাদেরই অংশ ভিন্ন উহাকে অপর কোন নাম!ভাখের 
অংশ বল! যাইতে পারে না। 
এইরূপ শ্রীতগবহ্বাচক হরি, রুষ, রাম, নারায়ণ, বিষ্ণু, বামন প্রভৃতি 
নামের মত, ‘কমলাপতি’ গোগীজনবললত ‘সীতাপতি?  “নবদ্ধীপচন্দ্র 
সারি” 'পীতাঙ্থর* ক্রিবপ্রিয়’ ‘বিরিঞ্চিমোহন’ প্রভৃতি কোন একটি নাম 
গ্রহণ করিবার অভিপ্রায়ে, সেই নামের অর্থ মন্‌ উদর হউক বা নাই 
হউক, সেই নাম-শবামাত্র মনোমব্যে সম্পূর্ণ উদর হইয়া, যদি বলবার কালে 
উহার কিয়দংশ উচ্চারিত হয়, এবং অবশিষ্ট অংশ গ্রহণ কর! না-ও হয়, 
অর্থাৎ যেমন মনোদিত “করবপ্রিয়” বলিবার উদ্দেশ্যে ব্রন’, কিনব] নি 
বলিবার উদ্দেশ্তে “দীতা_এই প্রকারে, অথবা! কমলাপতি’ এইরূপে 
কোন একটি তগবন্নায় সম্পূর্ণরূপে মনোদিত হইয়।, পরে কেবল “কলা 
বা ‘কমল’ কিংবা! ‘কম’ অথবা ‘ক’ মাত্র উচ্চারণ করিয়। কোন কারণে 
যদি অবশিষ্ট অক্ষর সকল আর গ্রহণ করা না-ও হয়, সেরূপ স্থলে 
সেই সকল শব্দ বা বর্ণকে শ্রীভগবন্নামেরই অংশ বলিয়া বুঝিতে 
হইবে ; কারণ মনে কমলাপতি’ এই সম্পূর্ণ নামটিই, উদর হইয়া, সেই 
অংশী নামেরই অংশরূপে এ স্থলে “কমলা” ‘কমল’ ‘কম’ অথব] ‘ক’ প্ৰভৃতি 
শব্দ বা বর্ণ উচ্চারিত হইয়াছে, কিন্তু লক্ষ্মীবাচক বা কমলালেবু বাচক 
‘কষলা’ শব্দ মনোদিত হইয়া, তাহার অংশরূপে উহ! গৃহীত হয় নাই। 
অতএব শব্দ ও বর্ণ সকল বাহৃতঃ একরূপ হইলেও, অপর সমস্ত শক বা 
নামের অক্ষর সকল হইতে শ্রীভগবানের অনাদিসিদ্ধ নামাক্ষর =কলের এই 





নাম ও নাঁমাভীস-লক্ষণে শ্রীভগবনামের বৈশিষ্টা ১৫৩ 





ন ভগবন্নামেও পূর্ণরূপে নিহিত থাকায়, (“নিজ 
সর্বশক্তিন্তত্রাপিত11” শ্রচৈতন্য-শিক্ষাষ্টকে ) নিখিল শবক্দ_নিখিল নামের 
মধো ভগবন্নাম সন্বস্কেই কেবল__একটি সম্পূর্ণ নাম কিম্বা তাহার খহ- 
কিঞ্চিৎ অংশমাত্রও গৃহীত হইলে পরমার্থ প্রাপ্তির পক্ষে তাহা হইতে একই 
প্রভাবের বিস্তার হইয়া থাকে ;-অন্প বা অধিক বলিয়া শুর “কান 
পার্থক্য ঘটে ন।-যেমন রাশিক্কত বারুদের স্ত.পকে নিখেবকাল মধ্যে 
ভম্মীভূত করিয়া দিতে, একটি অগ্রিষ্কলিঙ্ কিবা তহার যৎসামান্য অংশের 
সংযোগই সমান শক্তিসম্পন্ন”_এ বিষরে অধিক ব! অল্প অয়ি বলিয়া যেমন 
প্রভাবের কোনও পার্থক্য ঘটে না, অথবা অশুদ্ধ বসকে পরিশ্বদ্ধ ক রিতে 
যেমন গঞ্গাজলের এক বিন্দু বা তাহার সামান্য অংশও সমান প্রল্গাব- 
সম্পন্ন,_ এই কার্ষে অন্ন বা অধিক গঙ্গাজল বলিয়া যেমন শির কোন 
পার্থক্য হয় না, সেইরূপ শান্সোক্ত নিতালিচ্ধি ভগবন্নাম-সকল নামী হইতে 
অভিন্ন সুতরাং নামীর শক্তিবিশিষ্ট বলিয়াই, একটি না! 
যৎকিঞ্চিৎ অংশ মাত্রের সংযোগই জীবের অশেষ অনর্থ 





ও পরমা প্রাপ্ধির কারণ হইবার পক্ষে সমান-প্রভাবসশ্পর হই 

অংশীতে 'ষে গুণ-_-যে ধর্ম থাকে, অংশে তাহার বছামানত। 
অবশ্যভাবী । রাশিতে যে ধর্ম নাই অণুতেও তাঁহার পরিচয় পাওয়া 
যায় না। ভগবন্নাম, নামী হইতে রর বলিয়াই ভগছ্ন্্শভ্িনিশিই 
ভ্রীভগবানে ব! একটি পরিপূর্ণ ভগবন্নামে ষে প্রভাকে শক্তির গুকাশ 
আছে, মনোগ্রাহ একটি ভগবন্নামের অংশ্রূপে স্ফরিত যে কোন শব্দ 
কি বর্ণেও সেই একই প্রভাব নিহিত থাকিবার কথা সেইরূপ শা স্ব সিদ্ধ 
হওয়ায়, ইহাও সীভগবান্‌ সম্বন্ধে নাম ও নামীর অভিন্নতার এক বিশেষ 
পরিচায়ক হইতেছে। নামাক্ষরেও বস্তুশক্তি, পদাংশেও পদার্থের পূর্ণ 
প্রভাব-_এই বিশেষত্ব একমাত্র পরমেশ্বরের নাম ভিন্ন, অপর কোনও নাম 
স্যন্ধে কোথাও কী্ন্ভিত হয় নাই। অতএব বুঝিতে হইবে ভগবন্নামের 


১৫৪ প্রাশ্রানামচিন্তামণি_পঞ্চমোললাস 





অশরূপে গৃহীত যাহ। এমন কোন শব্দ কিস্ব। অক্ষরের সমরূপ কোন শব্দ 
বা অক্ষর হইলে যে উহ! ভগবন্নামের অংশ হইবে, এরূপ মহে; 
তাহা! হইলে জগতে এমন কোন শব্দ ব। বিশেষতঃ এমন কোন বর্ণ 
নাই, যাহার কোনও না কোন নিত্যসিদ্ধ ভগবন্নামের অন্তগত শব্দ 
কি] বর্ণের ee এক্রূপতা। না আছে ; কিন্ত সেই শব্দ কিন্বা বর্ণ সকল 
অন্য কোনও নাম গ্রহণের উদ্দেশে গৃহীত বলিয়া, উহ। ভগবন্নাম বা তাহার 
নি নহে; সুতরাং তাহ| হইতে কখনও ভগবন্নাম গ্রহণের ফল প্রাপ্ত 
হ&য়! যাইতে পারে ন1; কেহ “নারায়ণ” বলিবার অভিপ্রায় লইর। 'না, 
বূলিলে উহা 'নারারণ-নামের? কিন্বা অন্যত্র, সন্কেতে বলিলে “নারার়ণ- 
নামাভাসেরই' অংশ হইবে কিন্তু যখন ‘নারিকেল’ কিন্বা ‘যাইব না” বলিবার 
উদ্দেশ্যে ‘ন!’ বলা হয় তখন সেই "না" শক্টি কোনক্রমেই . ভগবন্নামের 
কিন্ব। ভগব্নামাভাসের অংশ হইতে পারে ন!। এইরূপ সকল স্থলেই 
বুঝিতে হইবে । অতএব উক্ত উভয় “না” শব্দে বাহ্যতঃ সমরূপতা। 
থাকিলেও তত্বতঃ উভয়ের মধ্যে বিপুল ব্যবধান থাকায়, ভগবন্নামাক্গর 
গ্রহণের ফল যে, তত্সমরূপ অন্য কোন নামাক্ষর গ্রহণ দ্বারা লাভ করা যায় 
না, এ কথার অধিক উল্লেখ নিপ্রয়োজন। যদি তাহাই হইত, তবে 
জাগতিক শব্দ কিছ বর্ণ মাত্রেই ভগবন্নাম হইত; এবং মনুষ্য গৃহীত 
বাক্য মাত্রেই পরমার্থ প্রাপ্তির কারণ হইতে পারিভ; তাহা হইলে 
শাস্বোক্ত অনাদিসিদ্ধ ভগবন্নাম বলিয়। আর কোনই বিশেষত্ব থাকিত ন1। 
অতএব জীব উদ্ধারের জন্য নিত্য সিদ্ধ ্রীভগবন্নাম-শব্দ ও বর্ণ সকল, সাধারণ 
শব্দ ও বর্ণের ছন্মে একই রূপে তাহাদের সহিত মিশিয়া থাকিলেও, কেবল 
সেই সকল শব্দ ও বর্ণকে সচ্চিগানন্দময় সাক্ষাৎ শ্রভগবদ্রপেই জান। 
আবশ্যক ; অথাৎ যাহা লৌকিক শব্দ ও বর্ণ সকলের অনুরূপ আকৃতি- 
বিশিষ্ট সাক্ষাৎ এঁভগবানের একাশ বিশেষ তাহাই ভগবঙ্গাম ও 
তগবনমাক্ষর বণিয়। শাস্বে অভিহিত হইয়াছে ইহাই বুঝিতে হইবে । 
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ভা দি a 2০ ০ ৫১৫১ 
আভগবনাম সঙ্গন্ধে প্রধানত: বণ, কাঁতন ও স্মরন এই ত্রিনিধ 
অনুশীলন হইতে পারে। কৌন নাম শ্রবণ ও কীর্তন 





স্মরণ করা যাইতে পারিশেও স্মরণ রি কীতন ও শ্রবণ স্তব হয় নাও 


রর না রী যখন কোন নাম_কোন শব্দ উচ্চারিত হয় না, এবং 
উচ্চারিত কোন শব্দ শ্রবণ করিয়া, ত লে যখন হেই শব্ধ 
গ্রাহা হয় না, তখন কীর্তন ও শ্রবণের সহিত স্মরণের অনশ্তাই সংযোগ আছে, 
ইহা] বুঝা যাইতেছে, তবে প্রভেদ এই যে, কোন নাম কীর্তন কালে অগ্রে 
সেই নাম মনোগ্রাহা হইঘ়া পরে উচ্চারিত হয়, নার শ্রশণকালে অগ্থে 
অবণ করিয়া পরে তাহা মনোগ্রাহ হইয়া থাকে | এই উভয় কার্ম 
অত্যন্ত দ্রুত নিপন্ন হওয়ায়, যুগপৎ সংঘটিত বলিয়াই মনে হয় | 





আংশিকরূপে গৃহীত ভগবন্গাম গ্রহণ সম্বন্ধে এখন অপর চিন্তনীয় 
বিষয় এই যে, যদি মনোগ্রাহ্থ ‘পীতাস্বর’ বা “কংসারি” প্রভৃতি ভগবন্নামের 
অংশরূপে ‘পীত’ কিংবা ‘কংস? শব্দ উচ্চারিত হয়, সে স্থলে ইহা সেই 
মনোদিত ভগবন্নামেরই আংশিক ক্ষরণ বলিয়া, এইরূপ ‘পীত! ও “কংস' 
প্রভৃতি শক সকল, ন্ুগবন্নামের অংশক্কপে গৃহীত হওয়ায়, ইহ] হইতেই 
নামের ফল প্রাপ্ত হইবার কথা শাস্বসিন্ধ | আবার, এরূপ স্থলে উচ্চারিত 
সেই পীত ও ক’সাদি শব্দ শ্রবণ পূর্বক যদি ইহ! 'পীতান্থর ও ‘কংসারি’ 
নামের আংশিক উচ্চারণ, ইহ! ন! বুঝিয়া, ‘পীত’ ও ‘কংস’ শব্দ মাত্রই 
মনে করা হয়, তাহা হইলেও এই উচ্চারিত ‘পীত’ ও কংস’ শব্দ 


বাস্তবিকপক্ষে মনোদ্দিত সেই ভগবন্নামেরই অংশ বলিয়া, বস্তুশক্তি 


বুদ্ধির অপেক্ষা করে না, (“ন হি বন্ত্রশক্তিবুদ্ধিমপেক্ষতে” ) এই গ্থার় 


অনুসারে, ইহ! হইতেই ভগবন্নাম শ্রবণের ফল লাভ করা যাইবে, ইহাই 
বিদিত করা শান্ষের অভিপ্রায়! 
এইরূপ আবার যেস্থলে যনোদিত ‘পীত’ ৰা ‘কংস’ একই প্রকাশ 


বি শ্ীশ্ীনাম- চিঙ্ভামগিপিকমোল্লাস. 


কারবার অভিপ্রায় 'পীত” বা ‘কংস’ নাম উচ্চাচরণ কর! হয়, তাহ বনে 
যদি কাহারও উহ। 'পীতান্বর” ব। কিংঘারি নামের আংশিক স্মরণ বলিয়া 
মনে হয়, তবে সে স্থলে উচ্চারণকারীর পক্ষে সেই নাম ভগবনামের ন্যায় 
কোন পারমাধিক মঙ্গলপ্রদ ন। হইলেও শ্রোতার মনে 'পীতাখর” বা কিংসারি? 
এই ভগবন্নীম উদয় হওয়ায়, তাহার পক্ষে সেই মনোদিত নাম দ্বার! 
ভগব্মামের ফললাভ করা সম্ভব হইবে । আবার যখন বর্ণবোধক ‘পীত’ 
কিংবা অন্তর-বোধক কিংস নাম গ্রহনের উদ্দেশ্যেই উচ্চারণ করা হয় 
এবং তাহা শ্রধন কারয়। যখন সেই সেই পদাব বিশেষের নামরূপেই উহ। 
গ্রহন কর! হয়, তখন ইহ হইতে কীতন ও শ্রবণকারী উভয়ের কোন পক্ষেই 
ভগবন্নামের কোন ফলপ্রাপ্তির সম্তাবন। থাকিতে পারে না, যে হেতু 
মেস্থলে এই শব্ধ দুইটি কোন পক্ষে কোন প্রকারেই ভগবন্ন] মরূপে গণ্য 
হইবার যোগ্য নহে। অন্যান্য নাম সম্বন্ধেও এই প্রকারই বুঝিতে হইবে । 

আর একটি বিশেষ কথা। এই যে, নাম ও নামীর অভিন্নতা বশতঃ_- 
ভগবন্নামের প্রত্যেক অংশ_ প্রতি অঙ্গরই যে, ভগবচ্ছক্তি দ্বার! পূর্ণ তাহার 
প্রমাণন্বরূপ, কোনও একটি ভগবন/মের কিরদংশ গ্রহণেই নামের ফললাভ 
হইবার কথ শাস্তে যেমন উক্ত হইয়াছে, তেমনি ভগবন্নামের প্রত্যেক- 
অঙ্গরটিহ যে ভগবত্তায় পরিপূর্ণ, তাহার প্রমাণ এই যে, কোন একটি 
ভগবন্নামের মধ্যে অন্য কোনও শব্দ বা অক্ষর দ্বার! ব্যবধান ঘটিলে, অর্থাৎ 
যেমন ‘হরি’ বলিবার উদ্দেশে 'হলংরি'_এইরূপ “লং শব্দ ব্যবহিত ‘হরি? 
শব্দ কিছ্ব। “রাম” বলিবার অভিপ্রায়ে 'রাজম্__এইরূপ “ছ+ বর্ণ দ্বারা 
ব্যবধান প্রাপ্ত 'রাম” বলিবার অভিপ্রায়ে 'রাজম’_এইরূপ 'জ” বর্ণ দ্বার 

মর পূর্ণ ফল প্রাপ্ত হইবার কথ। সবগ্রমান-শিরোমণি-_ শা প্রমাণ দ্বার। 
সমাথত হওয়ায়, ভগবন্নামের যে কোন অংশ বা অক্ষর মাত্রেই যে, নামীর 
পূণ প্রভাবে প্রভাখান্বিত অতএব নামী হইতে অভিন্ন এই কথাই 
স্বদূঢরূপে প্রতিপন্ন হইয়া থাকে । 


নাম ও নামাভাস-লক্ষণে শ্রীভগবন্নামের বৈশিষ্টা ১৫৭ 








হরি ক্রিৰিলানে (১১২৮৯ ) পন্মপুরাণ হইতে নিতো শ্রোক্টি 
হী 
ডদ্ধত হইয়াছে 5 


নামৈকং যস্ত বাচি স্ররণপণগতং শ্রোত্রযূলং গত বা 





শুদ্ধং বাশুদ্ববর্ণৎ বাবহিতরহি ৃ 

[এই গ্লোকের অবশিষ্ট দুইটি চরণ নানাপরাধ প্রনঙ্গে ২য় কিরণে উক্ত হইয়াছে । ] 
[ টাক|। বাচিগতং প্ৰসঙ্কাদ্বাগ্মধ্যে প্রবৃব্মপি। স্থরণপথগতং 
কথঞ্চিয়নঃসপৃষ্টমপি। শ্রোত্রযূলং গতং কিঞ্চিং আতমপি | শুদ্ধবৰ্ণ 
ব। অশুদ্বর্ণমপি বা। ব্যবহিতং শব্দান্তরেণ যন্ধাবধানং বক্ষামীণ নারায়ণ- 
শব্দস্ত কিঞ্চিচুচ্চারণানস্তরং প্রসঙ্গাদীপতিতং শব্দাঙ্থরং তেন রহিতং যতং। 
ধদ্ধা যদ্যপি হলং রিক্রমিত্যাদ্যুক্তো হকাঁররিকারয়োরৃ ত্য! হরীতি 
নামান্তোব ; তথা রাজমহিষীতাত্র রামনামাপি, এবমন্তদপ্যহং; তথাপি 
ততনাম্‌মধো  নাবধায়কমক্ষরান্তমন্ত! ব্যবধানরহিতমিত্যর্থঃ। 
যদ্ধ। বাবহিতঞ্চ তৎ রহিত ব্যবহিতং নায়: কিঞ্চি- 
চ্চারণানভ্তরং কথঞ্চিদাপতি তং সমাবায় পশ্চান্নামাবশিষ্টাক্ষর- 


তং তার্য়ত্যেব সত্যম । 








এ্রহণমিত্যেবংরূপং, মধো  শন্জাস্থরেণান্তরিতমিতার্থ: 1 রহিতং পম্চীদ- 
বশিষ্টাক্ষবগ্রহণবিতং, (কেনচিদংশেন হীনমিতার্থ£। তথাপি তারয়ত্যের 
সর্বেছাঃ গাপেজ্যোহপরাবেভাশ্চ  সংসারাদপুযুদ্ছাররতোবেতি সত্যমের। 
শ্রীন সনাতন গোস্বামিপাদরুত ! 
অর্থাৎ প্রীভগবানের একটি নাম, প্রসঙ্গ কমে যাহার কথ! মধ্যে 
উচ্চারিত কিন্বা কিঞ্চিন্নাত্র মনংস্পষ্ট অথব! করত হয়'_আঁবার সেই নায় 
টির 


যুদি শুদ্ধ ব! অশ্রদ্ধ বর্ণ৪ হয ; কিন্ব। বাবভিত ০ হইয়াও গৃহীত হয়, 
তথাপি নাম, দেই ব্যক্তিকে সমস্ত সংসার ন্ধনাদি হইতে সত্যই পরিত্রাণ 
করিয়া থাকেন । 

শ্কোকোক্ত “ব্যবহিতরহিতং--_এই কথাটির মধ্যে যে গুঢ় অর্থের 
সযাবেশ রহিয়াছে, তাহা! আমরা জীবহিতৈকব্রত পরমপূজ্যপাদ 


১৫৮ শ্ৰীশ্ৰীনাম-চিন্তামণি -পঞ্চমোল্লাস 





চীকাকারের প্রমাদ ভিন কিছুতেই বুঝিতে পারিতাম না। উক্ত 
বাবহিত-রহিত” কথাটির যথাক্রমে তিনটি অর্থ টাকায় প্রকাশ করা 
হইয়াছে, যথা, 

(১ বাবহিতরহিত” (২) ব্যবহিত" (১) 'রহিত' । 

গ্লোকোক্ত শুদ্ধং বাশুদ্ধবর্ণ এই কথাটি যে আবেশে বলা হইয়াছে, 
অর্থাৎ কেবল শুদ্ধবর্ণ হইলেই যে হইবে নচেৎ হইবে নাতাহা নহে, 
অশুদ্ধ বর্ণ হইলেও নামের অব্যর্থ শক্তির প্রকাশ হইবে, 'ব্াযবহিতরহিতং' 
কথাটির প্রয়োগেও সেইরূপ অভিপ্রায়ই বুঝিতে হইবে ; অর্থাৎ কেবল 
‘ব্যবহিতরহিত’ হইলেই যে হইবে, তাহ নহে,_'ব্যবহিত' হইলেও নাম 
নিজ প্রভাব পরিতা!গ করেন না)- ইহাই 'ব্যধহিতরহিতং, বাক্যটির 
অভিপ্রায়, (“ব্যবহিতঞ্চ তৎ রহিতঞ্চপি বা”) ; নচেৎ কেবল 'ব্যবহিত- 
রহিত হইলেই নামে ফলোদয় হইবে আর ব্যবঙিত” হইলেই নামের প্রভার 
ব্যর্থ হইয়া যাইবে,_গ্রোকের এইরূপ তাৎপর্য হইলে, পূর্বোক্কির অর্থাৎ 
'শুদ্ধবর্ণ হইলেই হইবে তাহা নহে, “অশ্ুদ্ধবর্ণ হইলেও নামের ফল লাভ 
হইবে»_-এই. বাক্যের এন্থলে সার্থকতা থাকে না । তাই উক্ত শ্রোকের 
যথাৰ্থ অভিপ্রায় বিদিত করাইবার জন্য পরমপৃজ্যপাদ টাকাকার এই অর্থই 
যথাক্রমে স্থপ্রকাশ করিয়াছেন যেভগবন্গীম যেমন শুদ্ধবর্ণ, কিছ। 
অশুদ্ধা্ণ হইলেও ফলপ্রদ হয়েন সেইরূপ 'ব্যবহিতরহিত” হইয়! অর্থাৎ 
একটি সম্পূর্ণ নাম, যদি শঞ্চ ব| অক্ষরান্তর দ্বারা ব্যবধান প্রাপ্ত না হইয়। 
গৃহীত হয়েন, কিস্ব। ‘ব্যবহিত’ হইয়!--অৰ্থাৎ একটি সম্পূর্ণ নাম যদি অপর 
“শব্দ বাঁ অক্ষরাস্তর দ্বার! ব্যবধান প্রাপ্ত হইয়াও গৃহীত হয়েন, কিন্ব। ‘রহিত’ 
হইয়।_-অথণৎ একটি নামের কিয়দংশ উচ্চারণ পূর্বক, যদি অবশিষ্টাংশ 
গৃহীত নাও হয়েন,_তথাপি শ্রী্গব্াম নিজ প্রভা পরিত্যাগ 
করেন ন।। | 


“ব্যবহিতরহিত! কিরূপ, প্রথমে তাহাই বুঝাইথার জন্ত “স্যবহিত’ 


নাম ও নানাভাস-লক্ষণে শ্রীভগবন্নামের বৈশিষ্টা ১৫৯ 





কথাটির অর্থ { বলিতেছেন; বাবহিত অপর কোন অক্ষর বাঁ শক্াস্থর ছারা 
যে ব্যবধান, যেমন নার 
অন্য কোনও শব্দ বা 





্ত 
ব্যবধান ঘটাইয়। থাকে, এইরূপ কোন ব্যবধানশৃন্তরূপে ভগবানের গ্রহন 
Rl 
তাহাকে ‘ব্যৰহিতরহিত' নাম কহে 1 বাবধানের ট্টোন্তহ্বরূপ বলিতেছেন. 


যেমন ‘হলংরি’ কথাটি বলিলে তাঁহার মধ্যে হরি’ এই নামটি “লং 
শব্দের দ্বার! ব্যবহিত হইয়। রহিয়াছেন ; সেইরূপ 'রাজমহিবী? * এই কথাটির 





* টাকায় যে 'রাঁজমহিদী" নামটি উক্ত হইয়াছে ইহা কেবল বাববানের দৃষ্টান্ত দিবার 
জন্যই ; কিন্তু 'রাজমহিষী' বলিলে বাবহিত রাননানের ফললাভ হইবে_-এই উদ্দেশ্যে উহ! 
বল! হয় নাই। যেহেতু 'রাজমহিনী' নামের 'র।' কিম্ব। মা অথবা যে-কোন অংশ বা 
আক্ষর, উহ 'রাজমহিষী* নামেরই অংশ কিন্তু কোনক্রমে 'রাম’ এই 'ভগবন্নামের অং 
নহে। অক্ষরাপ্তর দ্বার! ব্যবধান প্রাপ্ত এমন কোন প্রসিদ্ধ ভগ্বস্নাম-শব্দের দৃষ্টান্ত বিরল 
বলিয়। 'রাজমহিধী' নামের কেবল প্রথম তিনটি বর্ণ গ্রহণ উদ্দেশ্যে, অর্থাৎ রাম! এই 
ভগবন্নাম বলিবার জন্য যদি কেহ কোনও কারণে “বাসন বলে, ষদি “কাম নাম 'জ' 
অক্ষরের দ্বার! ব্যবহিত হয়, ইহাই বলিবার অভিপ্রায়ে পুজাপাদ টাকাকার কেবল 'রাঁজম" 
কথাটির উল্লেখ করিতে পারিতেন, কিন্তু ইহ! কোনও একট প্রসিদ্ধ শব্দ না হওয়ায় উহার 
স্থলে 'রাষমহিলী' শুই লৌক-প্রনিদ্ধ শব্দটির উল্লেখপূবক ভগবন্নামের ব্যববান দিবার 
দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করাইয়াছেন: কিন্তু এই নামটি ভগবন্নাম বলিয়া মনে করিতে হইবে না । 
অর্থাং শাঙ্ত্রোক্ত কোন ভগবন্নাম গ্রহণের উদ্দেশ্য লইয়া, তাহারহ যে অন্ধ শব্দ ব! অক্ষরান্তর 
দ্বারা বারধাঁন কিম্ব। অবশিযাক্ষর গ্রহণ বজন, এইরূপ নাম গ্রহণেই নামের ফললাভ ইয়। 






াগমহিষী' নামের অন্তর্গত "জ' দ্বার! বাবহিত বি ও মা এই বা্ণন্বয়, ইহ! ৱরাসনাম 
বলিবার উদ্দেশ্যে গৃহীত শব্দের অংশ বা অক্ষর না হুইয়া অপর নামের অক্ষর হওয়ায়, 
বাবধানাক্ষর ‘দ' বর্ণের মত "রাও 'ম’' বর্ণ ছুইটিও অপর শকের অক্ষর বিশেষ, সুতরাং 
এই নকল বর্ণে ভগবর্ামের প্রচাৰ নিহিত থাকিবে কেন? তাহা হইলে জাগতিক অপর 
যে কোন নাম বা যে কোন শব্দের সধোই ভগবন্নামাক্ষরের অনুরূপ কোনও ন! কোন 
অক্ষরের বি্পমানতায় বুকল বাম গ্রহণেই ভগ্ববন্নামের ফল পাওয়া বাইত। জগবন্ননি 





১৬০ শ্রীতীনামিন্তামণি-_পঞ্চমোল্লাস 





পূৰ্বে বাম’ নাম যেমন '‘জ’ বর্ণের ছার। হিত রহিয়াছেন। এরূপ 
কোন শক বা বণ? দ্বার] ব্যবধান প্রাপ্ত নহে যে নাম, তাহাই 'ব্যবহিত- 
রহিত" নাম; এই বাবহিতরহিত ভগবন্নামে যে নামের ফললাভ হইবে 
ইহ। আর বলিবার কথা কি? যে হেতু সেই ভগবন্নাম 'ব্যবহিত? অর্থাৎ অপর 
বর্ণ ব1 শব্ান্তরের দ্বারা উক্ত প্রকারে বাধিত হইলেও, সেই একইরূপ 
ফলপ্রদ হইয়| থাকেন । অধিক কি কেবল ব্যবহিতই নহে, রহিত" অর্থাৎ 
একটি ভগবন্নামের কিয়দংশ উচ্চারণ করিরা যদি অবশিষ্ট অংশ কোন 
কারণে আর গ্রহণ নাও কর] হয়, ('পশ্চাদবশিষ্টাক্ষরগ্রহণবভিতং ।৮)--এই 
প্রকারে ভগন্নামের যংকিঞ্চিং অংশ বা অক্ষরমাত্রের গ্রহনেও (যেমন 
নারায়ন বলিবার অভিপ্রায়ে ‘নারায়’ বা নার!’ কিছ্বা ‘না? অথব] 'কমল।- 
পতি’ বলিবার অভিপ্রায়ে “কমূলাপ” কমলা ‘কম’ এই শবাংশের কিনা 
‘ক’ এই বণমাত্রের গ্রহণেও) নিখিল পাপ ও অপরাধাদি হইতে মুক্ত করিয়।, 
সেই নাম সত্যই জীবকে সংসার হইতে উদ্ধার করিয়া থাকেন । 
তাহ! হইলে বুঝিলাম, আমাদের অবিগ্াবাধিত- পরিচ্ছিন্ন ও প্রারুত 
প্রত্যক্ষার্দি সমক্ষে যাহাই উপলব্ধি হউক না কেন,_অলৌলিক বিষয় 
নিণয়ে যাহা একমাত্র প্রমাণ বলিয়া অনাদিকাল হইতে বিজ্ঞপরস্পরায় 
বিবেচিত হইয়। আধিতেছে,_সেই সাক্ষাৎ ভগবদ্ধাক্যস্বরূপ শাস্ত্রবাক্য 
ছারা সর্বপ্রকারে ইহাই প্রমাণিত ও স্থিরিকৃত হইতেছে যে, নিত্যসিদ্ধ 
ভগবনাম সকল অবভাবে ভগবান হইতে আভন্ন তত্ব, সুতরাং অপর সমস্ত 
নাম হইতে এই সকল ভগবম্নামের বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রীভগবানের যে, 
কোন একটি নাম _পুর্বোন্ত যে কোন প্রকারে অথবা যাহ! উক্ত হ হইল না, 





বলিয়। কোন বিশেষ থাকত ন!। নেইজগ পুঞ্যপাদ টাকাকার আরম্ভ স্থলেই “* ব্মাণ 
নারায়ণ শদগ্-ইতাদি ভখবনামের উল্লেখ পূর্বক উহারই ব্যবধানাদি কিরূপ হইতে পারে 
পূবাগর নেই উন্দেষ্যেরই গেবণ করিয়াছেন। অতএব জানিতে হইবে পুবোন্ত 'রা জমহিষী" 
শব্দের উল্লেখ কেবল ব্বধানের দৃষ্টান্ত মাত্র। 












এন ০ 


যেকোন অংশ, 
উহার মহিত সম্পুন 
সঙ্রন্ধহীন হইয়া কেবল সেই নাম-শব্দের অচিন্ত্য প্রভাবেই অশ্যে 
অনর্থ নাশের সহিত জীবের পরম মঙ্গলোদয়ের কারণ হইয়া থা ক, ইহ! 


জুনিশ্চয় । 


El 
শ্রভগবনাগ ও ভজনোদেশ্যে আছ! ও অনুরাগাদি 
বোধে, নিরন্তর কীরতনাদি রূপে গৃহীত হইলে. উহার পরযমোতম ফলোদর যে 
নবশরাস্তাবী এবং তদপে ‘নামাঅরয়ী” হইয়া একাস্তভাবে শনাম গৃহীত হয়েন, 
ইহাই শাকের তথাপি শ্রনামের অচিন্ক 


মহামহিমার পরিনীমার কিঞ্চিং পরিচয় দিবার জন্যই কৈমুতিক স্যায়ে' 






[ভনাদির 
এমন কি সেই নাম, যে কোন ব্যক্তি কতৃক, যে কোন অবস্থার, পুবোক্ত হেলাল 
পরিহাসাদি যে কোন প্রকারে, যে কোন স্থানে, যে কোন কালে।-_শান্থেসিদছ 
দু গবন্নাস-শব্দের যে কোন একটি নাম কিন্বা উহার কিয়দংশ অথবা। বণ মাত্র, 
__অপর কোন শব্দ বা অক্ষরান্তর দ্বার! ব্যবধান প্রাপ্থ হইয়ও যদি মনোদিত, 
উচ্চারিত কিব! রত হয়েন,__অপর কোন বিধি-নিবেধের অপেক্ষ। ন! করিয়! 
উহার অব্যর্থ ফলোদয়ের কারণ হইবার পক্ষে কোনও অসম্ভাবনা থাকে না। 
এমন কী অন্যত্র সঙ্কেতে 'নামাভাস' ঘটিলেও “যুক্তি পর্যস্ত উহার গৌণ- 
কলোদয়ের কারন হইবার পক্ষে কোনরপ ব্যতিক্রম হয় না ইহা স্থনিষ্চয়। 
হুরূপতঃ আ ভিন হইয়া ও রুপায় নামী হইতে নামের বৈশিষ্ট প্রদশিত হইয়াছে । 


১1 কৈমুতিক ম্কার়নিলা ১৪২ পৃষ্ঠার পাদটাকায় ছষ্টুবা । 





১১ 


১৬২ শ্রী্রীনাম-চিন্তামণি--পঞ্চমোল্লাস 








টি 5 2375 
তবে যেখানেই প্রীনাম গৃহীত হইলেও যথাক্রমে উহার ফলোদর়ের অঙ্গই ও 
হইবে না, সে স্থলে অপর কোন কারণের অগুসন্ধান না করিয়া, 'দখবিধ 





নামাপরাধ বা তন্মধ্যে কোন না কৌন অপরাধের সংযোগ অবশ্যই ঘটিরাছে, 
ইহাই বুঝিতে হইবে। শ্রীনামের অবার্থ ফলোদয়ের ব্যৃতিক্রে 


“নামাপরাধ’ অর্থাৎ নামের অপ্রসন্নত। সংঘটন ভিন্ন অন্য কোন কারণ 








কেবল 


থাকিতে পারে না,__ইহাই বিশেষভাবে স্মরণ রাখা আবশ্যক | 

দশবিধ নামাপরাধ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচন! স্বতস্থ এই গ্রন্থের 
দ্বিতীয় কিরণ নামাপরাধ দর্পণ দরষ্টব্য। সুতরাং এন্থলে বঙ্গানুবাদ কেবল 
উহার নাম কয়টি মাত্র উল্লেখ করা যাইতেছে 1১ 


ইহ দ্বার! পরমেশ্বর বা শ্রীভগবান হইতে তাহার নামের অতেদতর 
সম্বন্ধে যথেষ্ট দৃঢ়ত৷ সম্পাদন করা হইলেও, তাহ। আরও জুদুঢ করিবার 
‘অভিপ্ৰায়ে, অতঃপর আমাদিগকে শ্রীতগবৎ-স্বর্ূপ এবং স্বরূপের নামঃ 
এই উভয়ের অভিন্নত। বিষয়ে বিশেষ ভাবে চিন্তা করিবার জন্য 
প্রস্তুত হইতে হষ্টবে। 





২। দশবিধ নামাপরাধ, বথ1-(১) সাধুনিন্দাদি, (২) এবিষ্ণু হইতে শিবাদি দেবতাকে 
স্তন ঈখ্বববুদ্দি, (৩) শ্রীগ্ুকদেবে অবজ্ঞা, (৪) বেদ ও বেদানুগত শান্্নিন্দ।, (৫) নাম 
বাহাত্ম। অবখে_ইহ। অর্থবাদ ব! গ্ততিমাত্র, এইরূপ মনন, (৯) নাম মহিমার মূখ্যত্ব গৌণ 
করিয়া, প্রকটুরাস্থরে অন্ত উপায়ের মুখাত্ব স্থাপন বা কঈন। (৭) নাম-বলে পাপে প্রবৃত্তি, 
(৮) সব শুভ-ক্রিয়াদির সহিত নামের মত) চিন্তন (৯) অশ্রদ্ধান্বিত ও বিমুখ জনকে 
আলানাদি হরিকণ। উপদেশ প্রচেষ্টা, (১) নান মাহাস্থা এবণে অগ্রীতি। (গর্পপুরিপোন্ 
“সভা শিন্দা নাস্নঃ পরমমপরাধং বিতনুতে"_ইত্যাদি শ্লোক ইহার মূল। পরহরিভাি 
বিলাসের ১১শ বিলা জষ্টব্য। ) 


হঙ্ড উলঙ্গ 


অচিন্া বিরুদ্ধ প্র্াশ্র প্রাভগবৎ-দ্বলূপ এবং 
প্ররূপ হইতে শ্রানায়ের অভেদতু 


নে 52 বিনে € 
পেদাদ শাখে যিনি কি 
“পরমাগ্রা১ পরমেশ্বর? বলির 
'্বগ্তগবান) বলিরা আভিবন্দিত 


হাকে ধির্বশক্তিমান? বালয়াই 





যানি আাশ্রধু নহেন, তাহার পক্ষে 'সবশক্তিমান? হয়| সম্ভব মহে। 
পরমেখরকে যদি সব শক্তিমান্‌ বলিতে হয়, তবে তাহাকে নিখিল বিরুদ্ধধম বা 
বিরুদ্ধশক্তির আশ্রয় স্বরূপ বলিয়া! অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে ৷ 

শক্তিকার্য অর্থাৎ শক্কি-পদার্থ প্রবানতঃ জবা, গুণ ও কর্ম ভেদে 
ত্ৰিবিধ 





নব, চন্দ্র, আকাশ, বায়ু, দেব, নর; 
অনুর, কাট, পতঙ্গ, ঘট, পট, প্রভূতের ন্যায় পদার্থ সকলকে “দ্রব্য? কহে; 
শীতল, স্রি্চ, সুন্দর, পবিত্র, করুণ, কোমল, কঠোর, উষ্ণ, উগ্র মহান্‌, 
ব্যপক, সপ্তব, সাকার, নিরাকার, নিবিশেষ, সবিশেষ প্রভৃতির ন্যায় পদার্থ 
সকলকে গুণী কহে , এবং চলা, বলা, লওয়া, হওয়া, দেওয়া, যাওয়া, 
খাক|, প্রভৃতির ন্যায় ক্রিয়াভাব সকলকে “কম বলা হয়। 

শক্িকার্ধের এই ত্রিবিব অভিব্যক্তিকে, এক কথায় ‘ভাব’ বা ধম” 
কহে। দ্রব্য গুণ ও কথ, অর্থাৎ প্রধানতঃ বিশেষ্য, বিশেষণ ও ক্রিরাশদ- 
[নষ্ট ত্ৰিবিধ পদার্থের সমৃত ভাবই লৌকিকালৌকিক নিখিল বিশ্ব-সংসার । 
উক্ত পদাখত্রয়ই নিজ নিজ বিরুদ্ধভাবের সহিত অনন্ত 'অপরিসংখোয় বিরুদ্ধ- 
১১ (ক) 


১৬৪ খ্রীব্রীনাম-চিন্তামণি--য্ঠোল্লাস 


EY 





গে বান্ত 7 হইয়া থাকে তন্মধ্যে (১) বিরুদ্ধ দ্রবযভাব ; যথা সুর, 
অগ্ুর, দিবস, রজনী, বালক, বৃদ্ধ, দাতা, গ্রহীতা বিষ্ণু, অবিষ্ণু, বিশ্ব, অবিশ্ব, 
কমার, রি প্রভৃতি। (২) বিরুদ্ধ গুণভাব ; যথ! শীতল, উষ্ণ, কোমল, 
কঠিন, সপ্তণ, নিপুণ, সাকার, নিরাকার, মহান্‌, ন্‌, ব্যাপক, 
ব্যাপক, স্থল, সুঙ্ম, দবিশেষ, নিবিশেষ প্রভৃতি । 
মথা,চল1, ন! চলা, বলা, না বলা, গ্রহণ করা, ত্যাগ করা, ছোট হওয়।, 





বড় হওয়া, হওয়া, না হওয়া, যাওয়া, না যাওয়া, বা।হরে থাকা, [ভিতরে 
থাকা গুভৃতি। 
শক্তি ও শক্তিকার্ধ সকল খক্তিমান্__পরমকারণ--পরমেশ্বরেই আশ্রিত 
বলিয়া, উক্ত দ্রব্য, গুণ ও কর্নূপ বিরুদ্ধ বা অবিরুদ্ধ সকল তাব-_-সকল 
ধর্মের পরমেশ্বরই পরমকারণ ও পরমাশ্রর় হইতেছেন। এক শক্তিমান 
ব। কারণ-তব্বকেই আশ্রয় করিয়া, শক্তি সকল, এক্ভিকার্ধরূপে অথাৎ উক্ত 
নিখিল ধর্নরূপে অভিব্যক্ত হয় বলিয়া, শক্তিম্তত্ব_পরযেশ্বরকে অর্বভাবময় 
অর্থাৎ সর্বধর্মাশ্রম হইতেই হইবে | অতএব বিরুদ্ধ অবিরুদ্ধ নিখিল 
ধর্মই একযোগে কেবল তাহাতে অবস্থিত থাকায়, তাহার পক্ষে কোন 
ধর্-কোন শক্তি-কোন সামর্থোর প্রকাশ বিষয়ে অসম্ভব হয় ন]। 
প্রাকৃত ও অপ্রারুত সমস্ত অগতের যে কোন দ্রবা, যে কোন গুণ, যে কোন 
কর্ম, তত্সমুদয়.এক মহান্‌ পরমেশ্বরেরই বিভূতি ব| শক্তিকার্য ভিন্ন আর 
কিছুই নহে। 


তাহ। হইলে বুঝিলাম, যুগপৎ পুরুষ, স্ত্রী, বালক, বৃন্দ, দেব, অন্তর, 
ইল, সস্গত সাকার, নিরাকার, সপ্প, নি, অণু, বিভু, দূর, নিকট, ভিতর, 
বাহির, ত্যাগ, গ্রহন, ভোজন, অনশন, সচল, অচল, হওয়া, না হ্য়! 


প্রভৃতি বিপরীত ভাবের সহিত যাহ। কিছু দ্রব্য, গুণ ও ' কর্ণ আছে বা 
হইতে পারে-সেই সমুদয় 'বিরুদ্ধধর্ম ধীহাতে এককালে অবস্থান করে, 
অর্থাৎ বাহ কর্তৃক যুগপৎ নিখিল বিরুদ্ধ ধর্সের প্রকাশ,--অবিতর্ব ;:= 





অচিন্তারপে সন্তব হয়, (“আম্মেখরোহতর্কাসহলখক্রি 1771০ ৩/৩২৩) 


সেই তিনিই কেবল র্বশক্কতিমহ বা £সর্বসমর্থ? 









, কিন 
দসমকালে দুরে 


বাহিরে থাকিবার 
অযোগ্য, যাহা 
কিন্ধ সমকালে বু 
আঅগারক, অসমর্থ, 


সসম্পুর্তি। ব্যঞ্চক বিশেষণ যাহাতে দর হইতে পারে, তাহা যেমন 
'সর্বণমধ? নামের যোগা নহে Ege কার, যিনি সমকালে অহৃত্ত হৃইয়। 





বা সাকার হইতে 
যনি দুরে থাকিয়া 


নিগুনি হইয়| সঞ্তণ হইতে পারেন 


1, যিনি বাহিরে হইয়া ভিতরে 


ন্‌ 
নি বৃহৎ হইয়া! ক্ষুত হইতে পারেন না, যিনি এক 


2 
2 


রা বহ হইতে পাবেন না, যিনি বৃদ্ধ হইয়! বালক হইতে পারেন 
মিনি নিধিশেষ হইয়। সমকালে সবিশেষ হইতে পারেন না 
ব। শক্তিমান্ বলা যাইতে পারে না। 

সর্বশক্তি বা সৰশক্তি-কাযের আশ্ররহৃত যিনি, সেই স্বশক্তিমান্‌ 
পরমেশ্বর হইতেই কেবল গাগা নিখিল :বিপরীত-ভাব বা বিরুদ্ধ-ধণের 
প্রকাশরূপ মহ। অসন্তাবন| অবলীলাক্রমে সম্ভব হইয়া থাকে । উক্ত প্রকার 
বিরুদ্ধধ্মাশ্রযনত! ব! সকল অসম্ভাবন। যাহা, হইতে এক কালে সম্ভব হয়, 
খিনি নিজশক্ি ছারা বিরুদ্ধভাবযুক্ত সকল দ্রব্য, সকল গুণ ও সকল 
কাপে প্রকাশ হয়েন ও হইতে পারেন, এতাদুশ সবসক্ষম ভারপ, স্বীয় মহা 
মহিমায় প্রতিষ্ঠিত যিনি, (“স ভগবঃ কস্থিন্‌ প্রতিষ্ঠিত ইতি, স্বে মহি্রি” 


১৬৬ প্রীঙ্ীনাম-চিন্তামণি_ ষ্টো্াস 





ছান্দোত | ৭1২৪।১)--সেই মহাঁমহিমময়কেই বেদাদি শান সকল 
দৰশকিম ST ব। প্রীভগবান্‌ বলিয়। নিদেশ কারিরা- 
শক্তি যাহার পরিমিত,- সামর্থা যাহার সীমাবদ্ধ, মহিম। 





হার অনুক্ত, একপ কেবল “আবিরাধমীত্রয় কেহ, সিরবক্িযানা একে 
অভিহিত হইবার অযোগ্য । 

শতি স্পষ্টতঃ পরমেশ্বরের সেই অচিন্তা বিরুদ্ধধর্ম-লক্ষণেরই নিদেশ 
করিয়াচেন ; ষথ1 


“তুরীয়মতুরীয়মাত্মানমনান্মানযূগ্রমহ্গ্রং  ৰীরযৰীরং  মহান্তমযহান্তম্‌ 
বিক্ুমবিষ্ণু | জনন্তমজলন্তং সর্বতোদ্ধমসর্বতৌযুখমিত্যাদিকা 1৮ 


( প্রনুসি'হতাপনী ) 

অর্থাৎ, ভ্রীভগবান্‌ তুরীয়, অতুরীয়, আত্মা, অনাস্থা, উগ্র, শঙগগ্রত 
বীর, অনীর, মহান্‌ অমহান্‌, বিষ্ণু, অবষ্ণু, জলন্ত, জলন্ত, সর্বতো নু, 
অসর্বতোনুখ ইত্যাদি নিখিল বিরুদ্ধ-ধ্ণযুক্ত ৷ 

ভ্রীভগবং-সন্দ্ে (৩২) মধ্বভায় প্রমাণিত শ্রতিবাকে)৪ শ্রীহরির 
. অচি্থ্য বিরুদ্ধধর্মাশ্রযনতাঁ-লক্ষণ এইক্প বর্ণিত হইয়াছে; 

“অস্থুলোহনণুরমধ্যমো। মধ্যমোহব্যাপকোব্যাপকো হা রিরাদিরনাদিরবিশ্বেো! 
বিশ্ব সগ্ুণো নিগুণঃ ইতি ৷” 

উক্ত শ্রতিতে যাহাকে অব্যাপক বলা হইল, সেই ভাহাকেই আবার 
ব্যাপক বল! হইয়াছে । কেবল যে ব্যাপক ও অধ্যাপক তিনি তাহাই 
নহে, তথাবিধ হইয়াও তিনি মধ্যম; অর্থাৎ উক্ত বিরুদ্ধ ভাবের মধ্যবর্তী 
ধর্ম যাহ! কিছ, তাহাও তিনি। আবার তিনি ষেমন বুগপৎ ব্যাপক, 
অব্যাপক ও মধাম ইয়েন, এতাদৃশ হইয়াঁও, সেই একই সময়ে তিনি আবার 
স্থল নহেন। স্ুহ্ম্ম নহেন, মধ্যমও নহেন। এইরূপ, আদি হইয়াও অনাদি 
বিশ্বাতীত হইয়া'ও বিশ্বরূপ, সগ্ুণ হইরাও নিগুণ, ইত্যাদি প্রকারে যুগপৎ 
সমস্ত বিকন্ধ ধর্মের আশ্রয় তিনি । এতাদূশ এক মহা অচিস্থা সর্বশভ্তিমান্‌ 


হ্টীভগবহ-ভ্বরূপ এবং স্বরূপ তইতে আনামের আঅভেদত্ব ১৬৭ 





Ee মে 
পুরুনকেই সর্বপমর্থ পরমেশ্বর বলা হয়। পুরাণে এই কথাই উক্ত 
১ 
হইরাছে, 





( ব্রহ্গপুরাণ ) 

অর্থাৎ, যুগপৎ অস্থুল, অনু, অবিশ্ব, বিশ্ব ইত্যাদি বির 
সচিন্তয এইশ্বব ৰশতঃ সেই পুরুবোত্ম শ্রহরিতে নিত্যই 
বপ্তর পরিমাণ নিদেশ করা খায়, তাহ! কখনও অপরিমিত 
পারে ন!। সবখন্িমৎ বলিয়া পরমেশ্বরের সামর্থ) ব 
না হইয়া অপরিমিভ বা অনস্তই হওয়া উচিত | ্‌ 
সীমাবদ্ধ করিয়। অর্থাৎ কেবল অবিরুদ্ধ বা একপক্ষীয় বিশেষণে 
করিয়। বুঝিতে যাইলে, উহা পরিমিত .বস্তুই হইয়া পড়ে; (“ন হন্তে 
যদ্দিভূতীনাং সোহনস্ক ইতি গীরজে 1শ্বিভাট | 51৩০1৩১) সবকারণ 
পরমেশ্বরে -আশ্রিত তদীয় অপরিমিত শক্তিই, অনস্ত লিন প্রকাশ 


পাইয়। থাকে। তাহার সেই অনস্থ শাক্ত-কার্ষের অপর নাম “বিকৃতি? 









জীবের পরিমিত ব। পার 
হইতে পারে, অর্থাৎ যেকে 
আছে, তাহ! পরিমিত বা পরিচ্ছিননতার সীমার 
পরিমিত যাহা, তাহ! কখনও অপরিমিত পরব্রঙ্গ-সামধ্যের পরিমাপক হইতে 
পারে ন।! জীবের চিন্তা বা ধারণাশন্তির উরে বিস্তৃত যাহা, সেই 
প্রমেশ্বরের অপরিমেয় বিভৃতিরাশির সীমা, অনীমের মধ্যেই সন্নিহিত 
হওয়ায়, উহ! জীবের পক্ষে অচিন্থা-লক্ষণান্থিতই হইতেছে | 

ভাব ও ভাষার গতি যে পন্য পে ছাইতে পারে, আহার ডের 
পরমেশ্বরের মহিমারাশি বিস্তুত | এই কথাটি সহজ্ঞে_সবককাক্ষরে বুঝাইয়া 
দিবার জন্য ক্রতিদেবী সুকৌশলে যাহা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা হইতে 





১৬৮ ল্লীত্ীনাপ-চিন্তামণি __যষ্টোল্লাস 














প্রমেখবরের মহিমার শ্রনীমতা ও অপরিমের তাই নির 
পরমেশ্বর সন্ধে রতি বলিয়াছেন ৮ 
“্যতে। বাচে। নিবন্তষ্থে (পা মনসা সহ 1” 
(তৈত্তিৎ উঠ ২৯) 

অর্থাৎ খাঁহার বিষয় বলিতে গিয়া, মনের সহিত বাক্য খাহাকে ন। 
পাটয়। (অর্থাৎ যাহার নাগাল না পায়|) নিবৃত্ত হয় 

ইহার তাৎপর্য এই যে, মন ও বাকা সেখানে পে বাইতে পারে না, 
পরমেশ্বরের সামর্থ্যাদির সীমা সেই প্রদ্দেশেই বিত্ত । অর্থাৎ মন ও 
বাকারূপ বিহঙ্গমের পক্ষে যতদূর উড়িয়া যাইবার সামর্থ্য আছে 
পরমেশ্বরের বিভূতি বা মহিমাকাশ তাহা হইতেও ব্যাপক | অপরি 
সীমতাই তাহার সীম!। 
দীপের প্রকাশক যাহা সেই সুর্য যদি কোন সময়ে প্রদীপের প্রকাশ 


০৭ 
নিন 


হয়, ভীহা হইলে যেমন বুঝিতে হইবে_সে বস্তুটি সুর্য নহে, সেই 
জীব প্রভৃতি নিখিল পদার্থের প্রকাশক যিনি, (“তস্ত ভাস! সর্বমিদং 
বিভাতি।” শ্বেতাঃ ৷ ৬।১৪) সেই বিতভূচৈতন্য পরমেশ্বর যদি অণুচৈতন্য 
জীবের পরিমিত বাক্য ও মনের তাঁর! প্রকাশ্য হয়েন, তবে তিনি থে 
পরমেশ্বর নহেন, ইহাঁও বুঝিবার পক্ষে কোন অন্থবিধার কারণ নাই । 
পরমেশ্বরের মহিমার সীম] যে, জীবের পরিচ্ছিন জ্ঞানের গৌচরীভূত বিষয় 
হইতে পারে না, (“্যন্মনসা ন মনুতে যেনাহু্ননো। মতৃম্‌1” কেনোগপ। ৫) 
তাহা যে সর্বদা] অচিন্তয-লক্ষণেই নিদেশ করিবার যোগ্য, এই কথাটি 
আমাদের বিশেষ ভাবে স্মরণ রাখ! আবশ্যক । 

বর্ষের দ্বার ধ্মীকে, কিন্ব। কার্য স্বার! কারণকে নির্দেশ করিবার সায়, 
শৃতি প্রভৃতি শাস্ত্র সকল বহস্থলে কেবল বিরুদ্ববন্াখয়তারূপ তদদীয় অচিন্ত; 
মহিম! লক্ষণ ছারা, অনির্দেশ্বরূপে মহিমাময় পরমেশ্বরকে নির্দেশ করিতে 
সচেষ্ট হইয়াছেন । সেই বিরুদ্ধবর্ণের কোন এক পক্ষ গ্রহণ পূর্বক তাঁহার 


শ্রীভগবং-দরনাপ এবং স্বরূপ হইতে শ্রীনামের অভেদত ১৬৯ 





সামর্থ্য সম্বন্ধে “উহ 
এতাদূশ নহে,” 
সাঁায় আবন্ধ করিয়। তাহাকে জানিলে, তাহাৰে 
স্থির । সর্ববিশেষণের পরত বিশেষ -শেই 
মহিমার ইয়ত্ত| না থাকার, মহিম। লক্ষণে তি 
মে নহেনঃ-_ তাহার 


AS 
দন 
ঠা 
~All 
৬. 
al 
সমা 
৯ 
» 









মহিমা লক্ষণে শাজ পলামশ্ববের 
মহিমার এতাদুশ আতা 
পপ্রকৃতিন্চ প্র 


শুনি, খন জানস্তি জান 


হইয়াছে ১ 
পশ্টার্থি পশান্তি, বনু শগন্ি 


বাহ! দেখে না! দেখিয়াও যাহা শ্রবণ করে না, অব কি? বাহ! জানে 
মা এবং না জানিয়াৎ খাহ। জানে 

যুগপ২ নিখিল বিরুদ্ধধর্মের আশ্রয়তা নিবন্ধন পরমেশ্বরের সামথ্া 
প্রকারই অভ্যাম্চর্য ও অচিস্থা হইয়াছে ২ তাই শ্রতি সুকৌশলে 
পরমেশ্বরের মহিম! স্থানীয় মিবিশেষ ত্রক্ষকে ‘অহ্জানার জান!-_এইক্প 


৫ 


ক 
সেই 
এক] অচিন্ত্য রক্ষণ দ্বারাই নিয়োক্ত প্রকারে জানাইয়াছেন। 
যশ্যামতং তশ্য মৃত্ং মৃত" যস্য ন বেদ = । 
অবিজাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিঞানতীম্‌ ৷ 
[কেনোপ* | ১১). 
অর্থাৎ ধিনি যনে করেম আমি ব্রহ্ধকে জানিতে পারি নাই-_তিনি 
তাহাকে জানিয়াছেন, আর বিনি মনে করেন, ‘আমি ক্ষকে জানিয়াহিঃ 
_তিনি তাহাকে জানেন ত | 


১৭০ শ্রীশ্বীন' ম-চিন্তামণি-_ৰষ্টোল্লাস 





নং 


অতএব সর্বশক্কিমান্‌ বলিয়া, পরত্রক্ষ _পরমেশ্বরের বিজুতি ব| মহিম। 
অনন্ত ও অচিন্ত্যই হইতেছে। ঘুগপৎ বিরুদধ্মাশ্রয়তা-লক্ষণে তাহাকে 
উক্ত প্রকারে ন। জান। কূপে ছ্বানিলেই, তাহাকে অচিস্তয-লক্ষণে জান। 
হয় ; নচেৎ বিকুন্ধ্মের অর্ধাৎ উভয়পক্ষীর মহিমার কেন একপক্গ মাত্র 
স্বীকার করিলে, তাহ! বাকা ও মনের অগোচরু ব| অচিন্ত্য-লক্ষণ হয় 
না। পরমেশ্বর সমস্ত বিকন্ধধধের আশ্রয় অর্থাৎ তৎপ্রকাশে সমর্থ বলিয়াই 
তাহার সেই সামর্থ্য বা মহিমা] যেমন অচিন্ত]? হইয়াছে, তেমনি সর্ব 
মমর্থ-লক্ষ7৪ হইয়াছে | এই জন্য তাহার সেই অনন্ত মৃহিমাকে বিরুদ্ধ- 
ধ্মের কোন একপক্ষীয় বিশেষণের দ্বারা সীমাবদ্ধ কর! চলে না, অর্থ; 
দ্রব্য, গুণ ও কর্ণ বিবর়ক যে কোন একটি দের উল্লে পূর্বক ‘তিনি 


ইহাই! কেবল এইরূপ বলা যায় না, ষে হেতু সমকালে তদ্বিরুদ্ধ ব। 
বিপরীত যাহা তাহাও তিনি ; স্রতরাং কোন একটি ধর্মলক্ষণে তাহাকে 


টি 


নিদেশ করিতে হইলে, “তিনি ইহাই, না, বলিয়া "তিনি ইহাঁ9 এইরূপ 
বললে ব। বুঝিলে, সে বিষয়ে কোন দৌষের সৃস্তাবন! থাকে না। যুগপত 
বিরুদ্ধ বিখেষণের প্রয়োগ যাহাতে সার্থক হয়, সকল অসস্তাবন। কেবল 
তাহার দ্বারাই সম্ভব হইতে-পারে ॥ 

+ পরমেশ্বর স্বরূপূতঃ কেবল সচ্ছিদানন্দযদি নিরিল কল্যাণ-গুণময় হইয়া, 
তিনি টিচ্ছক্রির আশ্রয় বলিয়! ষেমন চিং-শক্তিমান্‌ হয়েন, তেমনি অচিদ 
বা মারাশক্ডিরও সাশ্রয় বলিয়া, মায়।-শক্রিমানও তিনি। অতএ। স্বরূপ 
লক্ষন তিনি কেবল চিদ্ানন্দময়, হইলেও, তটস্থ লক্ষণ অর্থাৎ শক্কি 
সহিমা-লঙগনে তাহাকে নির্দেশ, করিবার পক্ষে, তাহাকে কেবল চিচ্ছক্তিযক্ত 
বা কেবল অচিদ্শক্তিযুক্ত বলিয়া বিখেষিত করিলে, তাহার সেই বিরুদ্ধধ্মা- 
শুত্ররূপ অচিস্তা মহিম! বা! সর্বসসর্থত] সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে । এইজন্য যুগপৎ 
'গিচিদ্‌* শক্তিমান্‌ বলিয়! অচিন্ত্য বিরুদ্ধর্মলক্ষণেই শাস্থ সকল পরমেশ্বরকে 
নিদেশ করিয়াছেন। | 








£মই ভগবানকে নমস্কার করি! তদ্বীর 
অর অনেক স্থলে উল্লেখ কর! হইয়াছে ২ 





“তে সমু্রদ্ধবিরুকবক্তয়ে নমঃ পরন্রৈ পুকবার বেধলে 





কর্তব্য। যে লক্ষণ উল্লেখ করিলে, তাঁহ। আমর 


ত/ 2 
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বা বারণ! করিতে পারি এমন কৌন লক্ষণ, উহা 
মহিমার থথার্থ পরিচায়ক হয় না! বিকুদ্ধধর্ণের 
পক্ষ অচিশ্বনীয় বিষয় নহে; কিন্তু বুগপৎ বিরুদ্ধবষের 


তাহাই জীবের ধারণার অতীত বিষয়; সুতরাং 





কেবল অথুত্ধ ৰ! কেবল বিভূত্ব, ইহা। আমর বুঝিতে পারি 
অণু ও বিভূ--ইহ। আমরা হইতে ন! পারিলেঞ্, অদ্ভুত বা অত্যাশ্চব' 
বলিয়াও বুঝিতে পারি; কিন্ত সমকালে যুগপত সু হওয়। ও ন! তত্ৰ 
এখন কোন বিষয়ের আমরা ধারণা করিতে বলির এইরূপ লক্ষন 
হা, তাহাই *আচিন্তা-লক্ষণ? হইতেছে । 


“কবল অিত্যান্চষ? 








লক্ষণেই নহে,_উহ!কে পরিপূর্ণ বি্ুক্ষব্ষপ মহ] 
*অচিস্থা-লক্ষণে নিদেশ করাই শাস্মের অভিপ্রান্ধ । 

বিক্ষদ্ধব্-লক্ষণ বিষয়ে এই পর্যন্ত আলোচনায় যাহা বুকিলাম, 

| ও পরিপূর্ণ ত1 সম্পাদনের জন্য আমাদিগকে আরও কিছু দূর 

হইবে! এখন ইহাই, বিবেচন! করিতে হইবে থে, 

হইয়া, কেবল ৰিকুদ্ধধর্যাত্রয্ হইলে বেমন নর্বশভিযান্‌ 





১৭২ শ্রীশ্রীনাম-চিন্তামণি-- বষ্ঠোল্লাস 








হওয়| খার না, তেমনি কেবল 'বিরুদ্ধধ্ীশ্রর় মিনি, তাহাকে মবশক্তিমান, 
(cat E> 


বল। যায় ন,__যদ্দি তিনি সমকালে শবিরদ্ধপমাশয়ও না হয়েন। 
অতএব পরমেগ্রের পূর্ণ-বিরুদ্ধধ্মাশরয়তার অর্থ ইহাই বুঝিতে হইবে 
ভিনি যে কেবল পূর্বোক্ত বিরুদ্ধধর্ম সকলের . প্রকাশ বিষয়েই সমর্থ তাহা 
নহে, তাহ! হইলে উহা! পূর্ণ বিরুদ্ধধ্ের তেমন পরিচায়ক হর না, ঘদি 
বিরুদ্ধর্ণেরও বিরু্ধ বা! বিপরীত যাহা," সমকালে তাহাতে সেই অবিরুদ্ধ 
ধ্মসকলেরও প্রকাশ না থাকে । সুতরাং পরমেন্র খখন সবশক্তিমান 
বাঁ সবসমর্থ, তখন তাহাকে যুগপত বিরুদ্ধ ও অবিরুদ্ধ_সর্ববর্মাশ্রয় বলিয়া 
জানিতে হইবে; (“সর্বধর্মোপপত্েশ্ট 1৮ ত্র? স্ুং। ২ অঃ, ১ পাদ, ৩৭। 
“অবিচিন্ত্য-হুকপে সবেশ্বরে সবেঘাং বিকুদ্ধানামপিকদ্ধানাঞ্চ  বর্মানামুপ- 





পত্তেঃ সিন্দেশ্টেতি 1"_খগোবিন্দভায্য )। বিরুদ্ধাবিরুদ্ধ ধর্মাত্রগ্ব-লক্ষণ 
যাহ], তাহাই হইতেছে হর ইহাই অচিন্্যতের 


পূর্ণ দীমা। অতঃপর আর একটু স্থিরভাবে চিন্তা করিয়। আমাদিগকে 
বুঝিতে হইবে এই যে, ব্য, গুণ ও কর্ম বিষয়ক কেবল বিরুদ্ধধর্মেরই 
নহে, যুগ বিরুদ্ধ ও অবিকুধর্দের আশ্রয় হইয়া পরমেশ্বরের 
সবশক্তিমন্তার যেমন পূর্ণতা সাধিত হইয়াছে, সেইরূপ উক্ত পূর্ণ 





জবার টি বা চরম সীম] প্রাপ্ত হইয়াছে যে লক্ষণে 
মহাচিন্ত্য ও পরিপূর্ণ বিরুতধপ্ম-লঙ্ষন সঙ্ন্ধে এখন কিছু আলোচন। কর? 
আব্ঠাক। 


গালমেশখর যেন পূর্বোক্ত প্রকারে পর্ণ বিরদ্দশত্তিযুক্ত হয়েন, সেইরূপ 
হওয়া এই ধম বৰ৷ ভাবটির বিপরীত অর্থাৎ বিরুদ্দভাবে যে 'না-হওয়া'__- 
গূবোক্ত হইবার নামর্ধোর সহিত যুগপৎ উহা না হইবার শামর্থাও যদি 


সমকালে তাহাতে বিদ্যমান না থাকে, তাহা হইলে তদীয় বিরুন্ধধখশ্রয় 


লক্ষণের পরিপূর্ণ ত। বা মহ! অচিন্ত্যত! সিদ্ধ হয় না। 
দ্রব্য, গুণ ও কর্ম বিষয়ে ষে কোন একটি ভাব বা বর্সের উল্লেখ 





‘হয়’ ও নয়’ 


৷ যেমন ঘট, পট, 


কোন একটি ভাব ধনে করিলে বা বলিলে, 





বা মাস্তি’ যুক্ত হইয়। “ঘট আছে’ ‘পট আছে 
অপধ| “ঘট, হয়" 'পট হয়’ কিন্বা ভাল হয়’ মন্দ হয়’ ব! ‘ভাল নর 





মন্দ নয়? অথবা ‘যাওয়। হয়’ ‘যা চু 
‘অস্ত’ ও 'নান্তি এই বিরুদ্ধ বর্মৰায়র কোন এক পক্ষের অবশ্য যোগ 


টা 





রী > - 
থাকিবেই। অপর যে কোন ভাবে কোন বর্ম সপ্বন্ধেও এইরপই 
[নিতে হইবে | পরমেশ্বর সবভাবমন্ব বলিয়া তিনি যুগপত ‘অস্ত! ও 


নাঞ্চি' রূপ বিরুদ্ধ ভাবেরও 
শ্রভগবানের প্রতি রন্াস্তুৰে উক্ত 








তবাস্তি কুক্ষেঃ প্রভা" । ২০১৪১২). 

অর্থাৎ অস্তি ও নাস্তি উভয় ব্যপদেশ ভূঙ্গিত তোমার কুক্ষির কি 
ইয়ত। আছে। 

অতএব পরমেশ্বর নিহ্ন পরিপূর্ণ অচিন্ত্য মহিযী দ্বারা ষেষন পূর্ণ 

বিক্ধন্ধ ধন্মের আশ্রয় 'হয়েন” সেইপ আবার সমকালেই তাহার ৪ 


২ রে দু 
‘নহেন'_-এইকপ এক মহা অচিন্তা--অতাভুত মাহ্মাময় (তন! 


তাহাতে বিদ্ামান ন! থাকে, ভাবে সেরপ বিরুদ্ধ লক্ষণের সি 
সিদ্ধ হয় না। এইজন্য সৰ্বসমর্ণ প্রযেশ্বরে প্রিপুণ বিরুদ্ছ ৪ 
“নাস্তিত্ব' উভয় পক্ষই ফুগপং স্বীকার কর! প্রয়োজন ; অর্থাৎ সমস্ত তরব্য, গুণ 
'ও ক্রিয়ারূপ বিরুদ্ধাবিরুদ-ধর্মের আশ্রয় হইয়া না হর? এবং ‘ন! হইয়াও 


১৭৪ প্রাত্রান নামচিন্তামণি --ব্টোল্াস 











= সমকালে এতাদৃশ এক মহানহৈঙগ র্ব-লঙ্ষণ, ইহা আমাদের ধারণার 
টা একেবারেই অচিন্ত্য হইলে ও, এইরূপ এক মহা, শচিন্ত্য-সামর্থয তাহাতে 
ন। থাকিলে তাহার পরিপূর্ণ শক্রিমতত। সিদ্ধ হয় ন! সুতরাং ৪ জানিতে হইবে, 
প্রমেশ্বরে যেমন পূবোক্ত নিরুন্ধধ্নাঅ্রশ্ন হওয়াও অর্থাৎ হইবার সামর্থ্য 
বিদ্যমান, তেমনি হওয়ার বিরুদ্ধ যে “না হওয়।'_ সেই ন। হইবার 
তাহাতে সমকানে অবস্থিত থাকার, এইরূপে তাহার সেই বিরুদ্ধবয্ শর 
নক্ণের পরিপূর্ণ সম্পাদিত হইয়াছে । 
সই মহ! অচিন্ত্য বিরুদ্ধ শক্তির কথা। এবং তদীয় শক্তির সহিত স্বরূপের 
শক্তিমানের, যুগপৎ, সংবুক্ত হওয়। ও ন! হৎয়া'রূপ এক অচিন্ত্য 
ভেদ ও অভেদ সহ্বন্ধের কথ! স্বয়ং শ্্রীতগবান্‌ নিজ মুখে এইরূপ উল্লেখ 
করিয়াছেন; যথা 
ময় | ততমিদং সবং জ্গদৰ্যক্তযুতিন। ৷ 
মৎস্থানি সবভূতানি ন চাহং তেদৰস্থিতঃ ॥ 
ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে ষোগমৈশ্বরম্‌ ৷ 
ভূতভূন্ন চ ভূতস্থে। মৃমাত্ম। ভূতভাবনঃ ৷ (গীতা 1৯18৫) 
অর্থাৎ, বি আমি এই সমুদয় জগতে ব্যাপ্ত রহিয়াছি। 
গুধিব্যাদি সকল ভূত আমাতেই অবস্থান করিতেছে, কিন্ত আমি কিছুতেই 
অবস্থিত নহি ; এবং. আমাতে যে এই সকল ভূত অবস্থান করিতেছে তাহা 
নহে; আমার অচিন্তা এখরিক যোগ অবলোকন কর। আমার আন্ম। বৰ৷ 
পরমন্থরূপ ভূতগনকে ধারণ ও পালন করে, তথাপি ভৃত-সংস্পষ্ট নহে । 
ব্;5তন্ঠ-চরিতামুতের ভাষায়, ইহার "অর্থ এইরূপ প্রকাশ কর 
হইয়াছে ১ য্থা,“সর্বদ। ঈশ্বরতত অচিন্থ্য শক্তিময় ॥ 
আমিত” জগতে বসি জগৎ আমাতে । 
ন! আমীতে জগত বৈসে, না আমি জগতে ॥ 
‘অচিন্ত্য এশ্বৰ্য এই জানিহ আমার । 
" এই ত’ গীতার অর্থ কৈল পরচার ॥” 





শ্রীভগবংদ্বপ এবং প্রবীণ হইতে আীনামের অভেদত ১৭৫ 


» শী 








গর ২ ০ টির ১১৮৯ ৯, < 
"আযম দ্ৰগতে বাস দ্রগৃতৎ আমা ত হাই হইতেছে বিরুন্ধনর্ম শ্রশ্নত্তের 


রে ভি জারা ১ 
বুগপঞ্জ আস্তত্ব-পক্ষ বা হওয়া? আবার স্বকালেই “না আমাতে 


জগত বৈমে, ম। আমি জগতে” ইহাই বিরুদ্ধ ধর্দপ্রর-লক্ষণে যুগপৎ 


০ 


নাস্তিত্বপক্ষ ব! নি ইওর) 1 


এইরূপ এক পরিপূর্ণ সহ! অচিন্তা-শক্তি দ্বার 


চন্ক্য-শাক্ু হার! সকল অসম্ভাবন! একসমাত 


1 আ 
তাহাতেই সম্ভব হয় বলিয়া, সেই সবপধর্থ পরমেশ্বর সর্ব-শরণা ও সকলের 


প্রভু হইবার ধেগ। হইয়াছেন | € সর্বক্ক বশী সর্বস্সেশানঃ সর্বক্তাতি- 
পতিঃ ৷” -বৃহদ্বারণ্যক | 9191২) 


কেবল সবিরুদ্ধবঁ-লক্ষণই ধাহাতে বিমান থাকে. তিনি সবশক্তিষাম 





প্রমেশ্বর স্বরূপূতঃ কেহল অধিকরুদ্ধ- 
বর্মলক্ষণ হলেও, উহা উক্ত প্রকার মসম্পর্ণভাবাঞ্ক লক্ষণ নহে: 
২৮৪৭৮ 


যে হেতু তিনি নিজ শক্তি ছারা বুগপৎ পরিপূর্ণ 
আবার সমকালেই শক্তিমান রূপে কেবল অবিকদ্ধবর্ষময় : অর্থাৎ তাহার 
স্বরূপে কেবল সচ্চিদানন্দ ও অশেষ মৌন্দর্-মানুর্যাছি কলাণিগুণ* ভিন 
তদবিরুদ্ধ হেয় ও৭১ বা প্রাকুত দোবের লেশাভাসও তাহাতে নাহি । তীয় 
সবক্ষমতা বশতঃ তিনি নিজ্ব শক্তির সহিত অন্তির অর্থাৎ তদাশ্রস্থ হইয়। 
বিরুদ্ধবর্ণ সকল প্রকাশ করেন, আবার সেই একই সময়ে শক্তি হইতে ডি 
হইয়| শক্তিমানরূপে উক্ত প্রকার কেবল অবিরুদ্ধধমময় বা কল্যাণগুণময় হরেন | 
প্র্ণ্য হইতে সৌর কিরণাবলীর ম্যান, ধাহা হইতে অচিক্ক। বিকর্বযরূপ আহা 
বিকৃতি সকল নিরস্থর বিস্তার লা করিয়া থাকে--পরষেশ্বারের সেই বিপিন 
কল্যান গুলময় (“সমস্থ কল্যাণপ্রবাজুকে। হি” | (বিষ্ণু পুং । ৬৫1৮৪) 
সধিখেষ স্বরূপের অপর নামি_ ভগবত-তন্ব বা! “ছ্িভগবান্‌” । 

কেবল অশেষ কল্যাবান্্রক স্থতরাং অবিরুৎ-ধর্মমর্ সেই স্বিশেষ 
শ্বর্নপ অর্থাৎ শ্রীভগবান, নিজ্শক্তি হার! পূর্বোক্ত পরিপূর্ণ বিরুদ্ধ 
প্রকাশ-সমর্থ বলিয়া, সেই অন্টস্থা সহি? হারাই আবার নিজ শক্তি ও 











বন হ্রীনীন [ম-চিত ন্ত নবি-বষ্োল্লাস 








‘স্বরূপ’ (ইতর মধ্যে পরস্পর যুগপৎ ভেদ ও অভেদ হয়েন 8 নহে্নে-- 
এতাদুশ এক পরম 'অরচিন্তা-ভেদাভেদ’ লক্ষণে অবস্থিত রহিয়াছেন। 
একদিকে যেমন স্বরূপ বা শক্তিমান হইতে ভিন্নর্ূপে শক্তিকে চিন্ত। ঝর। 
যায় না বলিয়। অভেদত প্রতীত হয়, গাবার অন্যদিকে শক্তিমান হইতে 
এতিররূপেও শক্তিকে চিন্তা করা যায় না বলিয়। ভেদেরও উপলব্ধি 
হয়* এইকপে এক্ষি ও শক্তিমানের ভেদ ও অভেদ সহবন্ধও সেইরূপ 
অচিন্তনীয়ই হইতেছে | 
পরনের শক্তি ও স্বরূপের পরম্পর যুগপৎ এই যে অচিন্ত্য ভেদ ও 

অত্দেরপ অস্তিত্‌ ও নাস্তিত অর্থাৎ হওয়া, ৪ “না হওয়!'--বেদাদি শান্দের 
এই পরম নিগুঢ সংবাদই গ্রাচেতন্যেল্ “অচিন্ত্য ভেদাভেদ বাদ” । 
যাহ! শ্রমচ্জাব গোস্বামী প্রমুখ গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্গণ কতৃক জগতে 
প্রচারিত হইয়! তদ্থারা সকল বিরুদ্ধাবিরুদ্ধ শ্রতিবাক্যের মধ্যে যে স 
সম্বর স্থাপিত হইয়াছে, সেরূপ অপর কোন মতবাদ দ্বার! সম্ভব হয় নাই, 
এ কথ স্থির ও নিরপেক্ষ ভাবে চিন্তা কারলে বুঝিতে পার] যাইবে । 

পরত বা পরর্গকে যে নিধিশেষ বলা হয়, উক্ত নিধিশেষ অর্থে 
কেবল, ইহাই নহে যে, তাহাতে কোন বিশেষণই নাই। যুগপৎ নিরু্গ 
বমাশ্রয়ত! নিবন্ধন তাহাতে নিথিনেষত্ব ও সবিশেষহ, এই উভয় ধাই 
মমকালে বিছ্বমান আছে । কেবল শক্কিন্ূপে তিনি নিধিখেষ এবং শি 
কাধ ও শক্তিমান্রূপে নবিশেষ। তাহার বিস্তৃতি বা মহিম! এতই বিস্তুত 
এমনই এনীম-_-অচিস্ত্য যে, উহাকে কোন. বিশেষণে বিশেষিত বা 
সীমাবদ্ধ করিয়া রাখা যায় ন| বলিয়। এই অর্থে তাহাকে 'নির্ধিনেষা বলা 
যায়। নচেৎ যে বস্তুর বিশেষণ নাই, এমন্‌. সর্বপ্রকারে  বিশেষণ-হীন 
কোন বস্তুর অস্তিত্বই সম্ভব হয় না। 
এমন কি সেরূপ বস্তুকে 'অবস্ত’ এই শব্দেও নিদেশ করণ যায় ন]। 
কারণ শবন্ত এই শকটিও একটি বিশেষ ভাৰ ব্যপক ; অর্থাৎ যাহা বস্তু 





শ্রীভগবং-দ্বরাপ এবং স্বরূপ হইতে শ্রীনামের অভেদত্ব ১৭৭ 





জে, বিশেষ, যাহ! বস্তু নহে তাহা নি 


ঠাই অবস্থ ! নিব টি থাকিলে 


বল! যায় নিবাক হইয়া 





5 গবাক হইলে যাহ) 
প্রকাশ হয় তাহ 'লবপ্রকার বিশেবণ শল্য এপ নিহিশেষ হইতেছে 


নি 
ন।। অতএব পরব্রঙ্গ যে সবপ্রকার বিশেষহীন 
হাঁ নহে। অনন্ত বিরুদ্ধাবিরদ্ধবমরূপ বিশেষ্ণযুক্ত তাহার মহিম 
তাই তদীয় সেই অন্য বিশেষণের ইয়ত্তা করা! যায় না বলি 


লিয়াই উহাকে 


কখন সর্বভাবে নিধিনেষ নহেন । ক সেই অচিন্ত্য, অনস্ত, অপরিষের 
খাত 


মহিমারাশিকে কোন বিশেষণ দ্বারা সীমাবদ্ধ কর! যায় ন! বলিয়াই উহাকে 
নিদেশ করা হর। শক্রিমান, 


নিবিবেষত্রল্গ বা প্রত্রহ্ম প্রভৃতি শবে 
কই যে 'পরত্রন্ম’ বল! হইয়া থাকে, 


পরমেশ্বরের সেই শক্তি বা 


ইহ! ভ্রীভগবানের শ্রীনুখের উক্তি হতেও জানিতে পারা যায় :_ 
“মদীয়ং মহিমানঞ্চ পরব্রক্ষেতে শকিতম |” (শ্রীভাঃ1৮1২৪৩৮) 
অর্থাৎ আমার মৃহিযাকেই পরব্রহ্গ শব্দে নি 





ও সবিশেষ হইলেও, পরতন্ের পা যাহা, তাহা কেবল অবিরুদ্ধ-ধর্মময় 
রঃ 


অর্থাৎ কেবল সবিশেষ, সাকার সমৃত ও জচ্চিদানন্দাি বিশি 






বিরাজমীন্‌। পরতব্বের পর্ণ-স্বূপ বাঁ উক্ত সবিশেষ ভাংই 


‘ভগবত্ৰন্ত' ব। ভগবান" বলিয়া ( “তদেব ভগবদ্ধাচাং হুরূপং পরমাত্মনঃ 1৮ 


বিঃ পুঃ । ৮৫1৬৯) শাস্বে অভিবন্দিত হইয়া থাকেন। 


স্বরূপের অন্তর্গত এই যে সবিশেষ, সাকার, সচ্চিদান্দ ও ও সৌন্দর্য 
মাধুর্যাদি অবিক্ষদ্ধর্__অখ্ষে কল্যান গন. সকল,__ইহা তদীয় এ বা মহিমার 
অন্তর্গত বিরুদ্ধাবিরুদ্ সকল ধর্ম হইতে বিলক্ষণ বা অতিরিক্ত বর্মবিশেষ ; অর্থাৎ 


সবূপে বা শ্রিভগবানে যেসবিশেষ-সমূ তাঁদি ধর্ম সকল অবস্থিত, উহ] 
১২ 


১৭৮ কগ্লীনাম-চিন্তামণি_পষ্টোল্সাস 


তদাশ্রিত শক্তি বা মহিমার অন্থর্গত সবিশেষ ও নির্দিশেষরূপ বিরুদ্ধ ধর্মের 
‘পরিশেষ’ নহে; এইরূপ উহ! তদীয় শক্তির অন্তর্গত সাকার ও নিরাকারের 
সাকার’ নহে; চি ও অচিদের ‘চিদ্‌’ নহে; ইত্যাদি প্রকার অপর সকল 
বিষয়েই জানিতে হইবে। অতএব বিরুদ্ধ-ধর্যুক্ত তদীর ‘শক্তির’ অন্তর্গত 
ধর্ম সকল হইতে "স্বরূপ" বা ভগবত্তত্বের অস্তর্গত ধর্ম সকলকে তদতিরিক্ত 
বিশেষ বলিয়।ই জানিতে হইবে । 





স্বরপে কেবল অবিরুদ্ধধ্ন হইলেও, উহা অচিন্ত্য বিভতিরও 
অষ্টগিহিত ও তাহা হইতেও অতিরিক্ত বলিয়া, শক্তি-লক্ষণ হইতেও 
স্বরূপের লক্ষণাদি আরও দুজ্ঞেশ্ব সুতরাং পরম অচিন্ত্যই হইতেছে। এই 
কথ| জীভগবৎ স্বরূপ দর্শন পূর্বক, মহাভাগবত শ্রীফ্ধবের উক্তি হইতেও 
জানা যায়; যথা, 

তির্যও নগদ্বিদসরীন্ছপদ্েবদৈত্ামত্ত্যাদ্িভিঃ পরিচিতং সদ্সদ্বিশেষম্‌ । 

রূপং স্থবিষ্ঠমজ তে মহদাদ্বনেকং নাতঃ পরং পরম বেদি ন যত্র বাদঃ ॥ 

(ভ্ৰভাঃ । ৪1৯1১৩) 

অর্থাৎ হে অজ! তির্যক্‌, নগ, বিহগ, সরীহ্থপ, দেব, দৈত্য এবং 
মত্যাদি ও মহত্তত্বাদি স্থুল স্ুপ্ম অনেক রূপে ব্যাপ্ত যে তোমার বিরাটরূপ 
অর্থাৎ তোমার শক্তি-কার্য বাঁ বিতুতির বিষয় (বরং) নিতে সক্ষম 
হইয়াছি, কিন্ত হে পরম! ইহার উপর শব্ব্যাপারের অতীত যাহাঁ, সেই 
তোমার ঈশ্বর-স্বরূপের তন্ব অর্থাৎ শ্রীতগবত্তত্ব অবগত তি পারি 
নাই। 

পরতত্বের বিভূতির অন্তর্গত যে, স্থল, স্বহ্ম, চেতন, অচেতন, স্ত্রী, 
গুরু, সমূর্ত, অমৃতাদি বিরুদ্ধ ও তদ্তিন্ন সুর্য, চন্দ, বায়ু বহ্নি প্রভৃতি অপর 
অবিরুন্ধ ধর্ম সকল অবস্থিত, পরতত্বের ‘স্বরূপ’ অর্থাৎ শ্রীভগবৎ-স্বরূপের 
অন্তর্গত অবিরুদ্ধ ধর্ম বা গুণ সকল যে, তাহা হইতে বিলক্ষণ অর্থাৎ 
তদতিরিক্ত, ইহা নিয়োক্ত শা্ববাক্য হইতে প্রমাণিত হইয়া থাকে: 


শ্ৰীভগৰৎ-স্বরূপ এবং স্বরূপ হইতে শ্রীনামের অভেদত ১৭৯ 





নবৈ নদেবালুরমত্যতির্ঘ্ ন স্ত্রী ন যণ্ডে! ন পুমান্‌ ন ছ্থঃ। 
নায়ং গুণং কর্ম ন সর্ব চাসন্িবেধশেষেো জয়তাদনেষঃ ॥ 

(শ্রীভাঃ | ৮1৩২ ) 
অর্থাৎ তিনি (শ্রীভগবান্) দেব, অন্তর, মত্যভীব, | 





পুরুষ অথবা! অপর কোন প্রাণী বিশেষ -নহেন, অর্থাৎ পূর্বোক্ত দ্রব্য নহেন, 
গুণ এবং কৰ্মও নহেন ; এমন কি ( তদীয় বর অন্তর্গত) সদ 





আবস্থিত ও অশেষ কল্যান-গুণাস্বুক সেই উড জয়ঘুক্ত গা i 
ধর্মরাজেৱ প্রতি নচিকেতার ভি 
তাহ! স্পষ্টই জানা যাক্স ; যথ।,= 
অন্যত্র ধর্মাদন্তত্রাধর্মাদন্তত্রাস্মাৎ কুতাক্রতাৎ। 


অন্যত্র ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ ষ্তৎ পশ্য সি তছদ ॥ 


অতিরিক্ত সেই স্বরূপেরই সংবাদ অবগত হইতে 
] 








(কঠোপঃ । ২১৪) 

অর্থাৎ ধর্ম হইতে পৃথক, অধর্ম হইতে পৃথক, শক্তিকার্ধ ও এক্তিন্ূপ 

এই কার্ম-কারণাত্মক জগৎ হইতে পৃথক এবং ভূত ও ভবিষ্যৎ হইতে 
পুথক-_এমন যে বস্তু দেখিতেছ, তাহা বল। 

[হার শক্তি বা মহিমারই ইয়ত্ত! হয় না, যাহার অসীম ও অচিন্ত 
সামর্থ্যের সন্ধানে যাইয়া, সীমাহার। বাক্য, দিশাহারা মনের সহিত প্রতিনিবুভত 
হয়,_এতাদৃশ শ্বীয় মহা-বিভূতির মধ্যকেন্্রপে-_আশ্রয়কপে অবস্থিত 
যিনি,__বিভুতির সীমাহীন গহন প্রদেশে বিরাজিত সেই “স্বরূপের' সন্ধান 
যে নিতান্তই ছুল“ভ ও ছুজ্েয়িই হইবে, ইহা সহজে বুঝিতে পারা যায়। 

উর্ণনাভ বা মাকড়সা! যেমন নিজ শক্তি ছারা নিজ সবিশেষ_-সাকার 
শরীর হইতে নিদিশেষ, অর্থাৎ অনির্দিষ্ট আকার তন্তজাল বিস্তার করিয়াও 
(“যথোর্ণনাভিহদয়াৎ-_-৮ শ্রীভাঃ। ১১৯২১) তদতিরিক্ত স্বরূপে অবস্থান 


২৮5 প্রীপ্রীনাম-চিন্তানণি-_বষ্ঠোলাস 





করে; মাকড়সা ও তাহার তন্তজাল একান্ত ভিন্ন না হইলেও, তাহার শক্তি 
বা শক্তিকার্ষরপ সেই নিধিশেষ তঙ্থরাখির সীমা অতিক্রম করিয়াই 
তবে উ্ণনাভ-্বরূপের সন্ধান পাওয়া যার, তেমনি অনন্ত শক্তি বা নিবিশেষ 
মহিম।রাশির মধ্যকেন্দ্রে অবস্থিত পরতত্ব্বরূপের সন্ধান অবগত হইতে 
হইলে, তদীয় সেই নিধিশেষ শক্তিকার্য ব শক্তির অফুরন্ত সীম। অতিক্রম 
করিতে হয়। মাকড়সার তন্তজাল অনন্ত বা অসীম নহে; উহ| পরিচ্ছন্ন 
ব| অসীম বস্তু বলির উহাকে অতিক্রম পূর্বক, তাহার স্বরূপের সন্ধান 
প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব হইতে পারে; কিন্ত শ্রীতগবানের শক্তি লা মহিমাজাল 
অসীম ও অনন্ত । বাকা ও মন যাহার সামান্য অংশও অতিক্রম করিতে 
অশক্ত হয়, সেই সীমাহীন নিধিশেষ বিভূতিরাশি ভেদ করিয়া, তাহারই 
অসীম অভ্যন্তরে তদাশ্রর ও তাহা হইতে বিলক্ষণ, তদীয় স্বরূপের সন্ধান 
পরিজ্ঞাত হইবার পক্ষে যে, কোন সম্ভাবনাই থাকিতে পারে না, এ কথার 
অধিক উল্লেখ নিপ্রয়োজন। অতএব অসীম শক্তি বাঁ মহিমাকাশেরও 
উদ্দ্ব অবস্থিত যাহা,_এতাদূশ অজ্জের পরতবব-স্বরূপের সন্ধান প্রাপ্ত হওয়। 
যে, একমাত্র স্বপ্রকাশ তীয় ইচ্ছা ব! রুপাশক্তি সাপেক্ষই হইতেছে, 
শ্রুতি অতি স্পষ্টাক্ষরেই সে কথার ঘোষণ। করিয়াছেন; 
নায়মাস্ম! প্রবচনেন লভো! 
ন মেধয়া ন বহন! অতেন । 
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য- 
স্তপ্যৈষ আত্ম! বৃণুতে তনুং ্বান্‌। 
( মুগুকো*। ৩৷২৷৩ ) 
অর্থাৎ এই প্রমাত্খাকে ( পরতববকে ) বেদাধ্যাপন বা মেধা ( এন্থার্থ- 
ধারন, শক্তি ) ব! বছ শাস্তজ্ঞান দার! লাভ করা যায় না; যাহাকে ইনি 
বরণ করেন, তাহ! দ্বারাই ইনি লত্য হয়েন ;. তাহার নমক্ষে ইনি স্বকীয়! 
তনু’ ( অৰ্থাত সবিশেষ স্বরূপ ) প্রকাশ করেন। 


হ্রীভগবত-দর্ধপ এবং ব্বরূপ হইতে নামের অভেদ ১৮১ 





এ বিষরে শভীক্মদেব কর্তৃক উক্ত হট পাছেন_ 


টি 


ন শক্যঃস ভুয়া উই স্মাভিবাহ বুহস্পতে | 





যস্য প্রবাদ কুরুতে স ৫ 


অর্থাৎ হে বুহস্পতে ! আপনি ব! আমরা তীহাকে 





নহি, তিনি যাহার প্রতি কুপা করেন, নেই বাকিই তাহাকে নিশ্চয় 
দেখিতে পায় । 

ভক্ভিই ভগনৰতুববকে বে পাকেন; ( ভন্ভিরেনৈনং 
দশরতিণ। শ্রুতিঃ।) তদাীয় ‘ প্রকাশের ইচ্ছা 
এই ইচ্ছার উদ্গম একমাত্র « হইয়া থাকে । যেমন 
স্থর/লোকে পদ্জিনী বিকশিত হইলেও কুমুদিনী নিহিত হয়, এবং 





চন্দালোকে কুমুদিনী বিকশিত ও কমলিনী নিমীলিত হইরা থাকে, (সেইরূপ 
জ্ঞানাদির আলোক সমক্ষে পরতব্বের ‘হরূপ' আবৃত ও শক্তি বা মহিমা 
মাত্র প্রকাশিত হয়, এবং কেবল ই শক্তির সঙ্কোচন ও 
দরপের দর্শন ঘটির। থাকে । ভগবান নিজেই বত 
ন দাধয়তি মাং যোগো ন সাঘ্যং ধম উদ্বব । 
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগে! য্থ। ভকিষমোজিত ৷ 
(শীভা"। ১১/১৪।২০ ) 
অং হে উদ্ধৰ ! আসন-প্ৰাণায়ামাদিরূপ যোগ, তন্তুবিচারক্ূপ সামা, 
বেদপাঠ, তপস্যা, মন্যাস, এই সকল আমাকে শেরূপ বশীভূত করিতে 
পারে নী, আমাতে বধিত! ভক্তি দ্বার! আমি যেরূপ বশীভূত হইয়। থাকি । 
তাই দেখ! যায়, উপনিষ্দের নিবিশেষ ত্রহ্ধদ্শী ঝরযি, ভক্তি সম্বন্ধ লাভ 
করিবার পর, তখন সেই নিবিশেষের অভ্যন্তরে সবিশেষের সন্ধান 
অবগত হইয়া, শক্তি বা মহিযার অতিরিক্ত স্বরূপ্র’ সন্দশন লাভের নিমিত্ত 
সকাতরে প্রার্থনা করিতেছেন । 








১৮২ স্রীল্রীনাম-চিন্তামণি--ধষ্টোল্লাপ 





তৎ তং পূষন্নপাৰৃণু সত্যধর্মীয় দৃষ্টয়ে ॥ ’(বৃণ আঃ )৫!১৫৷১) 

অর্থাৎ জ্যোতিমঁয় আবরণ দ্বারা সত্যন্বরূপ পরত্রহ্মের মুখ-_অর্থাহ 
মুখোপলক্ষিত এ্রবিগ্রহ (স্বরূপ) আবৃত রহিয়াছে। হে জগতপোষক 
পরমাত্মন্‌ ৷ তুমি সত্যধর্মপরায়ণ মাদুশ ভক্তজনের সাক্ষাৎকারের জন্য তোমার 


হিরখুরেন পাত্রেণ সতান্তাপিহিতৎ মুখম্‌। 


এই আবরণ চিত কর। 
‘বাহ রশ্বীন্‌ সমূহ তেজে! যং তে রূপং 


কল্যাণতমং তৎ তে পশ্যামি ৷” (বু আঠ। £1১৫1১ 
র্থাত মদীয় দৃষ্টির উপ্ঘাতক তোমার রশ্মি সকল সংযত কর; তোমার 

তেজ কর ; তোমার যে অতি মধুর--কল্যাণতম রূপ (অর্থাৎ 
স্বরূপ) তাহা! আমি তোমার প্রসাদ্দে পরিদর্শন করি। 
উক্ত শ্ৰতিবাক্যেরই যথার্থ ও স্থম্পষ্ট মর্ম, আমাদিগকে পুজাপাদ 
ই্রচৈতন্য-চরিতামৃতকার নিক্বোক্তপ্রকারে বিদিত করাইয়াছেন, , যথা 

“তাহার অঙ্গের শুদ্ধ কিরণ মণ্ডল । 

উপনিষদ কহে তারে ব্রহ্ম স্থনির্মল ॥ 

চ্মচক্ষে দেখে যৈছে সূর্য নির্ধিশেষ। 

জ্ঞান মার্গে লইতে নারে কৃষ্ণের বিশেষ ॥” 

“বেকু? বাহিরে এক জ্যোতিময় মণ্ডল ; 

কষ্ধের অঙ্গের প্রভা পরম উজ্জল ॥ 

সিদ্ধলোক নাম তার প্ররুতির পার। 

চি্ষস্বূপ তাহা নাহি চিচ্ছক্তি বিকার ॥। 

সর্ষের মণ্ডল যেছে বাহিরে নিরিশেষ |. 

ভিতরে স্্যের রথ-_আদি সবিশেষ ॥ 

তৈছে পরব্যোমে নানা চিচ্ছক্তি বিলাল । 

নিধিশেষ জ্র্যোতিৰিষ্ব বাহিরে প্রকাশ ॥ 


৯.৫ 
Ed 
তে 


জরীভগবং-ন্ৰ্ূপ এবং স্বরূপ হইতে শ্রীনামের আভেদত 





নিরিশেষ তরঙ্গ সেই কেবল জ্যোতি ! 

মাযুজোর অধিকারী তাহ! পায় লয় ৪7 
সুতরাং একমাত্র ভক্তির আলোক ভিন্ন নির্িশেয-ব্হক্মজ্যোতির 
অভ্যন্তরে সবিশেষ ও সমৃত শ্রীভগবজ্স্থজূপের রি অপর কিছুতেই 


সম্ভব হয় ন। বলিয়া, ভ য় নিবিশেষ বা ক্রিরাশি 





ব। মৃহিমামাত্ৰকেই পরতন্ের 
কিছুমাত্র অস্বাভাবিক হয় ন!। 


বলিয়া অনুভব করা 


বিশেষতঃ শ্রীভগবহ-স্বরূপ ও শক্তির পরস্পর যুগপৎ ভেদ ও অভেদ 
সম্থন্ধের অচিন্ত্যত্র হেতু, শাস্ত্রে কোথাও বা অন্দে পক্ষ গ্রহণ পূবক 
শ্লীভগবানের বিভূতি বা শক্তিকাকে শক্তিমানের সহিত অভিন্নরপে 
উল্লেখ কর। হইয়াছে । এইজন্য শ্রতিও অনেক স্থলে শ্রভগবানের বিভূতি 
স্থানীয় এই বিশ্বরূপ অর্থাৎ বিশ্বের নিখিল শক্তি-পদার্থকে শক্তিমান্‌ 
পরমেশ্বরের সহিত অভেদরূপেও নিদেশ করিয়াছেন; কারণ বিশ্বে এমন 
কিছুই নাই,নিজ বিরুদ্ধ ও অবিরুন্ধ শক্তি ছারা তিনি যেরূপে ও থে 
ভাবে পরিণত ন! হইয়াছেন বা ন! হইতে পারেন ; সেই মহা-মহিমময় 
দ পক্ষ উদ্দেশ্য করিয়! (শক্তি- 





নভগবান্‌ হইতে তদীয় মহিমার 
এক্তিমতোশ্চাপি ন ভেদঃ কশ্চিদিাতে !'_বিষ্ণুসংহিতা ) প্রথমে অবিরুদ্ধ 
ধ্ম-লক্ষণে শকতি গাহিয়াছেন,_ 


al 


দেঁবাগ্রিস্তদাদিতা স্বদ্বাযুস্তছু চন্দ্ৰমাঃ। 
তৱেব শুক্রং চদ্ত্রন্থ তদাপস্তাৎ প্রজাপতিঃ 
( শ্বেতাশ্ব* 191২1 ) 
অর্থাং তিনিই অগ্রিৎ তিনি আদিত্য, তিনি বায়, তিনিই চন্দ্ৰমা, 
তিনিই দীপ্চিমান্‌ নক্ষত্রাদি, তিনি ব্রদ্ধাত। তিনি জল, তিনিই 


প্রজাপতি । 





১৮৪ প্রারীনাম-চিন্তামণি - বষ্ঠোলাস 





অতঃপর যথাক্রমে বিরুদ্ধাবিরদ্ধ ধর্লক্ষণে শরবত মিয়োক্ত প্রকারে 


শক্তির সহিত অভেদরূপে শক্তিমান্কে নিদেশ করিয়াছেন 
ত্বং স্ত্রী তং পুমান 
তং কুমার উত ব! কুমারী । 
তং জীর্ণে। দণ্ডেন বঞ্চসি 
ভবসি বিশ্বতোণ্থঃ ॥ 


(শেতাশ্ব” । ৪1৩ ) 


ত্বং জাতে। 


(¢’ 


অর্থাৎ তুমি স্ত্রী, তুমি পুরুষ, তুমি কুমার এবং তুমি কুমারী , তুমিই 
জরাগরস্তরপে দণ্ড হস্তে গমন কর, এবং তুমিই বিশ্বতোবুখ হইয়া] জন্মগ্রহণ 
করিয়। থাক । 
মীলঃ পতদ্ধে। হরিতে লোহিতাক্ষ- 
স্ড়িদ্গর্ত খতবঃ সমুদ্র: | 
অনাদিমং তং বিভূত্বেন বতসে 
যতে| জাতানি ভুৰ্নানি বিশ্বাঃ ॥ 
(শ্বেতাশ্ব* ৷ ৪18 ) 
অর্থাৎ তুমিই নীল পতঙ্গ ভ্রমরাদি, তুমিই লোহিতচক্ষ হরিদর্ণ শুকাঢি, 
তুমিই তড়ির্গ মেঘ, বতু সকল ও সাগর সমূহ ; অনাদিমান্‌ তুমিই 
ব্যাপকরূপে বর্তমান রহিয়াছ,_ থাহা হইতে সকল ভুবন উৎপন্ন হইয়াছে । 
শ্রতি প্রভৃতি শাস্ত্র সকল পূর্দূপে অচিন্ত্য ভেদাভেদ লক্ষণ নিছেশ 
কিয়া, তাহারই পোষকতার জন্য_-সেই পূর্ণ লক্ষণেরই উতয় পঙ্দীয় পৃথক 
উক্তি দ্বারা কোথাও ভেদ লক্ষণে (“স বৈ ন দেবাস্থরমত্যেত্যাদি 1" 
ভড।০।৮৷৩৷১৪ 1; ' আবার, কোন স্থলে উক্ত প্রকার অভেদ লক্ষণে, ("তং 
স্ত্রী ত্বং পুমানসি 1” শ্বেতাশ্ব”। ৪ ৩)-উল্লেখ করিয়া, বিমান ও শক্তির 
যুগপ* পরস্পর এক অচিন্ত্য ভিন্নাতিন্তরই প্রতিপাদন করিয়াছেন। তথাপি 
তক্রি-ভো।ক্সালোকেরর অন্ুদয় কালাবধি, দিগস্ববিস্তুত শক্তিসমূদ্রের অশেষ 


~ 


ভ্ভগবহং স্বরূপ এবং স্বরূপ হইতে ভ্রীনানের শভেদহ ১৮৫ 


বিশেষণনপ নিধিশেত্ 


(বে এসি এ লি 
|| 4 ॥ 





তমিরে দিশাহারা! জনের নিকট পরতব্বের শক্তি 
রর or ele 
ব। ধর্মের অতিরিক্ত কোন শক্তিমান বা ধর্মীয় উপলৰ্ধি হয নাঃ ত 
CL 
সবিশেষ শকি-কার্ষের উপর নিরিশেষ শক্তি পৰশ্থহ পরতব্বের পর্ণ নীম 





বলিয়। এবং সেই শক্তির পরিণাম এই বিএরূপ শক্তি কার্নকে পরতত্ব হইতে 
কে। 


সম্পূর্ণ এভেদ বলিরাই উপলদ্ধি হইয়া থা 





ই 
চু 





জ্ীতগবানের সেই মহামহিমার অচিন্তাভই 


বু তেল i A ৯ 
পারপুণ বিরুক্ষধর্মলক্ষণের পরিবতে উহার অংশ (বশেবের বা কোন এক 
৪৬ £২ 


AM 
সখ 
নি 
4 

A 
ঙ 
4 
॥ 


পক্ষের সর্থনরূপ একদেশ-ধিতা হই 

প্রাহুভাব হইয়। থাকে। এইরূপে জীভগবানের মহিমা সহ্বন্ধে শাস্্ের 

সম্মিলিত ও মধুর একাতানকে ভঙ্গ করিয়া, ঘে সকল কর্কশ বাদ-বিবাদ 

সমৃখিত হয়, সেই বাদ-বিমন্বাদ সকলও যে পরে শ্বরের সেই অতশ্- 

অবিতর্কা_ অচিস্তা বিরুদ্ধর্ম-লক্ষণ্কপ মহামহিমারই উপযুক্ত, একথা শান্ত্- 
শিরোমণি শ্ীমস্ভাগবত ভারঙ্থরে ঘোষণা করিয়াছেন; যথা 

যচ্ছক্তয়ে। বদত1ং বাদিনাং বৈ বিবাদ্সম্থাদ কব ভৰস্তি ৷ 

কুর্বপ্তি চৈষা মুহরা ্মমোহং তস্মৈ নমোহনস্তপ্তণায় ভয়ে ॥ 

২. (ভ্রীভ। ৷ ৬৷৪৷৩১ ) 

অর্থাৎ যাহার বিদ্ধ! ও অবিষ্যাদ্ি ফিক্রন্ধ শক্তি সকল বিবাদরত 

বাদিগণের নিকট কখন বিবাদের ও কখন নঙ্থাদের বিষয় হইয়। থাকে, 

এবং যাহ! সেই সকল বাদিগনের চিত্তে বারংবার মোহ আনয়ন করে, 


সেই অনন্ত গুণের আশ্রশ্থ পরম মহিমময় শ্রভগবানকে প্রণাম করি। 


১৮৬ এীশ্ৰীনাম- চিন্তামণি-_বন্োল্লাস 





কেবল মহিমাকেই পরতত্ব মনে করিয়া, উহ রই বিরুদ্ধাবিরুদ্ধ লক্ষণ 
বিষয়ে নান] বাদ বিসম্গাদ উপস্থিত হওয়। স্বাভাবিক হইলেও) কেবল সেই 
এক্রিমাত্রই যে পরতন্বের পূর্ণ সীমা নহে, তাহার উপরেও যে “শক্তি 
পরতন্র অর্থাৎ পরতব্বের স্বরূপ’ ব) শ্রাভগবন্ততব অবস্থিত খিনি নিখিল 
কলা।ণ-গ্ুণকপে কেবল অবিরুদ্ধধর্ম-লক্ষণ. হইয়া, নিজ অনন্ত ও আচগ্ত্য 
বিরুদ্ধ শক্তি দ্বার! নিখিল বিশ্ব-চরাচররূপে প্রকাশ পাইতেছেন ; একণ! 
শান্মে সুস্পষ্টকপে উল্লেখ দেখা যায়। 
সমস্তাঃ এক্তয়শ্চৈত। নুপ যত্ৰ প্রতিষি তাঃ ॥ 
তদ্বিশ্বরূপরূপং বৈ রূপমন্যদ্ধরেদহৎ । 
সমস্তশক্তিরপাণি তৎ করে|তি জনেশ্বর ॥ 
দেবতির্ষ৪ মনুসটাদিচেষ্টাবন্ধি স্বলীলয়! ৷ 
দ্রগতানুপকারায় ন সা কর্মনিমিত্রজ! ॥ 
( বিষ্ুপুরাণ | ৬1৭1৬৯-৭১ ) 
' অর্থাৎ যাহাতে প্রতিষ্ঠিত সমস্ত শক্তি এই বিশ্ব-বহ্মাণ্ডস্থ পদার্থে 
নিততরূপে বতমান্‌, সেই শক্তি সমূহের অভিন্যঞ্চক এই বিশ্বরূপ শ্রীহরি 
শৈকূপ্য মাত্ৰ । তাহার স্বকীয়্ূস এই বিশরূপ হইতে ভিন্ন । দেব, তির্মক, 
€সনয্যাদি তাহারই শক্তিকণ, তিনি স্বীয় লীলায় এই সকল শক্তিরূপ, 
জগতের উপকারের জন্য প্রকটন করেন। তাহার কোন লীল। মন্স্জ- 
কাধের ন্যায় কমজী নহে। ্ : 
ইচৈতন্া-চরিতামুত গরন্থেও উক্ত হইয়াছে” 
অবিচিন্ত্য শক্তিযুক্ত শ্রভগবান ৷ 
ইচ্ছায় জগতরূপে পায় পরিণাম ॥ 
হরূপের’ অর্থাৎ সবিশেষ শরভগরত্তত্বের উপলদ্ধি, তাহার ইচ্ছা 
সাপেক্ষ ৰলিয়। সাধারণের পক্ষে কেবল তদীয় মহিমা শক্তি-লক্ষণের উর্ধে 
কোন স্বরূপ-ঙ্ষণের অনুভূতি সম্ভব হয় না। মায়ার আবরণ হইতে জাব 


৭ 


শ্রী ভগ গবংস্বরপ এবং স্বরূপ হইতে গ্রীনানের অভেদত্ব ১৮৭ 





সুক্ত হইলেও, অপ্রারুত যমোগন্বার়। স্বারা সেই সিশেধ-- ধূর্ত শ্রীভগবহ 
স্বরপাদি আবৃত থাকায়, সেই আবরণ কেবল ভক্তির আলোক ভিন্ন অন্যত্র 
উন্মুক্ত হয় না। এইরূপে স্বরূপের প্রকাশ না হওয়ায়, তৎকালে নুলিংহ- 
মহগ্ত-কুর্মাদি সবিশেষ, সমূৰ্ত, সচ্চিদানন্দনন, শ্ৰীভগবন্নি ঈতমূর্তি সকলকে 
মায়িক প্রভৃতি মনে করিয়া, তন্নিমিত্ত অপরাধ সঞ্চয়ের সম্ভাবনা ঘটিয়া থাকে: 


৬ 


নং শ্রীভগবানের শ্রুখের উদ ক্ৰ হইতে হহ। বুঝিতে পারা যায় 





অবাক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্তন্তে মামবুহুয়ঃ ! 
পরং ভাবনজানন্কো মমাবারমৃন্তভ্তমম্‌ ॥ 
নাহং প্রকাশঃ সবশ্য যোগমায়াসমাবুতঃ ৷ 
যূঢ়োহয়ং নাভিভীতি লোকো মামত্রমবারম্‌ ॥ 
(ক্ষীতা। ৭1২৪-২৫ ) 
অর্থাৎ আমি অব্যক্ত হইলেও, কিন্ত 


al 
এ 
্ 
রঃ 


বু আমার 
নিত্য, সর্বোতকষ্ট পরমন্বরপ না জানার, মায়াতীত স্বামাকে বাক্তি- 
ভাবাপন্ন (অর্থাৎ প্রাকৃত অনুষ্থমত্হ-কর্মাদি ভাবপ্রান্ত) মনে করে। 
আমি আমার যোগমার দ্বারা প্রচ্ছন্ন থাকি বলিয়া সকলের নিকট প্রকাশ 
হই নাঃ এই নিমিত্ত যূঢ় লোকে স্বরূপতঃ আমাকে জন্মরহিত ও অব্যয় 
বলির। জানিতে পারে না। (অর্থাৎ তাহারা জ্বামার অবতার সকলকে 
প্রারুতের মতই বোধ করিয়া থাকে । ১ 
রূপ, রসাদি প্রাকুত বিষয় সকল যেমন, চক্ষরাদি ইন্দির সামর্থা দ্বার) 

গ্রাহা হইতে বাধ্য হয়, তেমনি প্রকটিত ভগবন্থুতাদিও যখন প্রারুত 
উন্দিয় দার! খ্রাহ হইতে দেখ! যায়, তখন উহাও মানসিক নস্ত__একপ 
মনে কর! যে নিতান্তই অসঙ্ৃত, নারদের প্রতি শ্রভগবানের উপদেশ 
হইতে ইহা বুঝিতে পারা যায় ; ষথা__ 

এতঙ সয়া ন বিজ্ঞেন্ং বূপবানিতি দৃশ্ততে ! 

ইচ্ছন্‌ মৃহ্্ী লঙ্কেয়ম্‌ ঈশোহহং জগ্রতাং গুরু 


টি কক্লীনাম-চিন্তানণি_বষ্ঠো্ল।স 





মায়। হেষা ময়। ফষ্ট। যন্মাং পশ্থাসি নারদ । 
সবভৃতগ্ুণৈযুক্তিৎ নৈবং জং জ্ঞাতমহ'1স 
(মহাভাঃ। শান্তিপহ ৩৩৯৷৪৩-৪৪ ) 

অর্থাৎ আমি রূপবান্‌ বলিয়। পগ্রাকুত নেত্রাদির গোচর হইয়। থাকি, 
তুমি এক্সপ মনে করিও না। আমি সকল কার্ষে সমর্থ এবং জগতের গুরু ; 
গতএব ইচ্ছ। করিলে মূহর্তকাল মধ্যে অদর্শন হইতে পারি। হে নাদ! 
সমন্তভূত-গুণযুক অর্াৎ শব্দস্পশা [দিধুক্তরূপে আমাকে যে দেখিতেছ, 
ইহ। আমার কষ্ট মারা আমাকে এই প্রকারে জানা তোমার উচিত 
নহে। 

তাংপর্য, ভগবানের ৭ সাকল্যরূপে বলিতে পারা যায় নাঃ নেই 
জন্য তিনি ‘এনাম!’ বলিক্ন। এবং তাঁহার কূপ চিন্ময় ব। অপ্রারুত বিধায় 
‘অর্লপ’ বলির শাঞ্চে কীতিত হয়েন। ‘নিপুণ’ অর্থেও সেইরূপ প্রারুত 
গুণ-রহিত বলিয়াই জানিতে হইবে। প্রারুত ক্ূপবিশিষ্ট বলিয়া যেমন 
প্রাকৃত বস্তু নয়নগোচর হয়, তদ্ধপ শ্রীভগবানও যে -চক্ষুরাদি ইন্দ্র 
মামর্ধো গ্রাহ হয়েন, হে নারদ ! তুমি এরূপ নিশ্চয় করিও ন]! ভগবান, 
এই কথ। বলিয়া, চিদানন্দময় নিত্য রূপনন্ত। থাকিলেও আপনার অদৃশ্য তা 
কীতন করিয়া, এতনদ্দ্বার! স্বরূপের স্বপ্রকাশত| লক্ষণ দেখাইয়াছেন। 
সেইকূপের দর্শনাদি যে একমাত্র তাহার অকুষ্ঠিত ইচ্ছাই কারণ, এই এভিপ্রায়ে 
“ইচ্ছন, মহত মগ্বেয়ম্তএই অর্দপদ্য বলিলেন । 'নশ্বেয়_অনৃশ্ঠ 
হইতে পারি। যেহেতু “নখ ধাতুর অর্থ ‘অদর্শন’। তথাপি আমাকে 
যে ভূতগণে যুক্ত অর্থাৎ প্রাকৃত বিষয় দর্শনাদির ন্যায় দেখিতেছি, ইহ! 
আমার মায়।; তুমি এই প্রকারে আমাকে জানিও ন|; অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ- 
খন ও স্বপ্রকাশ বলিয়াই জানিবে। উক্ত গ্লোকের সারমর্ম পরম পুজাপাদ 
প্রমদ্রপ গোহ্বামিচরণ, তদীয় শ্রনঘুতাগৰতামুতে একটি শ্রোকে : প্রকাশ 
করিয়াছেন ৮ 





গ্রীভগবং-স্বরূপ এবং স্বরূপ হইতে্রীনামের অভেদ ১৮৯ 





ততঃ হরংপ্রকাশত্বশক্ক্যা স্বেজ্ছাপ্রকাশয়া। 





লৌোহভিবান্ডো ভবেন্নেতে ন নেত্বিষয়ত্তঃ ॥ 
অর্থাথ। অতএব সেই ভগবান নিজ ইচ্ছায় প্রকা*মানা 'শ্বয়ং 
প্রকাশশক্তি দ্বারা নয়নেক্দির সমক্ষে অভিব্যক্ত হয়েন ; কিন্তু প্রারুত 
নেত্রের- বিষয় বলিয়। নেত্রে অদ্ডিব্যক্ত হয়েন না! এ বিষয়ে পন্পুরাদেত 
উক্ত হইয়াছে + 


অর্থাৎ, ভগবান, এরম সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ, জুতরাং অধোক্ষজ 
( "অধঃরতমিন্জিয়জং যেন তং শ্রীজীবঃ।) অর্থাৎ চক্ষুরাদি 





প্রাকৃত ইন্দ্রিয় জানের অতীত হইয়া নিজ ইচ্ছাশক্তি প্রভাবে তক্রদ্বনের 
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০১ 


নয়ন মমূ্ষে স্বরূপ প্রকাশ কারয়া থাকেন! 


এই বর ভক্তিভাব ভিন্ন অপরের পক্ষে, শক্তির অতিরিক্ত স্বরূপের 
উপলব্ধি হইবার কারণ না থাকায়, তদীয় নিবিশেষ শক্তি বা মহিম! 
লক্ষণকেই ত্রহ্ষ-লক্ষণ বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে, এবং তৎকালে ব্রহ্ষ' বা 
“রতন বলিতে তদীয় সেই নিধিশেষ মহিযার অতিরিক্ত নাম-্ূপ- 
'গণাদিযুক্ত কোন সবিশেষ স্বরূপের ধারণ! করা সম্ভব হয় না। তাই 
বেদাঁদি শাস্ত্রের বহস্থলে বহুগুকারে স্বরূপের সবিশেষন্ধ অর্থাৎ সমূর্ত ও 
সচ্চিদানন্দ-বিগুহ লক্ষণাদি বিষে স্পষ্টই উল্লেখ থাকিলেও, সেই সেই 
উক্তির মৃখ্যার্থের পরিবর্তে লক্ষন! বা কল্পিতার্থ গ্রহণ করিরও, শ্বমত 
পোষণ করিবার প্রয়াস দেখা যায় । একই ম্বতঃপ্রমাণ বেছাদি শাস্ববাক্য 
সকলের মধ্যে কোন স্থলে মুখ্যার্থের গ্রহণ ও কোন স্থলে কল্পিতার্থকরণরূপ 
একদেশদথিতা,_ ইহা দ্বারা যে, শাস্ত্রের উপযুক্ত সম্মান ও সমন্বয় রক্ষিত 
হয় না, এ কথার অধিক উল্লেখ নিস্য়োজন | 

নির্ধিশেষ-তরদ্ধ” বা শক্তি রূপ ব্রহ্মের অতিরিক্ত মে সবিশেব-্রহ্ধ? 


ক শ্ীপ্রীনাম-চিন্তামণি-_ষ্ষ্টোল্লাস 


বা! বর্ন্থকূপণ বিমান, আছেন, আতিতে ইহাই স্প্ই উল্লেখ দেখা যায়। 
কেনোপনিষদে { ১৪-২৬) “ব্ৰহ্ম হ দেবেভেয| বিজিগো-” হইতে আর্ত 
করিয়া, “ততো হৈষ বিদ্বাঞ্চকার ত্রচ্ষেতি !” পর্মন্ত, এই উক্তি দারা ত্রহ্ম যে 








নিধিশেষই নহেন,__তদতিরিক্ত 'ও তদাশ্রয় সবিশেষ-্রঙ্গ ব) ত্রহ্ম্বরূপে 
ভিনি যে নিত্যই বিদ্যমান, আছেন, কল্পিতার্থ না করিয়। উক্ত শতি 
বাক্যের খৃথ্যার্থ গ্রহণ করিলে, ইহাই বুঝিতে পারা যায়। উক্ত শ্রতির 
অনুবাদ মাত্র নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে ৮ 

দেবান্থুর সংগ্রামে ব্র্গই অন্রদিগকে পরাজয় করিয়া, দেবতাদিগকে 
সেই বিজয়ের ফল প্রদান করিলেন। সেই ব্রন্মেরউই বিজয়ে দেবতাগণ 
মহিমান্বিত হইলেন ॥ কিন্ত তাহারা মনে করিলেন এই রিজদ্ধ আমাদেরই, 
_ এই মহিমা আমাদেরই | 

তিনি (ব্রঙ্গ) ইহ। জানিতে পারিলেন, এবং তাহাদিগের সন্মুখে 
আবিভূতি হইলেন। কিন্ত সেই পৃল্যন্বরপ যে কে ইহা তাহারা জানিতে 
পারিলেন ন।। 

তাহার! অগ্রিকে বলিলেন, হে জাতবেদ (অর্থাৎ সর্বজ্ঞ)! এই 
পৃদনীয় স্বরূপ যে কে তাহা জানিয়া ( আইস) | অগ্নি বলিলেন তাহাই 
হউক । 

অগ্নি তাহার নিকট গমন করিলে, তিনি ( ব্রহ্ম ) বলিলেন, তুমি কে? 
অগ্নি বলিলেন, মামি অগ্নি ; আমি জাতবেদ । 

ব্ৰহ্ম বলিলেন, এমন প্রসিদ্ধ যে তুমি, তোমাতে কি শক্তি আছে ? অগ্নি 
বলিলেন, পৃথিবীর যাহা কিছু, আমি সে সমুদয় দগ্ধ করিতে পারি। ইহা 
দগ্ধ কর,_এই বলিয়া ত্রহ্ম তাহাকে একটি তৃণ দিলেন । অগ্নি সেই তৃণের 
নিকট গমন করিয়া! সমুদয় বলের সহিত চেষ্টা করিয়াও উহাকে দগ্ধ করিতে 
পারিলেন না। তিনি তাহার নিকট হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া বলিলেন, 
এই পুজনীয় রূপ যে কে আমি তাহ জানিতে পারিলাম ন1। 
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অনন্তর দেবতার] বায়ুকে বলিলেন, হে বারে! ইনি যে কে 


তুমি তাহ! জানিয়া আইস | বায়ু বলিলেন, তাহাই হউক। বায় 
তাহার নিকট গমন করিলেন । ব্রহ্ম বলিলেন, তুমি কে? বায় বলিলেন 


আমি বাঘু মি মাতরিশ্বা। 
ব্র্গ বলিলেন তোমাতে কি শক্তি আছে! বার বলিলেন, পৃথিবীতে 
ঘাহা কিছু আছে, আমি সে সমন্তুই গ্রহণ 
ইহা গ্রহণ কর,_এই বলিয়। ব্রহ্ম তাহ 







নেই তৃণের নিকটবতা হইরা সমূদর 
করিতে পারিবেন না। তখন তিনি 
হইয়া বলিলেন, এই পূজনীয় 
পারিলাম না। 

অতঃপর দেবতারা ইন্দ্রকে বলিলেন, হে মধ্বন্, ! তুমি ইহাকে জানিয়া 
আইস। ইন্দু বলিলেন, তাহাই হউক | তিনি তাঁহার নিকটবর্তী হইলেন ! 
কিন ব্ক্ম তাহার স'যুখ হইতে তিরোহিত হইলেন । 

ইন্দ্র সেই আকাশেই স্ত্রীকূপিশী অতিশয় শৌন্দ্যমান। হৈমবতী 
উমাকে (যোগমায়াকে) আবিভূ্তা দেখিয়া তাহার নিকট: গমন পৃৰক 
জিন্ঞামা করিলেন, এই পূজ্য স্বরূপ কে? 

তিনি বলিলেন, ইনি ‘ব্রহ্ম; ব্রহ্মপ্রদত্ত বিজয়েই তোমরা! এরূপ 
মহিমান্বিত হইয়াছ। উমার সেই বাকা হইতেই উন্দ্র জানিলেন যে, 
ইনি ব্রঙ্গা। 

রহ্ম-্বরপের আবিভীৰ উক্ত প্রকার বর্ণন| করিয়া, অতঃপর সেই 

শতিই উল্লেখ করিয়াছেন ২ 

“তন্তৈষ আদেশো হদেতস্বিছাতে; ব্যহত! ইতীতি গ্বমীমিবদ! 
ইত্যধিদৈবতম্‌।” (কেনোপ ৷ ২৯) 

অর্থাৎ সেই ব্রদ্ধের এই ঘে প্রকাশ*__ইহা। বিছ্াৎ প্রন্কাশ তাঁহার স্যার, 


১৯২ শ্রীআীন 'ম-চিন্তানণি-- য্োল্লাস 





নিকট ব্রদ্ধের এই প্রকাশ, ইহ কষ নিমিযের ন্যায় 


দেবতাদিগের 
হইয়াছিল। 

সবিশেষ ব্র্ধত্রপের এই যে অমাক্‌ প্রকাশ, ইহারই সম্যক ও পূর্ণ 
আবিতাৰ যাহ, তাহাই ভগবত প্রকাশ |  ভগবত্তব্বই ব্ৰহ্ম ব। পরতকের 
পূর্ণ স্বরূপ । নিধিশেষ ব্রহ্ম যাহা, তাহ। পরিপূর্ণ সবিশেষ ব্রহ্ম অর্থাৎ 
ভগবতত্বেরই মহিম। বিশেষ । 

শ্ীঞ্ষই তগবতব্ের পরাবস্থার মীম শর্ধা২ পরিপূর্ণ স্বরূপ । তিনিই মূল 
ভগবতন্ব ব। “স্বয়ং ভগবান” (ক্ৰষ্ণপ্ত ভগবান্‌ স্বরম” | প্রীত ১1৩২৮) 
শীরুষ্ই পরতব্বের পরিপূর্ণ স্বরূপ ও সীমা) - (“মত্তঃ পরতন্বং নান্যৎ 
কিঞ্চিদস্তি বনগ্য় 1৮-গীতা ৭৭) তাহার সমান ২! তাহা হইতে শ্রে্ঠতর 
আর কিছুই নাই (“ন ভততসমশ্াভ্যুবিকশ্চ দৃশ্যাতে”। শ্বেতাশ্বণ (৬৮) 
ভরনারায়ণ-রাম-নুসিঃহ-মৎস্য- -কুণাদি নিখিল ভগবৎ-স্বরূপ সকল তীহারিই সম্যব 
সবিশেষ প্রকাশ ; অন্তৰ্যামী পরমা[ত্ম-হ্বরকূপ, তাহচারই আংশিক সবিশেষ 
প্রকাশ » ব্র্গন্থরূপ, তাহারই অসম্যক মবিশেষ প্রকাশ ». তিনিই স্বীয় 
এহিমাযোগে স্বাস্ত্যামী ও সর্বব্যাপক বনিয়। তাহাকে বিষ্ণু বল। হয়। 
অপর যাহা কিছু তৎ্সনুদয়ই তদীর শক্তিত্রয়ের অন্তর্গত অর্থাত 
তাহারই মহিমা ও বিভূতি 5 সতর২ং, কেবল তাহার শক্তি বা মহিমার 
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য়ে পূর্ণ জ্ঞান শহে। শক্তিত্রয়ের সহিত প্রীরুষ্বূপের থে 
জান, তাহাই পরতত্ব . বিষয়ে প্রকৃষ্ট ও পূর্ণজ্ঞান। তাই প্রীটচতন্- 
রতামতে উক্ত হইয়াছে ৮» | 
কুফর স্বরূপ আর শক্তিত্রয় জ্ঞান । 
যার হয়, তার নাহি রুষ্ণেতে অজ্ঞান । 
শ্রচেষের উল্ত শক্তিত্রর বা মহিমা, . যুগপৎ, বিরুদ্ধাবিরুদ্ধ অশেষ 
অচিন্তা বিশেষণযুক্ত বলিয়া সাকলো উহাকেই 'নির্ধিশেষ-বরক্গ বা 





১৯৩ 


আঁভগবং-ব্বরূপ এবং স্বরূপ হইতে শ্রীনামের অভেদহু 





নিধিশেষ পরত্রন্ম বল! হয়; (“মদীয়ং মহিমানঞ্চ পরব্রন্মেতি শক্দিতম !” 
প্রীত” ৮৷২৪৷৩৮ ) 

মহিমময় প্রীরু্* ও তদীর মহিমায়, অর্থাৎ 
শক্তিমান এবং শক্তির মধ্যে পরস্পর যুগপৎ ভিন্নও হয়েন, * 
ভিন্ন নহেন, অভিন্ন নহেন;--এইরূপ এক অচি 


ব্রহ্ম’ পরত্রঙ্গ' পুরণব্রহ্গ' প্রভৃতি পরতন্থ নির্দেশক, শাস্থো 





উদ্দেশ্যে ও শক্তির উদ্দেশ্যেঁ--উভয়ত্রই প্রযুক্ত হই! ? 





সবিশেষত্ব বোধক হয়, সেখানে উহা স্বরূপের উদ্দেশ্যে 
নিধিনেষত্ব বোধক, সে স্থলে উহা শক্তির উদ্দেশে এ 






বুঝিতে পারিলে, এ সকল শের অর্থ সম্বন্ধে জটিলত 





রঙ্গ” শান্সে একথার স্পষ্ট উল্লেখ দেখ! যায় ; যব, 


যস্য প্রভ। প্রভবতে! জগদপগ্তকোটি- 
কোটিষশেষবন্থধাদিবিভূতিভিব্ম্‌। 


তদ্বর্গ নিফলমনন্মশেষভূভং 


৩৯ 





গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ৷ (ব্রহ্মসংহিত!। €9০) 
অথাৎ, যিনি কোটি কোটি ব্ৰহ্মাণ্ডে অশেষ বনুধাদি-বিস্থৃতি ভেদে ভিন্ন 
হইয়াছেন, সেই নিল, অনন্ত, অশেষভূৃত ব্ৰহ্ম যাহার শীঅঙ্র-জ্যোলিঃ, 
আমি সেই আদিপুরুঘ গোবিন্দকে ভজনা করি । 
বিষণ পুরাণেও উক্ত হইয়াছে, 
ব্ৰহ্মাদি ব্রহ্ম বিষ্ণো তং তমেব রঙ্গনঃ বপুঃ । 
স্রষ্টা ব্রঙ্গনিদীনঞ্চ শুক্্ষ তমেব "হি 
অর্থাৎ হে বিষ্কো! তুমি ব্ৰহ্মাদির আদি ব্রহ্ম । ব্রহ্ম তোমারই 


বপু। তুমি ব্রন্ধের স্রষ্ট! ও নিদান ; অতএব তুমিই শুদ্ধ বহ্ধ । 
১৩ 





১১৪ প্রীশ্লীনাম-চিম্ভামণি-_বষ্ঠোলাস 





৮ ক DY BEL ৯ টি, 
পত্রঙ্গণো হি প্রতিঙ্গাহম” (গীত) ১৪২৭) শ্রিত্রগবানের এই 
নজোক্তি হইতে তাহার সেই সবিশেষ উবিগ্রহকেই নিবিশেষ ত্রন্ষের 


তষ্ঠা বা আশ্রয় বলিয়া নির্দেশ করিতে দেখা যায়| উহার অর্থ ধর 


খু 
Ee 
চে 
না 


{ এইবূপ লিখিয়াছেন, “অ্ক্মণোহহঃ প্রতিষ্ট। থনীতূতং ঙ্গৈবাহম্‌। 


> 


যথা প্রকাশ এব সুর্বমগুলং তদ্বদেবেতার্থঃ |” অর্থাৎ ত্রন্মের 
প্রতিষ্ঠ। বা ঘনীভূত ব্ৰহ্মই আমি। ঘনীভূত তেজোবিগ্রহ শর্যমগ্ডল যেমন 
কিরণ পুঞ্জের আশ্রয়, তদ্রপ আমি নির্ঠিবেষ ত্রন্মের পরমাশ্রয় । 

প্রভাস্থানীর নিবিশেষ ব্রহ্ম হইতে 
বিষয়ে নিয়োদ্ধত শান্বোক্তি সকল হইতে 






সবিশেষ ভগবং-স্বরূপের উতৎকর্ম 
ত€ ভ্রানা যায়। যাহার! সাকার ও 
সবিশেষ বলিয়া শ্রীভগবনু্তিকে প্রাকৃত বা মারনিক তি মনে করিয়া 
নির্বিশেষ ও নিধি ব্রদ্দকেই পরতন্বের সর্বোহকরষ্ট ভাব বলিয়া বিবেচনা 
করেন, তাহাদিগের সেই ভ্রম সংশোধন জন্য শান্ে উক্ত হইয়াছে, 
তদজ্যি, পক্ভ্ীমন্নথচজ্মণিপ্রভাং | 
আহঃ পূর্ণবক্মনোহপি কারণৎ বেদদুগমিম্‌ ॥ 
(বরাহ সংহিতায়াম্‌। ২1৭৭), 
ইহার অর্থ,তীহার (্রকষের ব! ভগবানের ) বেদগুহা প্রীচরণ- 
সবোজের শ্রীমন্নখ-চন্্রমণির কিরণচ্ছটাই পূর্ণ ব্রহ্মের কারণরূপে কীন্তিত হইয় 
থাকেন । 


বরদ্মের পরাবস্থ। ব] পরিপূর্ণ স্বরূপ ভ্ীরফ, সবিশেষ, সাকার, 
সাচচদ [নন্দ রা অবিরুদ্ধ-ধর্মময় অর্থাৎ কেবল কলাণ-গরণময় হইলে ৪ 
সবসমর্থ তিনি, তাই নিজ শ্বরূপের নিতা সত্তা! ধারণ করিয়াও ইচ্ছমাত্রেই 


০২২৯-২২-৯০ ০২০ 








51  রাহলংহিত 1র উক্ত ঠেক হার 
ঘরই সংহিত। (পুথি নং1|. নি 168) কলিকা ৩, এপ্রিয়াটিত ৫ সানাইটি এ 
শ্ন্দিত। 








এহ সারে 


স্ীভগবং-প্ররূপ এবং স্রূপ হইতে আনামের আভেদহ ১৯৫ 
দ্বার সাকার, নিরাকার সূত, অযুত 
দি বিরুদ্ধ কিন্বা অবিরুদ্ধ_যে কো 
ন সর্বশক্তিমান । যুগপ 


{১ 
ভাব প্ৰকাশ ন তাহার অপ্রতিহত মহিমা বা, 














AY 
বু | 
EC 
সখ 


উক্ত হইয়! থাকে ৷ যথাকমে নিয়ো করূপে পরপর 
সমষ্টির উপর সেই মহিমময় শত্তিমানের অর্থাৎ 
হইবে । 


(সি) 


তাঁহার মধ্যে কেবল এক্তিক্ূপ যাহা, তাহা নিধিশেষ ; কুভরাং 





4 বণেব সাকার বা সমৃত I 
শক্তিমানে বা স্বরূপে যে বিশেষত, সাকারত্‌ প্রভৃতি ধর্ম বিদ্যমান, তাহ। 
উক্ত শক্তিকার্মের সবিশেষত্থ, সাকারত্ব প্রভৃতি হইতে বিলক্ষণ বাঁ অতিরিক্ত 
ধম এবং উহ্‌ কেবল ভক্তিগ্ৰাহ_সে কথা পূবে বল? হইয়াছে | 

এখন বিচাধ বিষয় হইতেছে এই যে, প্রত বা ব্রঙ্গবস্তরকে 'এক’ 
মাত দ্বিতীয় রহিত চা ব্ৰহ্ম"! ছান্দো০। ৬:২২) 
বলিয়াই শাস্ত্র নিদেশ করিয়াছেন যে বস্তুর 'সজাতীয়ঃ ও “বিজাতীয়? 
ভেদ আছে, তাহাকে কখনও ‘এক’ বা অদ্বিতীয় ৰল! যাইতে পারে না। 
স্জাতীয় ভেলের অর্থত_তৎ্সনুশ স্বয়ংসিদ্ধ অপর বস্তুর বিদ্যমানত; 
যেমন মস সদশ অন্ত মন্তুয্যের ৰিদ্যমানতায়, মন্তক্তের সহিত মন্ুষ্কের যে 


১৯৬ শ্রীহ্রীনাম-চি্ত শি যাষ্টোল্াস 








ভের,-উহবাকেই 'সক্গাতীয়-ভেদ" কহে । বিজা তীর । ভেদের অর্থ-তিৎ 
বিসদুশ স্বপ্বংসিদ্ধ অন্য বশর বিদ্যমানত! ; যেমন মন্তরয়োর বিসবূশ যুগের বিদ্ধা- 

মানতায় মন্তযোর সহিত মগাদির যে ভেদ, উহাকেই “বিজাতীয়-ভেদ" কহে। 
ব্রহ্ম বা পরমেশ্বর হইতে তৎ্সদুশ বা তংবিসদুশ অপর শ্বয়ংসিন্ধ বস্তু ন। 
থাকায়, বর্গবশ্তকে ‘এক! রং যাহার দ্বিতীয় নাই--এইকপ অদ্বিতীয় 


বন্ধ ধল! হয়। 


এক বস্তুতে অবস্থিত তাহাই নিজ বিভিন্নভাব বা বিশেষ বিশেষ 
১ ইতি কহে। যেমন পুনে অবস্থিত তাহার বর্ণ, গন্ধ, মধু 
মধু, রি ও গন্ধ হইতে, এবং গন্ধ, বর্ণ ও মধু হইতে পৃথক . 
হইলেও ‘ধর্মী’ অর্থাৎ পুপ্প হইতে উক্ত ধর্ম" সকল অতিরিক্ত অর্থাৎ স্বত্ব 
বা স্বয়ংসিদ্ধ কোন বন্ধ নহে | উহার এক পুশেরই স্বর্ুপগত বর্ম বা স্বভাব 
বিশেষ। ধর্মীতে ধ্মীতে যেরূপ ভেদ হয়, কিস্বা এ আস্মগত ধৰ্মে ধর্মে 
ধেরূপ ভেদ হয়, ধর্মী ও ই তাহার নিজ ধর্মে সেরূপ ভেদ হয় ন!। ধর্ম সকল 
ধ্মার অন্তর্গত থাকায়, ইহ। দ্বার! সেই ধর্মীর অতিরিক্ত দাং তাহা হইতে 
স্বতন্ত্র ব! স্বয়ংসিদ্ধ অপর কোন ধর্মী উৎপন্ন হয় না; সুতরাং সঙ্গাতীয় ও 
বিজাতীয় ভেদশুন্য ‘এক’ বস্তু যাং], তাহাতে স্বগত-তেদ অর্থাৎ নিজ 
ভাব-বৈশিষ্ট্য বিদ্ধমান্‌ থাকায়, তন্বার। সেই নগ্তর একতের হানি হইতে 
পারেনা বস্তুর বাহিরের ভেদ যাহা, অর্থাৎ কোন এক বস্তু হইতে 
বয়ংসিদ্ধ তদতিরিক্ত বপ্তর বিদ্বমনতাই দ্বৈতভাবের অর্থাৎ দ্বিতীর প্রভৃতি 
সংখা! ভাবের উৎপাদক হইয়া থাকে, কিস্ক কোন বস্তুর স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য 
দ্বারা তাহার একবের হানি হয় ন! 

বস্তুর স্বভাব বৈশিষ্ট যাহা, তাহাকেই তাহার স্গতভেদ্ বলা যায়! 
ধপ্ত মাত্রেরই নিজ ভাব আছে; নিজভাবে অবস্থান না করিয়া__কতকগুলি 
ভাবকে ন! ধরিয়া, কেনি বন্তরই সতা থাকিতে পারে ন।। যে বস্তুর 





ভ্রীভগবং-দরূপ এবং স্বপ হইতে আনামের অভেদত্ব ১৯৭ 





কোন ভাব ব| বন নাই সেরূপ কোন বঙ্ুও নাই। প্ুশ্ণে যদি বর্ণ, গন্ধ, 
মধু 'ও কোমলতা প্রভৃতি তাহার স্বভাব না থাকে, তবে সেরূপ পুস্পের 


সত্তাও ‘নাই’ জানিতে হইবে ॥ যাহার কোন নিজভাব নাই, তাহাই 


‘অভাব’ বা এ 1 অবস্থ* কেবল তাহাতেই 


4 এ 


কোন ‘স্বভাব’ রূপ স্থগতভেদ থাকে না! তএব বস্তুর একত্র স্থাপনের 
বিজাতীয়-ভেদ যেমন ন! থাকা আবশ্যক, তেমনি 


উক্তপ্রকার স্থগত-ভেদ থাকাও প্রয্নোজন ; নচে বস্তুর বন্ততই সিদ্ধ হয় ন।। 


জন্য সভাতীয় ও 





তাই শ্রীমজ্জীৰ গোস্বায়ীচরণ ) শতদেবং 
দর্ণরত্বাদিঘটিতৈবকু গুলবদ বস্থন্তরপ্রবেশেনৈব যম প্রতিবেধাতে ইতি স্থিতম্‌ ।” 
( ভগবত টি সর্বসংবাদিনী ) 

অর্থাৎ এইরূপ স্গগতভেদ অপরিহার্ | কিন্ত স্বণাদিঘটিত কুণুল যেমন 


বর্ণ হইয়া কৃণ্ডলাকারে উহ! হত" পি এভেদও সেই প্রকার। 
ইহাতে যেমন অপর ( স্বয়ংসিন্ধ কোন ) বস্তুর প্রবেশ দ্বারা ভেদত্ব ঘটে না, 
এ স্থলেও (সেইরূপ 1--(প্ডিত রসিকমোহন বি) রত অন্তবাদ। ) 

অতএব ব্রহ্ম-লক্ষণে স্বজ রি 
বৈশিষ্টাূপ স্বগতভেদ অপরিহাধই 
ও বিজাতীয় ভেদ নিষেধ হইলেও, উক্তপ্রকার  স্বগততেদ স্বীকার 
করিয়া, ্র্মস্বরপের একত্রেই অন্তর্গত বহুত্বের বাতা (“পরাস্ত শক্তি- 
ধিবিধৈব আয়তে-। শ্বেতান্বত | ৬৮) পূৰোক্ত অচিন্ত্য বিরুদ্ধা- 
বিরুদ্ধপম্রূপে কীতিত হইয়াছে । ব্রহ্মন্থকূপে এতাদুশ স্থগতভেদ অর্থাৎ 
স্বভাব বা স্বখক্ষির বৈশিষ্ট্যের বি্বমানতায় তদীয় অছ্িতীয়ত্রে ব্যতিক্রম হয় 
না; বরং আহা না থাকিলে, অর্থাং ব্রহ্মকে ভাবহীন বা নির্ধর্মক বস্তু 
বিলে, তাহার একত্ব স্থাপন করতে ষাইয়। তন্থারা কেবল অভাবত্ব ব। 
শৃন্তত। স্থাপন কর! হয়। 


তবে যে সকল স্থলে বক্ষে -স্বগিতভেদ নিষেধ কর! হইয়াছে, তাহার 


গয় ভেদ নাই, কিন্তু শক্তি- 








১৯৮ শীশ্রীনাম-চিগ্তামশি--বষ্টোল্লাস 


এইরূপ অভিপ্রায় বুঝিতে হইবে যে,_জীবের দেহ যেমন অপর শ্বরংসিঞ্ 
অস্থি 





পঞ্চভূতের সমাবেশ এবং অস্থি, মজ্জা, মাংস, রক্জাদি বিকার বন্ত,- ক্গ- 
স্করূপের অন্তর্গত সেক্স কোন স্বগত ভেদ নাই,-_উহা কেবল এক চিদনন্দ- 
রসধন ও নিভবরূপভৃতী বিবিধ! স্বকীয়। শক্তিবৈচিত্রীময় বস্ত। 

যেমন শাখা-পত্রা্দির ভাব মু বৃক্ষ, সুতরাং উচার! বৃক্ষ হইতে 
একান্ত ভিনও নহে, অভিন্নও নহে » কিন্তু তদস্বর্গত শাখা, পত্র, পুষ্পাদি 
ভাবের মধ্যে পরস্পর ভেদলক্ষণ বিদ্যমান ; অর্থাৎ যাহা শাখ। তাহা পত্র 
নহে, যাহ। পত্র তাহ পুপ নহে; সেইরূপ ব্রঙ্গের স্বরূপ ও শক্তিতে অচিন্তা 
ভেদাভেদ-লক্ষণ হইলেও তদন্ত শক্তি সকলের মধ্যে পরস্পর তেদ-লক্ষণ 
রহিয়াছে । শক্তি সকলের বৈশিষ্ট্য অনুসারে শক্তিমান হইতে গুথক 
করিয়া দেখিলে উহাদের মধ্যে সজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদ পরিদষ্ট হহয়। 
থাকে ; কিন্তু সেই শক্তি সকল স্বরূপের অর্থাৎ শক্তিমানের স্বগতভেদ ব। 
্ববর্ম ভিন্ন অন্য কোন প্রকার ভেদ মধ্যে গণ্য ন। হওয়ায়, বিবিধ ধর্ম বা 
শক্তিযুক্ত খক্তিমান্‌ ্রদ্ষবক্ধপের একত্ব অর্থাৎ দ্বিতীয়-রাহিত্যই সিন্ধ হইয়াছে । 
সুতরাং ব্রহ্ম-লক্ষণে এইবপ অর্থে স্বগিততেদ মানিয়। লইলে, শান্বোক্তি 





সকলের কোথাও কোন প্রকার অসামগ্ুস্ত ঘটে না। পরত্রক্ম পরমেশ্বর 
খরংসিদ্ধ সজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদরূপ দ্বিতীয় রহিত হইয়া, তিনি আত্মগত 
নিজ বিবিধ! শক্তি-বৈশিষ্ট্য হ্বার] বিরুদ্ধাবিরুদ্ধ নিখিল ধর্ম,__নিখিল দ্রব্য, গুণ 
ও কর্মরূপে প্রকাশ পাইয়|, আবার তাহা হইতে অচিন্ত্য ভিন্নাভিন্ন লক্ষণে 
নিত্যই এক ও অদ্বিতীয় স্বরূপে অবস্থিত রহিয়াছেন; (”্য একো হবর্ণে। 
বধ] এক্িষোগাদ-_-৮ | শ্বেতাশ্বঃ | 81১) 

অতএব এতাদুশ মহা-মহিমাময়: পরমেশ্বরের স্বভাব বা অচিন্ত্য 
আন্মখক্তি সকলের বিদ্যমানতা৷ হইতে, অদ্বিতীয়-লক্ষণ ত্রন্ধে দ্বৈত দোষ 
ঘটিবার অমূলক আশঙ্কার, তদীয় শক্তি-বৈশিষ্ট্য ব! শ্বতাবকেও অস্বীকার 
পূর্ক কেবল নিগুপ, নিরধিশেষ, নিরাকার, নিধর্মক ও চৈতন্যাদি 


ব্রীভগবং দ্রূপ এবং স্বরূপ হইতে প্রীনামের অভেদত্ব ১৯৯ 





লক্ষণ বিশিষ্ট যাহ। ১ সেই ত্ৰহ্মশক্তি বিশেষ বা চিজশক্তি মাত্ৰকেই প্ৰকুষ্ট 
ত্রহ্ম-লক্ষণ বলিয়। প্ৰতিপাদন করিবার যে প্রয়ান, উহা কখনও নিদোষ 
হইতে পারে না; যে হেতু এক্সপ প্রয্নাস করিতে হইলে, 


স্বরূপের পূর্বোক্ত বিবিধ শক্তি ও শক্তিকার্য বাবরের কথা, যাহ। শানে 


ম্পষ্টরূপে উক্ত হইয়াছে,-_নেই শাঞ্সোক্তি সকলের সুখ্যার্থ আচ্ছাদন পুবক 


‘লক্ষণ!’ রূপ বষ্সিতার্থের আশ্রয় লওয়] একান্তই অপরিহার্য হইয়া উঠে। 


ও তাহাদিগের বাস্তবতা শান্ধপ্রসিদ্ধই রহিয়াছে : সেই শাস্বোক্তি সকলের 
বুথ্যার্থ গ্রহণ করিলে চিচ্ছির ন্যায়, শক্তির অপর ত্রিবিধভাবেরও বাস্কবত| 
অস্বীকার কর! যায় নাঃ এবং উহা দার! চিচ্ছক্তির সহিত চিচ্ছতি- 


কার্ষের সজাতীয় ভেদ এবং চি২-শক্তির সহিত জড়শক্কি ও জড়শভি- 





কার্ষের বিজাতীয় ভেরদরপ ভিন্নতা অপরিহার্য হইলেও, শক্তি সকলের 


স্থিত হয় না২_একথ। পুবেই বল! হইয়াছে। তবে: যধি 





শক্তিমানকে অর্থাৎ সবিশেষ ব্র্স্ববূপকে অস্বীকার 
পূর্বক, সেই স্থলে কেবল তদীয় নিৰিশেষ, নির্ঘবক, নিরাকারাদি-লক্ষণ 
চিচ্ছক্তিমাত্রকেই বঙ্গের পরিপূর্ণ ও প্রক্ষ্ট স্বকূপ বলিয়া স্থাপন করিতে হয়, 
তাহ! হইলে সে স্থলে উক্ত প্রকার ভেদ স্থাকারে, সেই চিত্শক্তিরপ ব্রহ্ষে, 





তত্ব উপস্থিত হইর়।, 'একমেবাদিতীরম্১_এই প্রসিদ্ধ ত্রদ্ম-লক্ষণের বাধক 
হইতে পারে; যে হেতু ব্রহ্মের শক্তি সকলের মধ্যে বৈশিষ্ট্য ব! সজা তীয় 
ও বিজাতীয় ভেদ রহিয়াছে । এই কারণে, সেস্ছলে উক্ত চিচ্ছন্কির সত্তা মাত্র 
মানিয়া লইয়া, কক্পিতার্থের সহায়তায়, তদ্ভিন্ন অপর শক্তি ও শক্তিকার্ষের 
অলীকহ ব। স্বপুবৎ মিখাত্ প্ৰতিপাদন কর! যেমন আবশ্যক হয়, তেমনি 
তুৎসহ শক্তির অতিরিক্ত ব্হ্মহ্বরূপেরেও সবিশেষত্ব অর্থাৎ শাস্বোক্ত তাহার 


২০৮ প্রীল্লীনানচিন্তামণি__-যষ্টোল্লাস 





আকার প্রকারাদিকেও সেইরূপ' করিতার্থের সহায়তায় মায়িক! প্রভৃতি 
বলিয়া, ও ব্রহ্মের পূর্বোক্ত প্রকার শ্বগতভেদকেও অস্বীকার পূর্বক যাঁহ। 
সর্বোপরি জয়যুক্ত,--সেই ব্রঙ্প্বরপের চিদানন্দময় সবিশেষ সত্তাকেও 
অপর শক্তি ও শক্তিকাঘ সকলের মতই মায়িক বা মিথা। পর্যায়তৃত্ত ন। 
করিতে পারিলে, কেবল উক্ত চিচ্ছক্তি মাত্রকে দ্বিতীয়-রহিত ত্রহ্ম-লক্ষণে 
নিদেশ করিবার পক্ষে পরল অন্তরায় উপস্থিত হইয়া থাকে । স্থতরা, 
কেবল নিরাকার, নিরধ্মক, নির্ধিশেষাদি লক্ষণ যাহার, সেই চিচ্ছক্তি- 
মাত্রকেই শাস্ত্রসিদ্ধ শক্তিমং ব্রক্মন্বরূপের স্থলাভিষিক্ত করিতে হইলে 
স্বতঃপ্রমাণ বেদাদি শাস্বোক্তি সকলের বহু স্থলেই মুখ্যার্থের আচ্ছাদন 
পূর্বক গৌণ অথবা কল্পিতার্থের আশ্রয় লওয়া ভিন্ন যে, সেরূপ উদ্দেশ্য ও 
সিদ্ধ হইতে পারে না. একথা! একটু স্থিরভাবে চিন্তা করিলে বুঝিতে পার। 
মায়। অতএব শান্ত্রোন্তি সকলের মুখ্য অর্থাৎ প্রধান বা] সুষ্পষ্ট) সরল ও 
সহজ অর্থের দ্বার! ব্রহ্ম-শক্তি ও শক্তি হইতে অতিরিক্ত সবিশেষ ব্রহ্মস্বরূপের 
কথা যাহ! জানিতে পার। যায়, তাহ! মানিয়া লইলে, সেই শান্ত্রসিদ্ধ ত্রন্ের 
‘এক’ ও ‘অদ্বিতীয়’ লক্ষণেরও কোন হানি হয় না; অর্থাৎ বর্গের শক্তি- 
বৈশিষ্টয-রূপ শ্বগততেদ স্বীকার করিয়। লইলে, শান্বপ্রসিদ্ধ তাহার বিবিধ 
শক্তি ও সামর্থ্যাদিকে অলীক বা। মিথ্যা প্রভৃতি বলির! প্রতিপন্ন করিবার 
অযথা প্রয়াসের কোন আবশ্বকত| থাকে না অধিকন্তু ইহ দ্বার, ব্রঙ্গ- 
শ্বরপেরই উপযুক্ত, সর্বশক্তিমন্তা, সর্বসমর্থতারপ অবিত্ক্য অচিন্তা মহা" 
মহিমা সকল ব্যক্ত হইয়। পড়ে। 

তাহা হইলে আমর! বুঝিলাম, উক্ত নির্ধিশেষ চিচ্ছভি-লক্ষণ দ্ধ, 
সবিশেষ ও শক্তিমান্‌ ও্স্বরূপেরই শক্তিবিশেষ হওয়ায়, শাস্ত্র সকল যে 
উহাকে শ্বরূপের অন্গজ্যোতি: বা! প্রভাবিশেষ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, 
তাহা উপলব্ধি করিতে পারিলেই, ত্রহ্ম-নির্দেশক বিরুদ্ধাবিরুদ্ধ সমস্ত 
শাস্সোক্তিরই সমন্বয় ও সহজ সমাধান হইতে পারে) 


শ্রীভগ ৎ-স্ূরূপ এবং স্বরূপ হইতে শ্রীনামের অভেদত ২০১ 


সেই শাস্তোক্তি সকলের সারমর্ম স্বল্পাক্ষরে বিদিত করাইবার জন্ম 
স্মদ্রপ গোস্বামিচরণ তদীয় প্রলঘুভাগবতামূতে নিয়োক্ত শ্লোকটি লিপিবদ্ধ 


করিইয়াছেন ৮ 





ঠা 






ব্ৰহ্ম নির্ধ্দকং বস্তু নিবিশেষমমূতিকম্‌। 
ইতি হুর্যোপমন্তান্ত কথ্যতে তৎ প্রাভাপমম্‌ ॥ 
অর্থাৎ নিপুণ, নির্ধিশেৰ ও অমূর্ত যে ব্রহ্মবস্ত, উহ কুর্যোপম, শীতের 
গ্রভাগ্থানীয় বলিয়্ন। উক্ত হইয়াছেন । 
রহ্গ-স্থরূপের সমাক্‌ প্রকাশ বা পূর্ণাবস্থাই ভগবতস্বরূপ | আবার সেই 
ভগবৎ-স্বর্ূপের পরিপূর্ণ অবস্থা যাহা. তাহাই শ্ররুষম্বরূপ। ব্রহ্ম, 
প্রমাস্মা, ভগবান্‌ প্রভৃতি পরতব্-বাচক সকল শব্জেরই কটিবৃত্তি বা] 
মধ্যার্থ শ্রীকুফেই পর্যবসিত । ত্রক্গ, পরমাত্মা, ও শ্রনারায়ণ-রাম-নুসিংহ- 
মৎকস্য-কর্নাদি ভগবং-্থব্ূপ সকল এক প্ররষ্কেরই প্রকাশ বৈশিষ্ট্য; 
সুতরাং তাহ] হইতে অভিন্ন অর্থাৎ তদেকাত্মই হইতেছেন। সর্বশক্কির 
সহিত পরিপূর্ণ ভগবৎ-স্বরূপই শাস্ে ্ররুফ্-_্য়স্তগবান্” বলিস পরিকীতিত 
হইয়। থাকেন। শীরুষ্ণই পরতন্বের পরিপূর্ণ স্বরূপ । (“মত্রঃ পরতরং 
নান্তৎ কিধিদস্তি ধনঞ্জয় ।-শীতা। ৭1৭) দর্শকগণের ভাব ও অধিকার 
ভেদে, সেই এক পরিপূর্ণ স্বরূপ প্রীরুফ্রেই প্রকাশ বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ বিভিন্ন 
মূতির একাত্মতা বিষয়ে (বহমুত্যেকমৃতিকম্” | আভা? ১০৪৭৭) 
শাস্সে নিয়োক্ত দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইয়াছে; 
মনির্যথা বিভাগেন নীলপীতাদিভিযু ত: । 
বূপভেদমবাপ্রোতি ধ্যানভেদ্দাৎ তথা বিভুঃ ৷ 
(নারদপর্ঞ্চরাত্রে ) 
অর্থাৎ বৈদুর্য মনি যেমন এক হইয়াও নীল পীতাদি বিভিন্ন বৰ্ণযুক্ত 
দৃষ্ট হয়, সেইরূপ অশেষ বৈভবান্ধিত এক শ্রভগবানেরও ধ্যান ভেদে 
বিভিন্ন যুতি ভেদ হইয়া থাকে । 
এক পরিপূর্ণ সর্বকারণ উরকু্ম্বরূপই যে, বিভিন্ন ভাবের অধিকারী 


ক ব্রীতীনাম-চিন্তামণি--বষ্টোল্লাস 





বিশেষের নিকট বিভিন্নূপে প্রকাশ পাইয়। থাকেনা_সকল শাস্বের এই 
সার অভিপ্রায়, জগৎপুজ্য প্রজীবগোক্থামিরণ. তদীয় আঁভগবৎসন্দতে 
নিয়েক্ত দষ্টান্ত ছার! ব্যক্ত করিয়াছেন, 

ষ্টাপ্তণ্চ যথৈকমেৰ প্টবন্্বিশেষাঁপপ্াধয়ববিশেষাদি দ্রবাং নানা বর্ণময়ং 


প্রধানৈকবর্ণমপি কুতশ্চিৎ  স্থানবিশেবাদ্দ ভচক্মুষো।  জনস্ত 





বর্ণবিশেষেণ  প্রতিভাতীতি ।  অন্রাথ গুপট্টবন্ত্রবিশেবাদিস্থানীযুং  নিজ- 
প্রধানভাসাস্থভাবিততভ্তদ্রপান্তরং  ্রীরষ্চরূপং,  তত্তুদণচ্ছবি্থানীয়ানি 


বপান্তরাণীত জ্বেয়ম্‌ ৮? (৪১) 
অর্থাৎ যেমন মযুরকৃষ্ঠি বর্ণের পট্টবন্্র বিভিন্ন বর্ণের প্রকাশক হইলেও, 

তাহাতে সববণণন্তর্গত এক প্রধান বর্ণ বিদ্যমান থাকে এবং উহ! থাকিলেও 

স্থান বিশেষে পতিত নেত্র দর্শকের স্গন্ধে কখন কোন এক বর্ণ” বিশেষের, 
আবার কখন ঝ| প্রধান বর্ণের উপলব্ধি হয়, তদ্রপ উক্ত পট্টবস্ত স্থানীয় 
নিঙ্গ প্রধান শররুফ্যুতিতে অনান্য বণ স্থানীয় অন্যান্য ভগবন্ম তি সকলও 
সন্ভভাবিত থাকেন; আবার বস্তের অপর বর্ণ বিশেষে প্রত ভীতির সমকালে 
যেমন উহার প্রধান বণ” তাহার মধ্যে খাকিরা€ প্রতীতির বিষয় হয় 
না, সেইরূপ মৃত্যন্তরের প্রতাঁতি মমকালে বন্বের প্রধান বণের গ্রায়, 
মূল রুষ্ণমুতিও তাহাতেই বিদ্রমান্‌ থাকেন,_ ইহাই বুঝিতে হইবে। 

এই পৰন্ত আলোচন। দ্বার! আমরা যাহা বুঝিলাম, তন্মধ্যে প্রধান 
জ/তবা বিনয় হইতেছে, 

(১) কেবল শক্তি ও শক্জিকার্ধ বা. মহিমা-লক্ষণে পরতত্বকে যে 
জানা তাহ! তদ্দিষয়ে যথাৰ্থ জ্ঞান নহে, শক্তির অতিরিক্ত 
যে শক্তিমৎ-স্বরপের জ্ঞান, তাহাই পরভন্ বিষয়ে প্রকৃষ্ট জঞান। 
দ্বনপ জানিলে তৎসহ শক্তির বিষয় ছান। হয়, কিন্তু কেবল, 
শক্তির জ্ঞানে স্বরূপ জান! হয় না) সুতরাং সে প্রকার শক্তির 
জ্ঞান যথার্থ হয় ন। 








ক্ীতগবং-স্বরূপ এবং স্বরূপ হইতে শ্রীনামের অভেদহ্হ ২০৩ 





(৯) পরমেশ্বরের শক্তি ও শক্রিকার্য, জাকলো নিখিল বিরুদ্ধাবিরদ্ধ- 
প্মমর ; কিন্তু পরমেশ্বরের শ্থিরূপা কেবল অবিক্রন্ধ-ধর্মময : 


অর্থাৎ কেবল অশেৰ কল্যান-গুণাবলী ভিন্ন তুদ্ধিকদ্ধ কোন 


দোষের জেখাভাসও তাহাতে নাই। স্বপাস্তরঙ্গ এই ধম বা 
পণ নী শক্তির অন্তর্গত বর্ম সকল হইতে বিলক্ষণ ব। 
চি তাহার স্বরূপাশ্রিত শক্ষি হইতেই শক্তি কাধরূপ 








স্বরূপ বা তগবত্বত্বেরই পার র অবস্থা যাহা, আত 
প্ররুষ্ধ-তব। ব্রন্ধ, পরমাস্থা ও প্রীনারায়ণ-র'ম নুসিংহ-মত 
কর্মাদি ভগবশস্থরূপ. সকল এক শিক ্রূপেরই প্রকাশ- 
বৈশিষ্টা মাত্ৰ৷ 


তাহ। হইলে বুকিলাম,_প্রভগবান নিজশন্ছি দ্বারা ষুগপ্ জবিশেষ ও 


ক্কি 
দিহিশেষ হইয়াও তিনি স্বন্ূপতং তদতিরিক্র কোন এক সবিশেষ : তিনি 


এক্রি ছারা যূগপ চন্য ও অূর্ত হইয়াও স্বকপতঃ তদতিরিক কোন এক 
বিশেষ মু্িমান্‌ ; শক্তি দার! তিনি অনু, মধ্যম ও বিভু হইয়াও স্বর্পতঃ 


তদৃতিরিক্র ০ ; তিনি শক্তিদ্বারা চিদ্‌ ও অচিন, হইরাও স্বকপতঃ 
তাহ! হইতে বিলক্ষণ এক চিদানিন্দ্রপ ; শক্তি দ্বারা তিনি জগ ও নিপুণ 
হইরাও স্ব্পতঃ গুণাতীত । এইক্কস ভ্রভগবান্‌ নিজ শক্তি ছারা সমুদ্র 


২০৪ গ্ৰীন ্রীপাম- চিন্তামণি ষ্ঠোল্াস 





স্থাবর ও জঙ্গম হইয়াও স্বরূপে ব্রজরাঁজকুমার ; তি দ্বারা তিনি জগতের 
ভিতর ও বাহির হই] স্বরূপে শ্রীরাবার রি, শক্তি দ্বার! সর্বভূতে 
দমার্খী শাসক ও পালক হইয়া স্থদপে তিনি কেবল ভক্তান্ুগ্রহকারী- 
ভক্তাধীন ; শক্ষি ছার) উগ্র ৪ অন্ুগ্র হইয়াও হ্বরূপতঃ কেবল ভক্ত-চকোর- 
গণের সিগ্ধ জনবরস্থরপ | এক কথায়, শ্রীভগবান্‌ শক্তি ছার যুগপৎ বিরুদধা- 
বিরুদ্ধ সমুদয় দ্রবা, গণ ও কর্মরূপে প্রকাশ হইয়াও, স্বরপতঃ তিনি এক প্ররঞ্চ 
৪ তদেকান্ম শ্রীনারায়ণ-রাম-নুসিংহ-বামন-মৎস্ত-কুর্নাদি নিখিল সচ্চিদানন্দঘন 
প্রিতগবং-্থরূপে, নিজ স্বরূপ-শক্তির সহিত নিত্য লীলাপরায়ণ ৷ 
নাম-রূপাদি-বিশিষ্ট সবিশেষ মায়া-পক্তিকার্ধ ও তছুপরি নিবিশেষ মায়া 
শক্তির উ্ধেব,নিধিশেষ চিচ্ছজির ও উপর_-স্বিশেষ শ্বরূপ শক্তির অনন্ত 





বৈচিত্রীর সহিত নিত্য লীলায়িত ও -তদভিরিক্ত সবিশেষ শ্রীভগবৎ-স্বরূপ 
সকলের স্বেচ্ছায় প্রপঞ্চে প্রকট কালে, তদ্ৃপলদ্ধি বিষয়ে অসমর্থ ব্যক্তিগণ, 
উক্ত মনা, মীন ও কুমাদি ভগবনুতি সকলের মবিশেবতুকে, প্রারুত ব। জড়শক্তি 
কার্ষের সবিশেষত্ব হইতে কোন এক অতিরিক্ত সবিশেষ বস্তু বলিয়া ধারণ। 
করিতে অশজ হওয়ায়, মেই সকল নিত্য-মুত্তিকেও মায়িক বা প্রাকৃত বলিয়। 
মনে করা, তাহাদিগের পক্ষে স্বাভাবিকই হইয়া থাকে । এই প্রকার 
অপরাধজনক অজ্ঞতার বিষয় উল্লেখ পূর্বক শ্রীভগবান নিজেই বলিয়াছেন; 
অব্যক্ত ব্যক্তিমাপন্নং মন্তান্তে মামবুদয়ঃ | 
পরং ভাবমজানন্ডে। মমাব্যয়মন্ুভমম॥ (গীতা । ৭1২৪) 
অধ্থাৎ আমি অব্যক্ত প্রপর্ধাভীত ্বপ্রকাশ বশু ; কিন্তু নির্বোধ মোর 
আমার সেই সবো তম, অব্যয় ও অত্যুতষ্ট স্বরূপ অবগত হইতে ন| পারিয়া, 
আমাকে প্রাকৃত ভাবাপন্ন শুন, মীন ও কুমাদিবৎ মনে করিয়। থাকে । 
তাহ! হইলে বুঝিতে পার গেল, সাধারণ দৃষ্টিতে কেবল শক্তিখান্‌ 
পরমেশ্বরের মহিমা বা শক্তি-লক্ষণকেই পরমেশ্বর-লক্ষণ বলিয়া প্রতীত 
হইলেও সুস্মভাবে চিন্তা করিলে বুঝিতে পারা যায়, কেবল শক্ভি-লঙ্গণই 








শ্রীভগবং স্বন্ধপ এবং শ্বরূপ হইতে শ্রীনামের আভেদ, 








পরমেশরের প্রকৃষ্ট স্বরূপ লক্ষন । পরতব্বের শক্তি এবং শক্রিমান, 
_-এএই উভয়ের ধৈশিষ্টা অভসারে, কেবল শক্রি-লক্ষণতী স্বরূপ-লক্ষণ হইতে 
পারে না,নক্তির সহিত তাহার উপর শক্কিমানের পরিচয়াদি ঘাহ। হইতে 
জানিতে পার! বায়, তাহাই হইতেছে পরতত্ের স্বরূপ লক্ষণ ।  সুরূপের 
জ্ঞানে, শক্তির সহিত শক্তিমান,কে জানা হয়; কিন্তু কেবল শাকির জ্ঞানে, 


শএক্তি-লক্ষণের উর্দে। আর কিছু = 





জানে সুর্য জানা হয় না। করের 
স্র্ব-মণ্ডলকে বুঝায়: আর “ক্রর্মের 





") 


পুল, স্থন্ম,_খণ্ডিত, অথণ্ডিত, এক ও বহু প্রভৃতি বিরুদ্ধাবিকন্ধ নানারূপে 
ও নানাভাবে আপনাকে প্রকাশ করেও বিভিন্ন ভাবে নিজেকে প্রকাশ 


করিয়াও, তাহার সেই ইন্দ্রজাল শক্তির অতিরিক্ত যেমন এক শক্রিমান্‌ 
উন্দজ/লিকরূপ তাহার স্বাভাবিক হস্ত-পদাধিধুক্ত আকুতি এবং স্বজন- 





বান্ধধদিগের প্রতি স্রেহ-পরিই 
ধিগ্ঘমান, থাকে, এবং তাহার 


নিহিত খাকে, সেই 


এক শ্বতস্ স্বরূপ 





স্বরূপেই 


বানের মহাশক্তি 
ডি! দার, টানে উনি কর বাদুবিগ্কা যেমন দি দায় ভগবানের “মারা 
নেরূপ মিথা। নহে। দেহে আস্মবুদ্ধি_ইহবই রজ্জুতে মের স্তার মিথা। হইলেও. 
(“দেহে আন্মবুদ্ধি এই বিবতের স্থান ঞ্রটেতশ্যসরিতানৃত। সৎ ১১৬) দেহাদি বিশ্ব 
সংনার বে ভোজবাকীর কাক নিপ: বং অনীক তাহ নহে নব্বর হইলেও উহ্‌: পরমেশ্থরের 
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১০৬ গৰ্রীনাম চিন্তানণি-_ন্ঠোলাস 








ৰ 1৮ শ্ৰবেতাশ্ব’।৪।১০ ) পরমেশ্বরের পুবোক্ত চিন্ত শড়িকা যি ত 
এক্রি-লক্ষণ হইতে বিলক্ষণ শক্তিমান্রূপে তদীয় যে সবিশেষ শরীকর-চরণাদি 
বিশিষ্ট আরুতি এবং ভক্তজনে রুপা, স্েহ, প্রীতি, স্মিত ৪ সথ্যাদি যুক্ত 
প্রক্বতি,_অর্থাৎ যুগপৎ তাহার সেই আকার প্রকারাদিকেই "স্বরূপ? কহে। 
সেই দ্বরূপাশয়ে থাকিয়াই তদীয় নিখিল শক্তি, শক্তি-কার্ধরূপে ব্যক্ত হয়, 
1 একারণন্তাজুকৃতা শক্তি: শক্তেশ্াত্মস্ুতৎ কার্ধম্‌।”-শার নীরকভায়।। ), 
* কথ। পূবে বল৷ হইয়াছে । 
কেবল শক্তি-লক্ষণের এবং শক্তির নহিত শক্তিমান-লক্ষণের বিশেষত্ব 
অন্সারে, কার্য স্থানীয় শক্তি-লক্ষণকে ত হুলসণ নামে এবং কারণ 
স্থানীয় স্ব-স্বরূপভূত! শক্তিযুক্ত * শক্তিমান -লক্ষণ যাহা, তাহাকেই 'শ্বরূপ-লক্ষণ” 
নামে সুধীগণ নিদেশ করিয়া থাকেন ; যথা, 
'স্বরূপ-লক্ষণ’ আর তিটস্থ-লক্ষণ” 1 
এই ছুই লক্ষণে বস্ত জানে মুনিগণ ॥ 
আকুতি প্ররুতি স্বরূপ 'স্বরূপ-লক্ষণ’। 
কার্য দ্বার! জান,-'এই “তটস্থলক্ষণ? ॥ 
( শ্রচৈতন্তসরিতামূত 1২1২51২৯৫) 
অর্থাৎ কোন বন্ধ জানিতে হইলে ‘স্বরূপ’ ও তিউস্থ এই দুই লক্ষণ 
ছারা জানিতে হয়, নচেৎ সেই বস্তু সন্থন্ধে সম]কু প্রকারে জানা হয় না| 
তন্মধ্যে শক্তির অতিরিক্ত শক্তিমানের রূপ-গ্রণাদি বিশেষ লক্ষণ যাহা, 
তাহার নাম 'স্বরূপ-লক্ষণ' এবং কেবল সেই বস্তুর শক্তি শক্তিকার্ধাদি 
লক্ষণ যাহা, তাহাকেই তাহার “তিটস্থ-লক্ষণ' নাষে মুনিগণ কহিয়। থাকেন 








শক্তিবিশেষ, সুতরাং জগতেও বাস্তবিকতা অস্থকার করা যায় না। উন্জালিক-কুত ছলে 
অগ্নি প্রচ্মলন মথা। হইলেও বাড়বানল অর্থাৎ সমুদ্রান্সি যেমন মিপ্যা নহে, তদ্রপ প্রাকৃত 
যাদুকরের মায়ার স্তায়। সবসমর্থ শীহগবানের মায়াশৃক্তি অলীক বা মিথ্যা নহে, ইহা করণ 
বাধিতে হইবে || 


স্রীভগবংস্বপ এবং প্রূপ হইতে আনা নামের আভে ডন 








১০৯০ 16০১, নে রর 
নাহার বি ও শক্তি-কার্ধ বি জান! হয় 


কত 'দ্ব।ব্ধ 








অসামগ্রন্য দেখা খায় সঙ্থনে শানে 





এইরূপ অন্যান্য স্থলেও বু 





২ স্বরূপ-লক্ষণ , যথা 
ত্মীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং 
তং দেবতানাং প্রমঞ্চ দৈৰতম | 


২০৮ শীশ্রীনাম-চিন্ত।মণি__যষ্টোল্লাস 


ক সেই দেবতাকে ত রা ঈশবরদি [গের পরম মহেশ্বর, দেবতাদিগের 





পরম দেবতা» 'প্রভুদিগের প্র, শেঠ হইতেও শ্রেঈটতর-স্তবনীয় ক্রুবনেখ 
বলিয়া ছানি। 

তাস্থ লক্ষণের মধ্যে আবার কোথাও [ ক) বিরুদ্ধধমের ও কোগাও 

ব| [শখ] অবিরুদ্ধবন্ের উল্লেখ ছারা» শাকল্যে তাহাতে বিরুদ্ধ = 
অবিরুদ্ধ অর্থাৎ, পরিপূর্ণ বিরুদ্ধধধের-সকল শক্তিরই সমাবেশ দেখান 
হইয়াছে । সেই বিরুদ্ধবর্ম সকলের, সাবার কোন স্থলে যুগপৎ এবং 
স্বলবিশেষে পৃথক ভাবে উল্লেখ দেখ! যায়। তন্মধ্যে প্রথমতঃ সেই তটস্ক- 
লক্ষণের যুগপৎ বর্ণিত বিরুদ্ধ ধ্ণের দৃষ্টান্ত প্রদশিত হইতেছে ॥ 

[ক] বিরুদ্ধন্ণ_তটস্ব-লক্ষণ » যথা 

( যুগপৎ উক্ত বিরুদ্ধধর্ম ) 

(১) «অণোরণীয়ান্‌ মহতে! মহীয়ান্‌” (শ্বেতাশ্বণৎ। ৩৷২০) অর্থাৎ 
তিনি [পরমেশ্বর) স্ুন্ম হইতেও 
মহত্তর । 

(২) “অস্কুলমনগহন্বমদীর্ঘম₹_” (বৃণ আও) ৩1৮1৮) নৰ্থাৎ তিনি 
অস্কুল। অনণু, অহম্বঃ অদীর্ঘ। 

(৩) “অজজায়মানে। বহুৰ বিজায়তে 7” (পুরুষ সুক্তে ) অর্থাৎ তিনি 
জন্ম রহিত হইয়। বন্প্রকার জন্ম পরিগ্রহ করেন। 

(9) “ত্বং "নবী ভু পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী 1” 
(শ্বেতাশ্বঃ | ৪1৩) অর্থাৎ, তুমি স্বী, তুমি পুরুষ, তুমি 
কুমার, তুমিই কুমারী । 

(৫) “মূতঞ্চৈৰামূতঞ্চ-” (বুহদারণ্যকে ॥) অর্থাৎ তিনি মৃত, 
তিনি অমৃত । 

(৬) “দূরা্ স্থদূরে তদিহাস্তিকে চ- (মুণ্তক। ৩1১৭) অর্থাৎ 
তিনি দূর হইতেও হুদূরে এবং নিকট হইতেও নিকটে । 


হুন্মতর, মহান্‌ হইতে 


ভগবৎ-ন্ববূপ এবং স্বরূপ হইতে শ্রীনামের অভেদত্ব ২০৯ 





(৭) “যন্মাৎ পরং নাপরমস্তি নত কিৰ” (স্বেতান্ব' । ৬৯) অর্থাৎ 
যাহ! হইতে শ্রেষ্ঠ ৰা অশ্রেষ্ঠ কিছুই নাই। 
(৬) “অপাণিপাদে। জবনে। গ্রহীতা” (শ্বেতাশ্বঃ 


তিনি হস্তপদ রহিত হইয়াও গমন ও গ্রহণ করেন। 


[১) “সর্বতঃ প [ণিপাদং ত 
তাহার কর চরণ । 
“অপাণিপাদে।_” {শ্বেতাশ্ব। ৩১৯) অর্থাৎ তিনি কর- 
চরণ হীন। 

(২) পশ্যত্যচক্ষ-” ( শ্বেতাশ্বঃ 1 ০1১৯) অর্থাৎ তিনি অচক্ক 
হইয়াও দেখেন । 


| 


» (শ্বেতাশ্ব*। ৩1১৬) অর্থাৎ সবত্র 


“সহমশীর্য। পুকষ: সহন্ৰাক্ষঃ সহস্পাৎ 1? ( শ্বেতান্থ 
অর্থাৎ তিনি সহস্র সহস্র শির, চক্ষু ও চরণ বিশিষ্ট । 
(৩) অশবমস্শমরূপম্‌_? । ( কঠোপঃ ১৩১৫) অর্থাৎ ভিনি: 
অন্পর্শ, অরূপ । 
“বিশ্বস্ত অষ্টারযনেকবূপম_-” (শ্বেতাশ্বঃ । ৪1১৪ ) অর্থাৎ বিশ্বের 
হৃষ্িকত| তিনি-_তাহার অনেক কপ । 
(৪) “অরসন্সিতামগন্ধবচচ_- ( কঠোঃ ৷ ১1৩১৫ ) অর্থাৎ তিনি রস 
ও গন্ধহীন--তিনি নিতা | 
“শবগঙ্ধং সবরসঃ--” (ছান্দোহ 15 ত1১৪1২) অর্থাৎ সবগন্ধ 
সবর তিনি । 
নিজ মহাবিভূতি বাঁ অচিন্তা শক্তিদ্বারা এইরূপে সকল অসম্তাবনা 
যাহাতে এককালে সম্ভব হয়, তিনিই সবশন্ি ক্রমান্‌_ সবেশ্বর বা ভগবান্‌ 
বলিয়া অভিহিত হইবার যোগা হয়েন। 
উক্ত তটস্থ লক্ষণে বা শক্তিরূপে, তাহার সবিশেষত্ব ও নির্বিশেষতথ 


শত । 
১৪ 


SIE গ্রান্রীনাম-চিন্তামণি - যষ্টোল্লাস 





উভয় বিরুদ্ধনই শ্রতি কতৃক ব্যক্ত হইয়াছে, ইহাও এস্বলে লক্ষা করিবার 
বিবয় ও যেমন,_-“অণোরণীয়ান্‌ মহতে। মহীয়ান্‌” কিনা “সবতঃ পাণিপাদং 
ত২” প্রভৃতি লক্ষণ দ্বার। সবিশেষ ভাব এবং “অস্থুলমনণ” “আপাণিপাদো” 


প্রভৃতি লক্ষণে নিধিশেষ ভাব৮_যুগপৎ এই উভয় ধর্মই প্রকাশ 
রহিয়াছে । 


আভগবান্‌ পরিপূর্ণ বিরুদ্ধধর্মা্রর বলিয়া পূর্বোক্ত বিরুদ্ধবর্ের 
বিপরীত যে অবিরুদ্ধধর্শ (অর্থাৎ যাহার বিপরীত ভাব নাই ), তদ 
অচিন্ত্য একি দ্বারা উহারও প্রকাশ সম্ভব হইয়া থাকে। অতঃপর তাহার 


~ 


কয়েকটিমাত্র দষ্টান্ত নিশ্নে প্রদত্ত হইতেছে: 


০ 


[খ] অবিরুত্বধর্ম_-তটস্থ-লক্ষণ ; যথা, 
(১) “নীলঃ পতঙ্গো হরিতো লোহিতাক্ষ__” (শ্বেতাশ্ব*। 919) 
অগা তুমিই নীল ভ্রমরাদি পতঙ্গ, হরিছর্ণ শুকাদি তুমিই। 
(২) “তদ্েবাগ্িস্তদবাদিত্যন্তদ্বায়স্তদু চন্দ্রমা ।”__( শ্বেতাশ্ব* 1810২) অর্থাৎ 
তিনি অগ্নি, তিনি আদিত্য, তিনি বায়ু, তিনিই চন্দ্ৰম|। 
অতঃপর উক্ত তটস্ব-লক্ষণের বিরুদ্ধ ও অবিরুদ্ধ উভয় ধর্ম হইতে 
বিলক্ষণ যাহা, সেই অবিরুদ্ধর্ম-লক্ষণ অর্থাৎ কেবল অশেষ কল্যাণ-গুণময়, 
( “সমস্তকল্যাণপ্রণাজ্মকে। হি =? । বিপুণ। ৬৫1৮৪) ও তঙবিরুদ্ধ প্রারুত' 
হেয়াদি সকল দোবশৃন্ত, ( “বিন! হে্সগুণাদিভিত” | বিপুত। আ৫।৭৯)-- 
সবিশেষ স্বরূপ-লক্ষণের কয়েকটি দৃষ্টান্ত মাত্র নিয়ে প্রদর্শেত হইতেছে; 


তা 
২। স্বরূপ-লক্ষণ; যথা," 

(১) অপহতপাপ্মা বিজরো বিশতত্যু বিশৌকো বিজিঘংসোহ- 
পিপাস: সত্যকামঃ সত্যসঙ্করঃ।” (ছান্দোঃ | ৮1৭১1 
অর্থাৎ (স্বর্ূপত:) তিনি অপাপবিদ্ধ, জরা মৃত্যু-শোকহীন 
ক্ষৎ-পিপাসা-বঞ্জিত, সত্যকাম ও সত্য-সঙ্কল্প । 


শ্রীাভগবং-স্বরূপ এবং স্বরূপ হইতে আনামের অভেদত্র ২১১ 





(২) “বিজ্ঞানমানন্দং ব্রঙ্গ 1” (শ্রতিঃ1) অৰ্থাৎ (শ্বকূপতঃ ) হক্ষ, 
বিজ্ঞান ও আনন্দময় । 

(৩) "তুমীশ্বরাণাৎ পরমং মহেশ্বরং |” (শ্বেতাশ্বণ | ৬৭). অর্থাৎ 
(স্বকপতঃ ) সেই দেবতা ঈশ্বরদিগের পরম মহেশ্বর 

(৪) “রসে বৈ সঃ” (তৈত্তিৎ | ২1৭) অৰ্থাৎ তি না I 

(৫) “যত তে রূপং কল্যাণতমং-” ( ব্বণ আ*। ৫1১৫/১) অর্থাৎ 
‘ন্বর্পতঃ ) তোমার যে অতি মধুর রূপ । 


তাহ! হইলে বুঝিলাম, শ্রুতি সকল কোথাও তটস্ব-লক্ষণের যুগপৎ 
বিরুদ্ধধর্ণের (যেমন ‘অণো রী মহতো। মহীয়ান” ), কোথাও পৃথক 


ভাবে নিরুদ্ধধের এক পক্ষ (যেমন “অপাণিপাদ? ), কোনও বা অপর পক্ষ 


(যেমন 'সবতঃ পাণিপাদং তৎ’), এবং কোন স্থলে যাহার বিপরীত ভার 





নাই-_এমন অবিরুদ্ধব্ তটস্থলক্ষণের (যেমন নীলঃ পভাঙ্গো? ), উল্লেখ 
দারা, সবমমর্থ পরমেশ্বরের অচিন্ত; মহ!-শক্তির পরিচয় জ্ঞাপন করিয়াছেন । 
আবার, স্থলবিশেষে কেবল স্বরূপ-লক্ষণ অর্থাৎ উক্ত স্ব-শক্করির আশ্রয় 
বা শক্তিমৎ-স্বরূপের কেবল অশেষ কল্যাণরূপঞ্চণাদির সবিশেষ পরিচয় 
(যেমন “অপহতপাপন।” কিশ্বা রূপং কল্যাণতমং’ ) প্রদান করিয়াছেন । 
স্বরূপ হইতে স্ৃতন্ধ হইয়া নহে,_স্বকূপের আশুয়ে থাকিয়াই শক্তির 
বিকাশ কার্য সম্ভব হইয়া থাকে । তাই শ্রুতির অনেক স্থলেই যুগপৎ 
আবার তটস্ব-লক্ষণের সহিত স্ববূপ-লক্ষণের অর্থাৎ একযোগে শক্তিযুক্ত 
শক্তিমান লক্ষণেরও উল্লেখ দেখা যায় ; যেমন, 
১। হিরগ্রয়েন পাত্রেণ সত্যন্তাপিহিতং মুখ । 
তৎ তং পুষন্নপবৃণু সতাধযায় দুরে ॥ 
(বুহদারণ্যক ! £1১৫1১) 
অর্থাৎ জ্যতিময় আবরণ (অর্থাৎ শক্তি) ছারা সত/-হরূপ পরত্রহ্ষের 
মুখোপলক্ষিত শ্রীবিগ্রহ ( অর্থাৎ স্বব্ূপ) আবৃত রহিয়াছে । হে জগৎ- 


১১১ শি Us চিন্তামণি__যষ্ঠোলল দস 











পোষক পরমাত্মন ! তুমি সতাপরারন মাদুশ ভক্তজনের সাক্ষাৎকারের 
জন্য তো 





মার এ আবরণ উন্মুক কর। 
২। যন্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিৎ 
ান্াণীয়ে। ন জ্যায়োহন্তি কিঞ্চিৎ । 
বৃক্ষ ইব স্তন্ধে দিবি তিউত্োোক- 
স্রেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সবম্্‌ ৷ (শ্বেতাশ্ব' | ৩৯) 
অর্থাৎ ধাহা হইতে উত্তম বা অনুত্তম আর কিছু নাই, যাহা হইতে 

অগুতর বা মহন্তর আর কিছু নাই '( তটস্ব-লক্ষণ ); এক ও অদ্বিতীয় যিনি 
বুক্ষের মত নিশ্চল ভাবে স্বীয় মহিমারূপ পুরে অবস্থান করি 
(স্বরূপ-লক্ষণ): সেই তাহা 
এই সমস্তই পূর্ণ রহিয়াছে । 


~~ 


শক্তিপ্রকাশরূপ বিস্তুত শাখা প্রশাখার 





শ্রুতি বধিত উক্ত শক্তিযুক্ত শক্তিমং-লক্ষণের ব। তটগ্থ-লক্ষণ সমন্িত 
শ্বরূপ-লক্ষণের যাহ। পরিপূর্ণস্ষ্প্ট_-সার অর্থ, তাহাই শ্রীমদ্ধাগবতে 
নিয়োক্ত প্রকারে পরিগীত হইয়াছে; 


তটস্থ-লক্ষণ 


3 


ন চান্তন্ বহির্ন্ত ন পূর্বং নাপি 1 চাপরমূ। 
রি পূর্বাপরং বহিশ্চান্তর্জগতে। যে| জগচ্চ যঃ ॥ 
5 

(প্রীভাও।  ১০।৯।১৩-১২ 

অর্থাৎ যাহার অন্তর ও বাহির বলিয়া কিছু নাই, যাহার পূর্ব বা পর 
নাই, যিনি জগতের, পূর্বপর ও বহিরস্তর; এমন ফি হিনিই জগহ, 
সেই অধান্ত নরাক্চতি অধোক্ষজকে, (অর্থাৎ প্রা প্রীকত ইন্দ্রিয় জনিত জ্ঞানে 
গাহি ইয়েন ন।যে স্বরূপ সেই তাহাকে) যশোদা মাতা আত্মজ জ্ঞানে 
সামান্য প্রাক্কিত বালকের শ্যায় রজ্জ, দ্বারা উদুখলে বন্ধন করিলেন । 








RR 18) ঘা জর 
সার 
1 
চেনা 8 
a এর 
. 18: 

= 





এবং আসমা 
পরিপূর্ণ ভ 


লক্ষণকেই 


1 
t 


র্‌ 


নিতে হই 


যা জান 


(০, 
I 


খর 





২১৪ ী্ীনাম- চিন্তামণি--যষ্োল্লাস 





সেই পা কেবল অবিরুদ্ধ-ধ্ান্মিত বলিয়' উহা। সবিশেষ ও সাকার 
অর্থাৎ তদ্বিরদ্ধ নিবিশেষ ও নিরাকার নহে; এবং কেবল সমস্ত কলাণ- 
গুণময়, অর্থ/ৎ তদ্দিকুদ্ধ কোন হেয়-গুণের ব। প্রাকত দোষের নেশাভাসঞ্ 
উহাতে নাই । শক্তির অন্তর্গত বিরুদ্ধ ও অবিরুদ্ধ সকল বম হইতে 


স্বপান্তরঙ্গ ধর্ম সক অতিরিক্ত বা বিলক্ষণ , যেহে চত শাক্ত ও শক্কির 


অন্তর্গত ‘ধন’ “অর্থাৎ খক্তি-কার্ের সহিত ধর্মী” বা স্বর্পের অচিন্ত 
ভেদাভেদ-লক্ষণ-২ কিন্তু স্বরূপান্তরক্ষ ধর্মের সহিত বঙ্মীর ব। স্বরূপের 
সম্পূর্ণ অভেদ-লক্ষণ:; অর্থাৎ ভগবৎ-স্বকূপেই কেবল বর্ণ ও. বিয়া? ব 
‘গুণ’ ও “গুণী” ভেদ নাই । শক্তির ধর্ম ও 'স্বূপের বর্গ এই উভয়ের 
উক্ত প্রকার বিশেষত্ব অনুসারে, স্বূপান্তর্দ ধর্ম সকলকে ‘বন’ ও “বিভূতি? 
বা হিমাদি শব্দের পরিবতে, গুণ’ শব্দেই শান্তর সকল সমবিককূপে 


কীতন ie শক্তি কিনব শক্তির 'ধ্ণ সকল স্বরূপের তি 
অচিন্থ্য ভেদাভেদ, কিন্তু স্বক্ষপের “গুণ সকল স্বরূপ হইতে অভেদ, 


অর্থাৎ সেখানে রহ ধর্মীঁঁগুণী, এই বিখেবত্রে কথা আমাদিগকে 


বিশেষে ভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে। শ্রীতগবসন্ভঃ ধৃত, ব্রহ্মতর্কে ইহ। 
উল্লেখ করা হইয়াছে: 


“গুণৈঃ স্বকূপভূতৈত্ৰ গুণ্যসৌ হরিরীশ্বর:1” (২৬) 

“অর্থাৎ সর্বনিয়ন্তা। ও সংসারাদি সর্বদূঃখহর্তা পরমেশ্বর হরি খিনি 
স্বরূপভূত নিজ “৪৭” দার! “গুণী” আখা।র অভিহিত হইয়া থাকেন । 

এডগবত-স্বরূপান্তরঙ্গ এই ০৭” সকলের ভগবৎ-্ববূপ হইতে অভিন্নত। 
জ্ঞাপন করিবার জন্য ব্রহ্ধ| তাহাকে “গুণাত্ন্ত ( অর্থাৎ গুণই ষাহার আত্মা 
বা স্বরূপ) বলিয়া স্তব করিয়াছেন; ষথা,__ 

“গুণাত্মনন্তেহপি গুণান্‌ বিমাতুহ হিতাবতীর্ণন্ত ক ঈপিরেইস্ত ৷” 

(শ্ৰীভাণ। ১০৭১৪।৭ 


শ্রীভগবং-স্বরূপ এবং শ্বরূপ হইতে শ্রীনামের অভেদত 








১১৫ 
লি ০৩১০০ ভ৩৭ 
অর্থাৎ শে লের জন্য অবী হণ লেডি শা 
খাত বিশ্বের মঙ্গলের জগ্য অবতীে €ণাশ্মা' তুমি, সেই তোমার 


জাবের ন্যায় ভগবানের দেহ ও দেহা বা রূপ ও আম্মা পৃথক নহে 


ll 

বলিয়া, (“দেহদেহী বিভাগোহয়ং নেশ্বরে বিগ্বতে ক্কচিং”।) ভগবানের 
শয়ৃতি বা রূপকেই আম্মা! বা স্বরূপ হইতে অভিন্ন অর্থাং আম্মময় বলা 
হয়, তেমনি তাহার ‘গুন’ তাহার আত্ম! স্বরূপ হইতে অতিরিক্ত * 
পুথক নহে বলিয়া, তদীয় গুণকেও আত্মময় বা ‘গণাস্মন ' 
সুতরাং স্বরূপ’ বলিতে পরতন্থের অশেষ কল্যান গুণ ও রূপকে বৃঝাইয়। 
থাকে; (“কল্যাণগুণান্‌ কলঢারপঞ্চ বস্তি j 
ES ‘আনন্দময়’ প্রভৃতি উক্তি ছ 
মাণ্ড" ৫) বঙন্থলে তদীয় স্বরূপভূত 
গুণাবলী যে স্বরূপ হই 
কণাই প্রকাশ কর! হইয়াছে ) শর 
উল্লেখ করিলে উহার মৃখ্যার্থে শ্ববপ” অধই বুঝাইয়া থাকে । স্থতরাং 
‘আনন্দময়’ শব্দে উক্ত আনন্দার্দি কল্যাণ-গুণ সকল তাহার স্বরূপ হইতে 
ভিন্ন নহে, ইহাই বুঝা যাইতেছে। আবার, প্রীভগবং-স্বজপে কপ ও গুণ 
অভেদ বলিয়া তদীয় 'আনন্দ-গুণ'কে ০৬০ ‘আনন্দ-কূপ' বলিয়াও 
উল্লেখ কর। হইয়াছে । (আনন্দং ব্রঙ্গণো র 











xn 
al 


শভগব হ্বরূপের রূপ 'ও গুণ, স্বকপ হইতে অভিন্ন বলিয়া এই জন্যাই 
দেখা যায়, শাস্তে শ্রভগবানের কেবল শ্রযৃত্তি ব! রূপকেই “ভগবান্‌' বল! 
হয় নাই, তদীয় রূপের শ্যায় তাহার গুণ সকলকেএ স্পষ্টতঃ ‘ভগবত খবে 
অভিহিত করা হইয়াছে এবং সেই হকপভূত বা স্বকপান্তরঙ্গ গুণ সকল যে 
প্রাকৃত হেয় গুণ হইতে অতিরিক্ত, শান্কে ইহাও সুস্পষ্টকূপে উল্লেখ করা 
হইয়াছে ; যথা 


২১৬ শ্রীশ্ৰীনাম-চিন্তামণি _যষ্ঠোল্লাস 





জান*কিবটৈশ্ব্ষবীর্যতে। জোংস্তাশেষতঃ | 
ভগবচ্ছন্ধবাচ্যানি বিন। হেয়ৈগুণাদিভিঃ ॥ 
(বিষ্ণু পুঃ1৬/61৭৯) 
অর্থাৎ হেয় বা প্রারুত সন্তাদি গুণ বাতীত, ভগবানের শ্ব্পভূত 
অশেষ জ্ঞান, শক্তি, বল, উশ্বর্যা, বীর্য, তেজ প্রভৃতি গুণ সকল “ভগবং? 
শব্দে অভিহিত হইয়। থাকে । 
অতএব প্রীভগবানের স্বরূপান্তরক্্ গুণ সকল যে, কোন ক্রমেই 'প্রারুত" 
গুণ’ নহে, উহ যে প্রারুত সব্বাদি গুণের অতীত, অর্থাৎ তদের অবস্থিত 
বিষয”_শান্থ সেই গুণাত্মন, ভ্রীভগবান্কে প্রণাম পূর্বক এই কথাই বাক 
করিয়াছেন, 
“নমঃ সবগুণাতীত ষড় গুণায়াদিবেধসে 1৮ ( নারদপঞ্চরাত্রে ।) 
অর্থাৎ প্রাকৃত সর্বগুণাতীত হইয়াও এশর্যাদি বড় গুণ সম্পন্ন সেই 
আদি বিধাতা, তাহাকে নমস্কার করি 
এই প্রকার অন্যত্র উক্ত ই 
সত্বাদয়ে। ন সম্ভীখে ঘত্র চ প্রাকৃত! গুণাঃ। 
স শুদঃ সর্বশুদ্ধেভ্যঃ পুমানাগ্ঠ; প্রসীদতু ॥ 
(বিষ্ণু পু" 1১/৯।৪৩) 
অর্থাৎ, যে পরমেশ্বরে সবাদি প্রাকৃত গুণের সংস্পর্শ নাই, সেই সকল 
শুদ্ধ হইতে পরমশুদ্ধ আদি প্রীহরি প্রসন্ন হউন ৷ 
কালিক! পুরাণে দেবীরত বিষুম্তবেও পরমেশ্বরের এই স্বরপত্ৃত 
গুণাবলীর নিগুণত ও দুজ্ঞেয়ত্ব বিষয়ে এইরূপ উক্ত হইয়াছে ; যথা, 
যয ব্রদ্ধাদয়ো দেবা মুময়শ্চ তপোধনাঃ। 
ন বিবৃষবস্তি ক্লপাণি বর্ণনীয়ঃ কথং সমে॥ 
স্বিয়া ময়া তে কিং জেয়া নিগুস্ত গুণাঃ প্রভে || 
নৈৰ জানন্তি যদ্রপং সেন্্র। অপি স্থরান্রাঃ ॥ 








অর্থাৎ বন্জাদি দেবগন ও তপোধন ঘুনিবুন্দ ধাহার কপাদির বর্ণনা 


করিতে সক্ষম হয়েন না, উহ! আহি কিরূপে বর্ণন করিব। ইন্দাদি 
সুরাস্থরগণ যাহার রূপের বিষয় পরিজ্ঞাত নহেন,_সেই নিগুনি ভগবানের 


জপ ও গুণাদির বিষয় স্রীকূপ! মালি [করূপে জানিব । 


শ র্দলি 


অতএব পরতন্তের স্বরূপ বা! ্রীভগবান, রপ-গুশাদি বিশেষভাব বঞ্জিত 
নহেন। ( অর্থাৎ নিরিখেষা নহেন 1) 





-গণমর _ সবিশেষ 
বন্ত। তবে প্রীভগবানের সেই সবিশেষ স্বরূপ অর্থাৎ রূপ ও গুণ কেবল 
ভক্তিগ্রাহ বলিয়া, ভক্তির অন্দর কাল পর্যন্ত উহার যাখার্থর অনুপলন্ধি 
বশত; সেই রূপ ও গুণাবলী তৎকালে প্রা 
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নিবারণ করা 
দুর্ভাগ্যের পরিচয় হইলেও. উহ্‌! যে (কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নহেঃএ কথার 
উল্লেখ নিশ্রয়োজন। পারত রূপ ও গুণের অতীত কোন অপ্রারত 
কূপ ও গুণের সত্ত। উপলব্ধি বিষয়ে অনবিকারী জন কতৃক, রূপ ও গুণ 
মাত্রকেই প্রাকৃত" অর্থাং প্রক্রতির কার্য মচ 
সেইজন্য পরতত্বকে রূপ-গুণাদি হইতে মৃক্ত ২ 
সেই নিত্যসিদ্ধ ও চিদানন্দ রূপ ও গুণাবলীর ইত শান্বোক নিও 
একের প্রমাণ দ্বারা, তাহাতে স্বগুণ-শন্যতাঁ কল্পনা পূর্বক”-পরতন্বাক 


কেবল পনিধিশেষণ প্রতিপাদন করিবার যে প্রন্নাস. ইহা নিতান্তই নিরর্থক 


(বাব অভিপ্রায়ে, তাহার 


হইয়। যায়, যখন স্বরূপ বিষয়ক সেই নিপুন শব্দের প্রকৃত অর্থ, শা 
নিজেই নিয়োক্ত প্রকারে বিদিত করাইয়া দেন £ যথা 
বোহসৌ নিপুন ইত্যুক্তঃ শাঙ্ছেু জগদ দিশ্বরঃ | 
প্রাকৃতৈহে মসংযুক্তৈগ শৈহানত্ম্চাতে ॥ 
(পান্নে। উত্তর ! ২৫৫৷৩৯ ) 
অর্থাৎ, পরমেশ্বর শাস্বে যে নিগণ বলিয়া কীতিত হইরাছেন, ততবার! 
তাহাতে হেয় বা প্রাকৃত গুনেরেই অভাব বলা হইয়াছে । 
তাৎপর্য এই যে, সর্বউ৭-শৃন্ততা রূপ নিধিশেষ বুঝাইবার জন্য, এই 


২১৮ হা ্ীনাম-চি ামনি__ষ্টোল্লাস 





অর্থে তাহাকে নিগুণ" বলা হয় নাই; তাহাতে প্রাকৃত সন্বাদি কোন "৭, 
নাই; কিন্ত তিনি মগ্রাক্কত অনন্ত 'ওণময়-ঘরূপ,ইহ|ই উক্ত নিপুণ 
শব্দের প্রকৃত অর্থ ৷ 

সেই প্রকার, খানেক ‘অশব্দমম্পশমরূপম’ ( কঠোএ। 
“ন বিগ্কতে যন্ত চ জন্ম কম বা ন নামরূপে গণদোষ এব বা।"__ 
(ভা 1৮৩1৮) প্রভৃতি পরমেশ্বরের বিরুদ্ধ তটস্থ-লক্ষণের কেনল 
নিরিশেষ পক্ষে বর্ণিত যাহা__সেই ‘অরূপ’ “অনাম’ ইত্যাদি লক্ষণ সকলকে 
যদি ্বরূপ-লক্গণরূপে প্রয়োগ করা হয়, তবে সে স্থলে পুবোক্ত নিগুণিঃ 
“শব্দের মতই অর্থ গ্রহন করা কতব্য; অর্থাৎ “অক অর্থে প্রারত শব 
‘অরূপ’ ও 'অনাম” অর্থে প্রাকত রূপ ও লৌকিক নামাদি রহিত, 
( প্রাকতনামরূপরহিতোহপিস্গামিপাদ) এই প্রকার অর্থই গ্রহ 


হইবে, ইহাই শান্দের সুল্পষ্ট নিদেশ ; যং থা 


ডি 
বাহত ; 


“অনামা। সোহপ্রসিদ্ধত্বাদরূপো ভূ ভুতব্জনাৎ 1” (বরহ্গপুণ) 
অর্থাৎ প্রাকৃত জগতের সির বস্তু বলিয়া তিনি (শ্রীভগবান্) 
অনা! ও প্রাকৃত পাঞ্চভৌতিক দেহ-বর্জিত বলি লয়া তিনি “অরূপ, 

আখ্যায় কথিত হইয়া াকেন। এইরূপ 'সবেন্ডির গুণ।ভাসং সবেন্দিয়- 

বিবজিতম্‌।” (শ্রেতাশ্ব। ৩১৭) অর্থাৎ তিনি সকল ইন্দিয়-রহিত হইয়া 
তাহাতে সকল ইন্িয়ের প্রকাশ পাইয়া থাকে এই উক্তি যি 
কোন স্থলে স্বরূপ লক্ষণরূপে গ্রহণ করিতে হয়, তবে সে স্থলে ‘তিনি 
সকল ইন্দ্রিয় রহিত" ইহার অর্থ, পূর্বোক্ত প্রকারে প্রাকৃত ইন্দ্রিয় রহিত" 
ইহাই বুঝিতে হইবে । অর্থাৎ ইীভগবানের চিদানন্দময় অপ্রারুত শরীর 
বলিয়া, সেই শরীরের প্রভোক অবয়বেই সকল ইন্জিয়ের গুণ প্রকাশ 
পাইয়া থাকে। তাহাতে প্রাক 5 হেয় গুণযুক্ত কোন ইন্দ্রিয় নাই। 
শ্রভগবানের শরীর বা শরীমুততি যে, প্রারুত অস্থি-সজ্জার্দিময় নহে, কিন্বা 
যোগিগণের কায়ব,াহাদি রচনার গ্যায়, অথবা যাছুকরের মিথ্যা ভোজবাজীর 











গার সামক্ষিক বা অনিতা নহে,_ইহা, যে অপ্রাক্কত, নিত্য, চিদানন্দময়, 


একথা নিম্নোক্ত শান্ববাক্যে সপষ্টদপেই প্রমাণিত হইতেছে; যথা 






[দোমজ্জাস্থিসস্তব] ॥ 


ন তক্তা প্রাকত। মূতি 


( বরাহ পুঃ ) 
অর্থাৎ, তাহার যুক্তি প্রাক্ত মেদ, যজ্ঞ ও অস্থি স্থারা হয় নাই, কিন্বা 
রি 


যোগজও নহে » কিন্তু ঈশ্বরত্ব বশতঃ উহা অত, বিত ও সত্যন্থগূপ। 


প্রীভগবৎ শরীরের উপাদান সকলের চিদ্দানন্দমযত্ব বা অপ্রারুতত, এবং 


সাধারণ জীবশরীরের প্রাক্ুতত্ব_ এই মহা ব্যবধান বিষয়ে দীরুন্নিণী দেবীর 
অন্ুতূতি হইতেও প্রতিপন্ন হইরা থাকে » যথা, 
কক্শ্মশ্ষরোমনথকেশপিনন্ধমন্তর্মাংসাস্থিরক্তরমিবিট.কফপিত্তবাতম্‌ 
জীবচ্ছবং ভজতি কান্তমতিবিমূঢ়া যা তে পদাজমকরন্দমজ্জিত্রতী স্ব । 
(গ্ৰীভাই ৷ ১০৬০৪৫ ) 


হে স্বামিন্‌! তোমার পরাক-মকরন্দের আত্রাস লাভ না করিয়া 


যে জ্রী, ত্বক, শ্মশ্র, রোম, নথ,  কেশাদি দ্বারা বহিরাবুত এবং 
মাংস, রক, কৃমি, কফ, বিটা, পিত্ত, ৰায় পরিপূর্ণ দেহ বিশিষ্ট জীবরূপ 


শব--তাহাকেও কাস্ত-বুদ্ধিতে ভজনা করে, সে বিষুঢ়া, অর্থাৎ বিশেষ 


ভাবে মন্দবুদ্ধি । 
উহাতে জীবের প্রাকৃত দেহ হইতে চি 
বন্দেহও প্রাকৃত গুণযুক্ত হইলে, এপ উক্তির 


নন্দময় ভগবন্দেহ্ের বৈশিষ্টাই 


ব্যক্ত হইতেছে ; নচে ভগ 
কোন সার্থকতাই থাকে না। 

তাহা হইলে বুঝিলাম, যুগপ২ অনন্ত বিকল! 
নির্দিবেষাসেই সবশক্তি বা মহামহিমার আশ্রয় 


বিশেষণ বশত: যাহা। 
হইয়াও, তাহা হইতে বিলক্ষণ বা অতিরিক্ত যাহা, সেই স্বরূপের পূর্বাবস্থাই 


শ্ীভগবান্ এবং পরিপূর্ণ অবস্থাই শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া শাস্ত্রে কীতিত হইক়। 


্বধর্মরূপ অচিন্ত্য 


SE শ্ৰীশ্ৰী বাম-চিন্তাননি_-বষ্টোললাস 


থাকেন। 'স্রূপ’ ব। শ্রীভগবতত্ত কেবল অবিরুদ্ধধণ-লক্ষণ অর্থাৎ কেবল 





আশেষকপ্যাণা স্বক বিশেযণযুক্ত ‘নবিশেষ’ বগ্ধ ; স্থতনাং 





মধুরাদপি মধুর 'রূপ’ এবং অশেষ অনন্ত কল্যাণ “৪ম? 
দেোযের শশ্তাৰন। ন! থাকায়, তগবহ্-দ্ূপ নব সন্গুনে পরিপূর্ণ এবং সবদোষ- 
বিরঞিত। সবিশেষ তদীয় সেই রূপ ও গুনই তাহার অরূপ ; এবং 
সরূপান্থরঙ্গ সেই রূপ ও গুণে কোন ভেদ নাই। "হুশ বলিতে 
অচিন্ুনীয়কপে স্বশক্তি | ঠ 

কল্যাণ ওিশময় শাক্তমং 
ক্লিতেন শক্রিমন্বেন চ বিরাজ্রতীতি ।--ভগবত্সন্দতঃ। 
বিষয়ক অচিন্ত্য বিকদ্ধাবিরধ 


ভরিক্ত যাহা, সেই অশেষ কলান-গুণসয় কূপ 















কথায় তাহাকেই ‘বৰং 





‘স্বরূপ’ অত 
তই 552 জম্পর্ণ আপুথক ব। অভেদ [২০321332281 
Khe Ch HT পথক আতে ; কিন্তু ‘সুরূপ হাত শাক’ ক) 
শক্কিকার্ণ_অচিন্তযা ভেদাভেদ -লক্গণ। স্বকপের সহিত হপান্তরক্দ “গুণে” 


€ সুকপ-বহিনঙ্গ দিযে প 





অপ্রাক্রহ বূপ-গুন বিশিষ্ট সবিখেন 

ভিডি ণ.ভগবৎ-সরূপ সম্ত ও সবিশেষ চিদানন্দ 
বন্ধ হইলেও, স্বপ্রকাশ ও কেবল ভক্কিবশ, (“ভক্কিবশঃ পুরুষে” 
আতি)) শ্রভগবানের সেই অপ্রাঈত-_শশেষ কল্যাণ-গুণাস্মক অধুরাদপি 






ঈ্॥ভগবহ- শৃবন এবং সর্প হন তে ব্রীনামেৰ হাতভছিদত ১১৬ 








= ee Sat ৮০7৯৯ টি. 
মধুর রূপ, ভ৷ ক্র দ্বারাত সমাক প্রকারে এহ হইতে পারে 
77 ATT r ৮ ্ি 
(ভক্কাহমেকরা গ্রহ! শ্রুভাত। 
< PH নত ত নর 
ডালা! ল্বতরাহ অমল ত: ক্র 





এমন কোন জীবের পক্ষে, নিরিবেধের অন্তরালে সেই 





পাইবার কোন সম্ভাবনা নাই, পূবে এ কথার উল্লেখ করা হইয়াছে । 


নিধিশেষ, 
এই সবিশেষ, 


অন্যথারূপে না 
এবং অনন্যবোধারূপে নিগুণ ব্রহ্ষের মং 


কিন্ধ এই বিশ্বের হিতের নিমিত্ত অবতীর্ণ সন লি গুণময় ) 
তোমার গুণরাশি গণনা করিতে কাহারা সমর্থ হয়? হারা অতীব নিপুণ, 
তাহার] যদি দীর্ঘকালে পৃথিবীর পরমাণু, আকাশের হিমকণা, এবং স্ুর্যাদির 
কিরণ-পরমাণুও গণনা করিতে সমর্থ হর, তথাপি তাহারা গুণাত্ুন্‌ তোমার 


গুণের সংখ্য! করিতে পারে নী। 





২২২ শরীপ্লীনাম-চিন্তামণি--ফষ্টোল্লাস 





বিরুদ্ধাবিরুদ্ধ নর্বধর্ণের আশ্রয় এবং সবসৌন্দ ও মাধুর্মময়_-সবিশেষ 
এক শ্রীতগবৎ স্বরূপই যে, জীবের অধিকার ভেদে বিভিন্ন প্রকারে উপলদ্ধি 
বিষয় হয়েন, ইহ! কংসের সভায়, ম্-রগ্ুলে প্রবিষ্টমান্ একই শ্ররু্ণ 
স্বরূপে পরিদুষ্ট হইয়াছিল ;_ 

মললানামশনি্ন ণাং নরবরঃ স্ত্রীণাং করো মুতিমান্‌ 

গোপানাং স্বজনোহসতাং ক্ষিতিভূজাং শান্ত। স্বপিত্ৰোঃ শিশুঃ। 

ম্তাতোজপতেধিরাড়বিছুষাং তব্রং পরং যোগিনাং 

বৃষ্ণীণাং পরদেবতেতি বিদিতে। রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ ॥ 

( ্রীভা?। ১০।৪৩।১৭ ) 

অর্থাৎ, অগ্রজ প্রীবলদেবের সহিত এক শ্রক্ষ্ণই, মল্লগণের পক্ষে বর 
সদন, সাধারণ মগ্য্যগণের পক্ষে নরশরেষ্ট, মাননীয়। ব্যতিরিক্ত স্বীগণের পক্ষে 
যৃতিমান্‌ কন্দপপ, শ্রীদামাদি গোপগণের পক্ষে স্বজন, উন্মার্গগামী রাজগণের 
পক্ষে শাস্তিদাতা, পিত! মাতার পক্ষে নিজ বালক, ভোজপতি কংসের পক্ষে 
মু্তিমান্‌ মৃত্যু, অজ্ঞগণের পক্ষে প্রারুতবস্ত, যোগিগণের পক্ষে পরভন্ব, যছ- 
বংবীয়দিগের পক্ষে পরদেবতারূপে বিদিত হইয়া, রঙ্গস্থলে গমন করিলেন । 

তাৎপর্য গ্রীভগবান্কে ‘রসৌো বৈ সং 'সবরস” ইত্যাদি লক্ষণে আতি 
বর্ণন করিয়া থাকেন। সুতরাং তাহার একই স্বরূপে রৌদ্র, অদ্ভুত, 
শঙ্গারাদি দশটি রসের ষথাক্রমে মল্লাদি কর্তৃক উপলব্ধির বিষয়, উক্ত শ্লোকে 
বণিত হইয়াছে ।  (শ্রমগ্তাগবত গ্রন্থে উক্ত প্লোকের শ্রীস্বামিপাদ-প্রদুখ 
আচার্ষগণকুত টাকায় সবিশেষ দ্রষ্টব্য । ) 

তদ্তিন্ন উক্ত শ্লোক হইতে ইহাও প্রমাণিত হইতেছে যে, বিরুদ্ধাবিরুদ্ধ 
সকল ভাব এক খ্ভগবৎ-স্থরূপেরই শক্তি বলিয়া, শ্রীভগবান্‌ সর্বভাবেরই 
আশ্রয় হইতেছেন ; সুতরাং একই সবিশেষ শ্রীরুষ্ণ-্বরপের সহিত যুগপৎ 
সকল ভাব বিদ্যমান থাকিলেও, ভক্তিযুক্ত ও ভক্তিহীন জনের বিবিধ ভাৰ 
ভেদে, সেই সবিশেষ ভগবৎ-স্বরূপই যথাক্রমে স্বরূপে (অর্থাৎ স্বরূপ 
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লক্ষণে ) এবং শক্তি দ্বারা সবিশেষ, নিহিবেষ, উগ্র, অন্রগ্র সকল ভাবে 
অর্থাৎ তটন্ব লক্ষণে ) প্রতিভাত হইগ়। থাকেন 


অজ্জভাব বা অজ্ঞত। 





অধিকার ভক্তিভাবের যত বন্নিকটবতী, 
পক্ষে সেই পরিমানে প্রকৃষ্ট । আবার 
দূরবর্তী, উহা সেই জীবের পক্ষে ততই 
(প্রা জ্দূরে তাদহাস্থকে ৯ 
অধিকার-সীম। প্রাপ্ধ দে জীবের সমক্ষে, শক্তির অতিরিক্ত 


স্বরপের সম্যক প্রকাশ আরগ্ত হইয়া, ভক্তি-তারতম্যে উত্তরোত্তর উহার 





পরিপূর্ণতা সাধিত হইয়া থাকে ।, 
ভগবধনুভূতি বিষয়ে জীবের দেই অধিকার ভেদ সকলকে প্রধানত; 





নিরপেক্ষতা, 


1 অনুকুলতা, 

৬] সমাক্‌ অন্ুকুলতা, (ভক্তি ) 

কংসের রক্ষস্বরগত একই এীরুষণ-হরূপ, তত্রস্থ দর্শকগণের উক্ত প্রকার 
অধিকার ভেদে; নিশ্রোক্ত ক্রমে প্রকাশ পাইরাছিলেন ; যথা,_ 

(১) প্রাকৃত বন্ধ, (২. সাক্ষাৎ মৃত্যু, (৩,, বজ, (8). শান্তা, 
(৫) নরশ্রে্ট, (৬) পরভ্ব্ব, (৭) পরদেবতা, (৮) স্বজন, (৯) পুত্র, 
(১০) যৃতিমান্‌ কন্দপ 

তন্মধ্যে [ক] অজ্ঞ জড়বাধী প্রাকৃত জনের পক্ষে (5) প্রাকিতকপে ॥ 
[খ] প্রতিকূলভাব বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের পক্ষে প্রতিকূলতার আধিক্য, হইতে 
ক্রমশঃ ন্যুনতা অনুসারে যথাক্রমে” কংসের পক্ষে (২) মৃত্যুরূপে , 


২২৪ লীরীনামচিন্তামণি_ষষ্টোল্লাস 





নার অল্প প্রতিকূল-_মলগণের পক্ষে, (৩) বজ্ররূপে ; তদপে্গাও অন্ধ 
এতিকুল--উন্সার্গামী রাজগণের পক্ষে, (3) শাস্তারূপে; [গ] নিরপেক্ষ 
ন্থগণের পক্ষে, (৫) নরশেষ্টূপে ; [ঘ] অঙ্গুকুলভাব বিশিষ্ট জান- 
যোগীর পক্ষে নিবিশেষ রঙ্গ এবং অষ্টাঙ্গ-যোগিগণের পক্ষে আংশিক 
সবিশেষ পন্তর্মামীরপ (৬) পরতন্বরূপে ; [1 সম্যক অনুকুল ব! ভক্তি 
তার বিশিষ্ট_এববজ্ঞান-প্রধান যছুবংশীর়গণের পক্ষে, (৭) পরদেবতারূপে 
(দান্ত ); তদনস্থর মাধুর্বজ্ঞান-প্রধান লীদামাদি গোপগণের পক্ষে, (৮) 
শৃদনরূপে, ( সথ্য ); পিতামাতার পক্ষে, (৯) নিজপুত্ৰরূপে, (বাৎসল্য ) ; 
এবং কাস্তাভাবমরী স্থাগণের পক্ষে, (১০) মুতিমান্‌ কন্দপঁকপে, (মধুর); 
অনুভূত হইয়াছিলেন । 

' .. পূর্বোস্ত ‘প্ৰারুত হইতে বিশেষ ব্রক্ম পরতন্ পর্যন্ত ইহাই 


ভ্রতগবানের শক্তি বা মহিমার প্রকাশ ; সুতরাং ইহ! ভদীয় তটস্ব-লক্ষণের 





বিষয়; আর আংশিক সবিশেষ অন্থর্যামী-পরতন্ব' হইতে উত্তরোত্তর 
প্ররুষ্টতর  হইয়া__শেষ, মৃত্তিমান্ কন্দর্পরূপে( “সাক্ষান্মন্মথমন্াথঃ” ) 
এই যে পরিপূর্ণ প্রকাশ, ইহাই শ্রভগবৎ-স্বরূপের বিভিন্ন প্রকাশ ভেদ 
স্রতরাং তদীয় স্বরূপ-লক্ষণের বিষয় হইতেছে । ভক্তির অধিকার লাভ 
ভিন্ন, শ্রীভগবানের শক্তি-লক্ষণের অতিরিক্ত স্বরূপ-লক্ষণের বিষয় উপলঙ্কি 


না হওয়ায়, তৎকালে কেবল শক্তি ব| তটস্থ-লক্ষণকেই পরতন্বের পুর্ণ 


সীমা বলিয়। ভ্রম হইয়া থাকে | 

এখন ইহাই স্থিরীকুত হইল যে, সবশক্তির আশয়,_ শক্তিমান 
শ্রভগবহ্শ্বরূপ, নিবিশেষ, নিরাকার নির্দমক নহেন,তিনি সবিশেষ, 
সাকার, সমুত ও অশেষ কল্যাণ-রূপ-গুণময় । ভগবত্স্বরূপের পরিপূর্ণাবস্থ! 
ব। শ্রীরুষ-স্থরূপের সেই রূপ ও গুণাবলীর বিষয় শ্রীভাগবতাদি শাস্ত্রে যাহা 
পরিগীত হইয়াছে, তাহারই যথার্থ মর্ম, জগত্পুজ্য শ্রমদ্রপ গোস্বামিচরণ 
তদীয় শ্রীভক্তিরসামৃতশিন্ধুঃ নামক গ্রন্থে (দক্ষিণ বিভাগ, প্রথম লহরী ), 





|| 
॥ 
[ 
| 
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২২৫ 
যথাক্রমে “মরং কদ্বৃগ্রীবঃ কমলকমনীয়া ক্ষিপটিনা” ইত্যাদি এবং “অয়ং 
নেতা সুরমা: সর্বমল্লক্ষণান্নি তঃ” ইত্যাদি শ্লোকে, ভুমধুর ও আবিস্ত 

বিস্তৃত 


ভাবে আলোচন! করিয়াছেন, সে বিষযে উক্ত যল গ্রন্থ 
অতঃপর আলোচ্য বিষয় হইতেছে এই ে 
ভগব রূপ ও গুণকেই প্ীভগবত-স্বলপ” বলা হয়,_ ইহা 
বুঝিলাম ; ভগবানের রূপ ও গুণ তাহার শ্্বরূপ’ এবং তাহার ‘ গুন? 
যেমন ‘রূপ’ হইতে ভিন্ন নহে, তেমনি তাহার স্বরূপ’ তদায় কপ ৫ গুণ 
হইতে অভিন্ন । এক স্বরূপেরই রূপে ও গুণে প্রকাশ , এবং সেই 





রূপ গুনই স্বরূপ বা শ্রীভগবান্। “ভগবহ-্বরপ” বা ্রীভগবান, ল 
তদীয় অভিন্নান্ম রূপ ও গুনকেই বুঝিতে হইবে | আবার তাহার ‘লীন! 
তাহারই গুণ বিশেষ $ সুতরাং লীলাও স্বরূপ হইতে অপুথক বা অভিন্ন । 






অতএব এক অভিন্ন রূপ, গুণ ও লীলাত্মক স্বকপই 'শ্রভগবহ" শবে শানে 
পরিগীত হয়েন। 

স্বরূপান্তর্গ রূপ গুণ ও লীল?, যেমন স্বরূপ হইতে অনতিরিক্ত বা 
অন্ভন্ন এবং এই বৈশিষ্ট্য কেবল ভগবং-স্থরূপ বিষয়েই যেমন বিদ্যমান, 
তেষনি সেই ম্নরূপেন্ন আজানিক বা নিত্যসিদ্ধ শাপ্োন্ত ‘নাম’ 
যাহা, সেই না পক্রলকেও পদ্বরূপ' হইতে অভিন্নই জানিতে 
হুইবে | বীজের বাহিরে তাহার কার্ধাবস্থায় শাখা, পত্র পুষ্পাদির মধ্যে 
ভিন্নত। থাকে, কিন্তু কারণস্থানীয় বীজের মধ্যে তত্সমস্তই যেমন অভিন্ন ও 
এক, সেইরূপ ভগবচ্ছক্তি ও শক্তিকার্ধরূপে অশেষ বিশ্ব এবং তদস্থর্গত 
যাহা কিছু দ্রব্য, গুণ ও কমপদার্থ এবং সেই শক্তিকাধ বা পদার্থ সকলের “নাম? 
সমস্তই পরস্পর ভিন্ন হইলেও, সেই সমস্তের বীজ বাঁ কারণতত যাহা, সেই 
ভগবৎ-স্থরূপ ও তদস্রঞ্গ 'রূপ’ গুণ’ ও 'লীলা_এই তিনে যেমন কোন ভেদ 
নাই. এই তিনই এক স্বরূপেরই প্রকাশ বিশেষ তেঘনি সেই ‘স্বরূপ’ এবং 
স্বরূপে ‘নাম’ এক ও অভিন্ন । নামী ও নামের একাত্মত। ইহ কেবল 


১৫ 
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ভগবহ্-্ব্ূপের সহিত স্বরূপতত্বের আজানিক অর্থাৎ শান্সোক্ত নাম? 
সন্বন্ষেই জানিতে হইবে; তছিন্ন নাম ও নামও একা স্মতাক্কপ এই বৈশিষ্টা, 
ইহা শক্তিতত্ব বিষয়ে কোথাও উক্ত হয় নাই । 


্বর্নপ-লক্ষণান্বিত ভগবান্‌ অর্থাৎ ভগবত্-্বরূপই “ীভগবান নামে 
প্রসিদ্ধ; অতএব সেই শ্ীভগবান হইতে শান্োক্ত . শীভগবন্নামের 
অভিন্নতার বিষয় শান্্রপ্রমাণাদি দ্বার! চতুর্থ উল্লাসে যাহা। কিছু প্রমানিত 
হইয়াছে, তাহার সার অর্থ হইতেছে “ভগবৎ-ন্নপ হুইভে স্বরূপে 
বাঘের অভিন্নতা 1৮ তটটস্ব-লক্ষণান্বিত ভগবানের নাম অর্থাৎ 
তগবচ্ছক্তি ও শক্তি-কার্ষের নাম, শক্তি-পদীর্থ হইতে ভিন্ন , কিন্তু ভগবৎ- 
স্বক্পের নাম, স্বরূপ? অর্থাৎ শ্রীতগবান, হইতে অভিন্ন তত্ব, ইহাই প্রতিপন্ন 
করার মর্বশান্ত্বের সম্মিলিত অভিপ্রায়.__-এই কথাটি বিশে ভাবে আমাদের 
স্মরণ রাখা আবশ্যক | ৃ 


ভগবৎ-ম্বরূপ যেমন রূপ, গুন ও লীলাত্মক, অর্থাৎ রূপ, গুণ ও লীলা 
হইতে অপুথক, তেমনি স্বরূপের নামও স্বরূপ হইতে অভিন্ন বলিয়া সেই 
নাম সকল এক এবং অভিন্ন হইয়াও প্রকাশ ভেদে রূপাত্মক, গুণাত্মক 
ও লীলাত্মক-__এই ত্ৰিবিধ প্রকার হইয়া থাকে। (১) রূপাত্মক ভগবন্নাম 
যেমন-__কুষ, রাম, নারায়ণ, নুসিংহ, বামন, শ্যামন্ন্দর, পন্মপলাশ-লোচন, 
গীতান্থর, বনমালী, সুদর্শন-ধারী, প্রভৃতি । (২ গুণাত্মক ভগবন্নাম, 
যেমন--পতিতপাবন, ভক্তবৎসল, দীনশরণ, বরদনাথ, পাতকী তারণ 
প্রভৃতি। ৩) লীলাত্মক ভগবন্নাম, যেমন-_কংসারি, গোবর্ধনধারী, 
রাসবিহারী, নদীয়াবিহারী প্রভৃতি। শাস্বোক্ত এই সকল বপ-গুণ- 
লীলাত্মক তগবন্নাম, নামী বা তগবৎ-্বক্ধপ হইতে অভিন্ন তত্ব হওয়ায় 
্বর্পেরই মত, সকল: ধর্ম_সমস্ত গুন পরিপূর্ণরপে স্বন্ধপের নামেও নিহিত 
আছে; ( “নিজসর্বশ কিস্তত্রাপিতা” ।-_শিক্ষার্টক) কিন্তু ভগবানের 


AG 
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বাই * থাকে; শক্তিমং ও শক্তিমহ পদার্থের বিশিষ্টতার জন্য-_-দগীব 
দেহের যাহা প্রতিষুতি এবং যাহা দেহ হইতে ভিন্ন বস্তু ীভগবানের 
সম্বন্ধে তাহাই সাক্ষাৎ প্রযুত্তি এবং শ্রীভগবহ স্বরূপ হইতে সম্পূর্ণ অভিন্ন 
তত্ব | 
অতএব বিগ্রহ " অর্থে সাক্ষাৎ ভগবন্ত্গ বা শরীর এবং তাহা 
হইতে সম্পূর্ণ অভিন্ন তন বলিয়া, তীয় ‘সর্ট? বা 'শাস্বানুসারে প্রতিষ্ঠিত 
কিন্ব। স্বয়ং প্রকাশিত প্রীমূর্তি সকল-_উভয়েই এক ‘বিগ্ৰহ’ শবের বাচা । 
উক্ত বিষয় শান্ সকলের সার মর্ম প্রীটতন্য-চরিতামুতের ভাষায় এইরূপ 
ব্যক্ত হইয়াছে ; যথা” 
নাম, বিগ্রহ, স্বরূপ, তিন একরপ । 
তিনে ভেদ নাই,_তিন চিদানন্দ কপ ॥ 
দেহ-দেহী, নাম-নামী, কষে নাহি ভেদ । 
জীবের ধর্ম _নাম, দেহ, স্বরূপ বিভেদ ॥” (২1১৭/১২৭ ) 
তাৎপর্য, - জীব প্রভৃতি শিক্ি-পদার্থ সম্বন্ধে নাম, দেহ, এবং স্থকপ 
পৃথক বন্ধ। শিক্তিম২পদার্থ' বলিয়া, আীভগবানে সেরূপ দেহ-দেহী ও নাম- 
নামী ভেদ নাই; স্থতরাং ইহা অচিন্থা হইলেও জানিয়া রাখিতে হইবে, 
ভগবানের নাম ও বিগ্রহ (শরীর ) তদীয় স্বরূপ হইতে অভিন্ন। এই 
তিনই এক সচ্চিদানন্দকপ | এ তিনে কোন ভেদ নাই; অর্থাৎ তাহার 
স্ব্পর মহিত নামের যেমন ভেদ নাই, তেমনি তাহার স্বরুপের সহিত 
নিগ্রহের অর্থাৎ শরীরের এবং সেবিত শ্রীমৃত্তি সকলের ভেদ নাই। 
এই অভিন্নতার জন্যই এখানে ভতগবন্দেহ ও সেবিত শ্রবিগ্রহ সকল, 
_ উভয়কেই এক ‘বিগ্রহ’ শবে নির্দেশ করা হইরাছে। 
শ্রীচতন্ত-চরিতামুতের এই উক্তি হইতে এখন যদি কাহারও একপ 
সংশয় উপস্থিত হয় যে,_"শ্রীভগবানের নাম, বিগ্রহ ও স্বরূপ-_-তিন 
পৃথক বস্তু হইলেও, তদীয় স্বরূপের মতই তাহার নাম ও বিগ্রহ চিদনন্দময় 
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হওয়ায়, কেবল চিন্ময়ত্র নিবন্ধন ‘তিনে ভেদ নাই’ বলা হইয়াছে । 
বাস্তবিক পক্ষে এরূপ মনে করা সমীচীন হইতে পারে নাও যেহেতু 
ভগবানের ন্যায় তাহার ধাম, তাহার পরিকর-_ এক কথার স্বরূপ 
শক্তির ব| চিন্ময়, জগতের অন্তত যাহ। কিছু সমন্তই চিদ।নন্দময় বস্তু । 
তাহা হইলে চিদানন্দ-লক্ষণ অপংখা পদার্থ থাকিতে,_এিই তিনে 
ভেদ নাই, তিন চিদানন্দময় -একরূপ" এই উক্তি দ্বারা কেবল উক্ত 
তিনটি বস্তুকেই বিশেষভাবে নিদেশ করিবার সার্থকতা কি হইতে পারে? 

চিন্মন-লক্ষ। অসংখ্য পদার্থের বিগ্যমানত। সত্বেও, যখন ‘নাম’ “বিগ্রহ? 
'্বরূপ-কেবল এই তিনেরই ‘একরূপতা’  উল্লেখই পূর্বক অভিন্নতা 
নির্দেশ করা হইয়াছে, তখন অপর সমস্ত চিদানন্দ-লক্ষণ ব] চিন্ময় বস্ত 
হইতে এই তিনের যে অবশ্যই কোন বিশেষত্ব আছে-_ ইহাই 
বুঝিতে হইবে। 

সেই বিশেষত্ব হইতেছে এই যে, চিদানন্দ-লক্ষণে ভগবানে ও 
নিখিল চিন্ময় পদার্থের অভন্নতা থাকিলেও, শ্রীভগবান্‌ হইতেছেন 
'শক্কিমত- পদার্থ, এবং চিন্ময় জগতের অপর সমস্তই “শক্কি-পদার্থ” অর্থাৎ 
চিদানন্দযয়ী স্বরূপ-এক্তির বিলাস। শক্তি ও শন্তিমানে “অচিন্তা ভেদাভেদ” 
সম্বন্ধ । কিন্তু ভগবতন্থরূপের সহিত তাহার নাম ও বিগ্রহ সকলের 
‘অভেদ’ সম্বন্ধ ; অর্থাৎ এক স্বরূপের ব। এঞ্চিমৎ-তন্বের প্রকাশ বিশেষ 
বলিয়া, শরীভগবানের নাম সকলের ন্যায় তদীয় এ শ্রীবিগ্রহ সকলও প্রকাশ 
ভেদে এক সাক্ষাৎ শক্রিমততরই হইতেছেন। অতএব উক্ত তিনে কোনও 
ভ্দে নাই, তিনই চিদানন্দময়_ একরূপ ; অর্থাৎ EERE 

নিখিল শাস্গ-সমুদ্র মন্থন পূর্বক, পরমপূজ্যপাদ প্রহরিভক্তিবিলাস- 
কার তদীয় বিশ্ব-বিশ্রুত মহাগ্রন্থ সম্পাদন করেন । শরীভগবছ্িগ্রহ বা 
আষৃত্যাদি সঙগদ্ধে ইহাতে স্থবিস্ত ত আলোচনার সারমর্ম নিয্বোদ্ধত 
শ্লোকটিতে প্রকাশ করিয়া, আীভগবানের শ্রীযুন্ছি সকল যে, শ্রীভগব 
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স্ববূপ হইতে ভিন্ন বস্তু নহেন, সাক্ষাৎ শ্রীভগবানেরই  শ্রিবি গ্রহজপে 


| 





প্রকাশ, গ্রন্থকার এই অভিপ্রায়ই জ্ঞাপন 5 যথা 
ব্বয়ং ব্যক্তাঃ স্থাপনাশ্চ মুর্তয়ো ছ্বিবিধা মত? । 
স্বরং ব্যক্রাঃ স্বয়ং কৃষ্ণঃ স্থাপনাস্ত প্রতিষ্ঠয়া ॥ 
( শ্ৰহরিভক্তি বিলাস । ৬২ ) 

[টাকা। স্বরং ব্যক্তাঃ শীরঙ্গশায়িপ্রভৃতয়ঃ।' স্বয়ং সাক্ষাদের কুষঃ। 
প্রতিষঠয়। কৃত্বা রুষ্ণ স্যাৎং ।--শ্রীসনাতন ৷ ] 

অর্থাৎ গীভগবানের এ্রীযূন্তি সকল (১) শ্বয়ং-ব্যক্ত অর্থাৎ স্বয়ং প্রকটিত 
এবং (২) স্থাপিত অর্থাৎ প্রতিষ্ঠিত ভেদে দ্বিবিধ। তন্মধ্যে শ্রীরশায়ি- 
গতির ন্যার হ্বয়ংব্যক্ত যৃ্তি সকলকে সাক্ষাৎ ভ্রুণ এবং স্থাপিত যৃতি 
সকলকে শান্র বিধানে প্রতিষ্ঠাকাল হইতে সেই শ্রীরুষ্ং বলিরাই জানিতে 
হইবে । 

তাৎপর্য_প্রীকষই স্বয়ংক্রপ-তব- স্বয়ং ভগবান; ( ‘কৰুস্ত ভগবান 
রম ৮_গ্রভাৎ। ১৩:২৮) । প্রনারায়ণ-বাজুদেব-রাম-নুসিংহ-ম্- 
কৃর্মাদি ভগবহস্ববূপ সকল নিকুষ্ণেরই বিলাস ও স্বাংশাঁদিকপ প্রকাশ ; 
কুতরাং তহা হইতে তং অভিন্ন বাঁ একাত্ম বলিয়া ES সকল 
তগব্মংপ্তিকে তদেকাত্মরূপে যেমন শরীর বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে 
পারে, রে শ্রীভগবানের স্বরূপে ও বিগ্রহে ভেদ না থাকায়, স্বরূপের 
গায় বিগ্রহ স্থলেও কেবল শ্রীরুষ্ত যৃত্তিকেই  নহে,_তদেকাত্মরূপে 
্ররাম নুসিংহাদি নিখিল ভগবল-তিকেই “কষা বলিয়া নিদেশ কর 
যাইতে পারে। 

বিখেষভাবে এন্থলে শত্রোকোক স্বয়ং রুষ এই বাক্যটি হইতে সাক্ষাৎ 
ভগবান'-_এইক্কপ অর্থই গ্রহণ করিতে হইবে । অর্থাৎ মুন্ডি সকল 
দাক পাষাণাদি নহেন: কিন্বা তাহাতে অধিষ্ঠিত ভগবান্_এরূপও 
নহেন; উহ! সাক্ষাৎ ভগবান্ই। শ্নোকোক্ত স্বয়ং! শব্দের যে ইহাই 
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অভিপ্রায় পরমপূজ্যপাদ HR নির্দেশ হইতে আমর! তাহাই 
বুঝিতে পারি। 

উক্ত শ্রীযুতি সকল প্রাকৃত দৃষ্টিতে আপাততঃ প্রার্বত বস্তুর ন্যায় 
বোধ হইলেও, বাস্তবিক পক্ষে ভগবত্-শ্রীবিগ্রহ সকল সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দময় 
শ্রীভগবত্-ন্বরূপ হইতে সম্পূর্ণ অভিন্নই হইতেছেন; তন্মধ্যে যে সকল 
যুতি অনাদিকাল হইতে প্রত্যেক সরষ্টির সহিত চিরদিনই গ্রপঞ্চে 
স্বয়ং প্রকট থাকেন,_যাহাদিগের প্রতিষ্ঠা-বিধানাদির কথ] অবগত হওয়। 
যায় না; কখনও ভক্ত সমীপে প্রকট হইয়া, আবার কখনও বা অনুশ্ঠভাবে 
কোথাও আস্থান পূৰক, পুনরায় সময় বিশেষে কখনও ব। অপর কোন স্থানে 
কোন ভক্তের নিকট প্রকট হয়েন; এইরূপ শ্রীমুতি সকলকে '্বয়ংব্য ক? 
যুতি বলা হয়) যেমন শ্রীরঙ্ক্ষেত্রস্থিত ই্ররঙ্গনাথজী, শ্রীরুন্দাবনের 
(বর্তমানে জয়পুরে ও করৌলীতে অবস্থিত)  শ্রীগোবিন্দ-গোগীনাথ- 
মদনমোহনজী প্রভৃতি এই প্রকার স্বয়ং প্রকটিত যুতি সকলকে সবকালই 
সাক্ষাৎ ভ্তগবান্‌ ভিন্ন অপর কিছুই জানা উচিত নহে। এই নিত্য বা 
অনাদি শ্রীযৃতি সকল দুর্লভ বলিয়। শ্রীতগদর্চনাদির নিমিত্ত, শরতি- 
স্তি ও তন্তোক্ত বিধানে যে সকল ভগবন্মংতি প্রতিষ্ঠা কর! হয়, তাহারই 
নাম স্থাপিত’ যুতি। এই সকল মৃহ্তিকেও প্রতিষ্ঠাকাল হইতে সেই 
সাক্ষাৎ শ্রীভগবান্‌ বিয়াই জানা আবশ্তক। শ্বয়ং-ব্যক্ত’ মূর্তি সকল 
অনাদিকাল হইতে ভ।তগবান্‌ গংই শ্রীবিগ্রহকূপে প্রকটিত, আর 
স্থাপিত’ যৃত্তি সকল প্রতিষ্ঠাকাল হইতেই শীভগবান্‌ শ্রীবিগ্রহরূপে 
প্রকাশিত, হ্বরতবাক্ক' ও স্থাপিত! ম্িতে এই মাত্র পার্থক্য । 

অবিষ্ঠাহত জীবের মায়িক ব| প্রাক্কত দৃষ্টিতে অবিিন্ত্য-প্রভাবশ[লী 
শ্রী ভগবানের অভিন্ন স্বরূপ আবিগ্রহ বা শ্রীমতি সকলকে আপাততঃ ধাতু- 
কাষ্ট-মৃত্-শিলাদি নিমিত প্রাকত প্রতিমতি REL হওয়া স্বাভাবিক 
হইলেও এবং তদ্ঘিযয়ে শান্তর সকল রি সেই মায়িক অনুভূতিকে সহস। 








রি -ন্রূপ এবং স্বরূপ হইতে শীনামের অভেদত ২৩১ 





লক্ষণে জানিয়াই অর্থাৎ কেবল তীহার শক্তি 9 সামর্থযাদির পরিচয় 
পাইরাই অন্যের পক্ষে যাহাই হউক, রসিক ভক্তের পক্ষে যেমন উহাকে 
জানিবার পিপামা সেখানেই অবসান প্রাপ্ত হর না,-ষে পর্যন্ত তদীয় 
অশেষ শৌন্দব-মাধূর্বাদি স্বরূপ-লক্ষণের হি অন্তরের পরিচয় না ঘটে ; 
সেই প্রকার ভগবৎ-স্বরূপ হইতে অভিন্ন তদ 
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বা মহিমা মাত্রই জানিরা রসগ্রাহী শুদ্ধভক্রগণের প্রাণের আংকাজ্ার 
পরিসমাপ্তি হয় নাঁ; তাই যেখানে ভগবন্নামের _শ্ীরষ্-নাষের লৌন্দর্য- 
মাধুধাদি কল্যাণ-গুণাস্মক স্বরূপ-লক্ষণ শ্রবণ করিবার পিপাসাই বলবন্তী 
হইয়। থাকে; এবং সেই লক্ষণ জানিলে বা শুনিলে, উহাই াহাদিগের 
পক্ষে সাক্ষাৎ প্রীকুষণম্বরূপেরই অনুভূতির ন্যায় পরম উল্লাসের কারণ হইয়! 
থাকে । 


তাই দ্রেখা যায়, জগংপূজ্য শ্রসদ্রপ গোন্থামিচরণরুত 
তাগুবিনী রতিং বিতনগতে তুণ্ডাবলীলন্ধয়ে 
এই শ্রোকটি পাঠ ও শ্রবণ করিয়া, সাক্ষাৎ শ্রীভগবান্‌ তদীয় ভক্তের সহিত 
আনন্দে অভিভূত হইয়াছিলেন; তাহার কারণ. এই যে, ক্লোকটিতে 
তটস্ব-লক্ষণের একটি কথারও উল্লেখ না করিয়া, কেবল এ্ররুষ-নামের 
নামী হইতে অপূথক মাধুর্যাদি স্থ্প-লক্ষণ, যাহা মহাভাগৰতগণের অনুভূত 
বিষয়-_ তাহাই বৰ্ণিত হইয়াছে ; যে লক্ষণের প্রচার জগতে খুবই সুছুলণভ। 
চতুর্থ উল্লাসে শ্লোকটির উল্লেখ থাকায়, এন্থলে ভক্তক কবি শ্রীল যদুনন্দদাস 
ঠাকুর রুত উক্ত শ্লোকটির ম্নীন্ুবাদ মাত্র উদ্ধৃত করা যাইতেছে ;-_ 


“মুখে লইতে কষণনাম, = নাচে তুণ্ড অবিরাম, 
আরতি বাঢ়ায় অতিশয় । 
নাম স্থমীধুরী পাইয়া, ধরিবারে নারে হিয়! 


অনেক তুণ্ডের বান্ধ! হয় ॥ 


২৩২ শ্রীশ্লীনাম-চিন্তীমণি--বষ্টোললাস 





কি কহব নামের মাধুরী । 
কেমন অমিয় দিয়, কে জানি গঢ়িল ইহ। 
‘কৃষ্ণ এই দু আখর করি ॥ 
আপন মাধুরী গুনে, আনন্দ বাঢ়ায় কাণে, 
তাতে কালে অঙ্কুর জনমে । 
বাঞ্চ| হয় লক্ষ কাণ, যবে হয় তব নাম, 
মাধুরী করিয়ে আস্বাদনে ॥ 
‘কৃষ্ণ দু-আথর দেখি, জুড়ায় তপত আখি, 
অঙ্গ দেখিবারে অ'খি চায়। 
যদি হয় কেটি আখি, তবে কুষরূপ দেখি, 
নাম আর তন্তু ভিন্ন নয় ॥ 
চিত্রে কঞ্ণনাম যবে, প্রবেশ করয়ে তবে, 
বিস্তারিত হৈতে হয় সাধ । 
সকল ইন্দ্রিরগণ, করে অতি আহ্লাদন, 
নামে করে প্রেম-উনমাদ ॥ ড 
যে কাণে পশয়ে নাম, সে তেজয়ে আন্‌ কাম, 
সব ভাব করয়ে উদয় । 
সকল মাধুর্ব-স্থান, সব রস কুষ্ণনাম, 
এ যদুনন্দনদাঁস কয় ॥” 
শ্রীভগবানের মাইম। বা ভটস্থ-লক্ষণ হইতে, তদীয় মাধুর্ঘাদি স্বক্নপ-লক্ষণ 
যেখন আতিরিক্ধ, ভগবহ্্বরূপ বিষয়ক নামী’ ও ‘নাম’ পরস্পর 
অভিন্নত। নিবন্ধন, এীভগবন্নামেরও মহিমা বা তটস্থ-লক্ষণ হইতে, মাধূর্যাদি 
স্বরূপ-লক্ষণাধ্বিত শ্রীনাম আরও উর্ধ্বস্তরে বিরাজিত এবং তাহ! রসিক 
ভক্তগণেরই আম্বাদ্ধ বিষয়। তাই শ্রীচৈতন্চরিতামৃত গ্রন্থে দেখা যায়, 
উক্ত গ্লোকটি পাঠ করিবামাত্র স্বয়ং প্রীমনমহাপ্রতু প্রেমে আবিষ্ট 





শ্রীভগবং-দ্বরাপ এবং স্বরূপ হইতে শ্রীনামের আভেদহ্ ২৩৩ 





হইয়াছিলেন, এবং নামপিদ্বামহাভাগণত রন হরিদাস ঠাকুর মহাশয় উহ। 
শ্রবণে আনন্দে নৃত্য করিরাছিলেন। শান্থাদিতে সচরাচর বিত নামের 
মহিমা অর্ধাৎ উঠস্থলক্ষণ হইতে, নামের উক্ত মাবুর্বাদি বিষয়ক স্বরূপ- 
লক্ষণের এতার্দূশী বর্ণনা যে অতিশয় ভুলি, ঠাকুর শ্রহরিদাসের উক্তি 
হইতে ইহাও বুঝিতে পারা যায় :_ 
“সেই পত্রে প্রভু এক শ্লোক যে দেখিলা। 
পঢ়িতেই শ্লোক প্রেমে আবিষ্ট হইল ॥ 
শ্লোক শুনি হরিদাস ঠাকুর উল্লাসী । 
নাচিতে লাগিল শ্লোকের অর্থ প্ৰশংসি ॥ 
রুষ্ণনামের মহিমা শাস্ সাধুমুখে জানি । 
নামের মাধুর্য ওছে কাহা নাহি শুনি?” 
(প্রচৈতনা-চরিতামূত | ৩1১৮৮) 
উক্ত পয়ারে 'হিমা” শব্দে তটম্ব-লক্ষণকে এবং মাধ শব্দের উল্লেখে 
স্বর্ূপ-লক্ষণকেই বুঝাইতেছে । 
এতএব ভগবত স্বরূপ হইতে ভগবন্থাম-স্বরপের অভিন্নতী এবং অপর 
সম্দ় এক্তি-পদার্থ হইতে উহাদিগের নাম বা পদ সকলের ভিন্নতাই সকল 
প্রকারে প্রমাণিত হইল । 
অতঃপর গ্রুভগবন্নামের ন্যায়, প্রীভগবৎ স্বর্রপ হইতে শীভগবৎ- 
বিগ্রহেরও অভিন্থতা সঙ্গন্ধ বিস্তারিত ভাবে আলোচন। করিয়া 
প্রতগবানের স্বরূপ, বিগ্রহ ও নাম--এই তিনের অভেদত বা এ 
ও তন্মধো গ্রীনামের বৈশিষ্ট্য বিষয়ে উপলব্ধ করিতে হইবে ৷ 


সপ্তম উল্লাস 


ভগবন্নাঘেন ল্যান, প্রাভগবং-স্বরূপ হইতে 
শ্রভগবদ্ধিএহেল্র অভিন্নত৷ 


শ্রীভগবশস্বরূপ হইতে শ্বরূপের নাম সকল অভিন্ন তত্র, পূর্বে ইহার 


বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে । এখন সেই শ্রীনামের ন্যায়, শ্রীবিগ্র 


বা রীভগবন্মুতি সকল যে, গ্রীভগবৎ-স্বরূপ হইতে অভেদ তত্ব, প্রথমে 
এই বিষয়টি আমাদিগকে উপলদ্ধি করিতে হইবে । ভগবানে ও ভগবন্নামে 
যেমন ভেদ নাই, সেইরূপ ভগবান ও ভগবৎ-বিগ্রহ অভিন্ন তত্ব। 
নামাক্ষররূপে প্রকাশের স্থায়__-এক স্বরূপেরই শ্রাবিগ্রহরূপে প্রকাশ । 

“্রীবিগ্রহ” বলিতে প্রথমতঃ ভগৰদ্দেহ বা ভগবানের শরীরকেই 
বুঝায়। জীবের দেহ ও দেহী অর্থাৎ জীবদেহ ও জীবাস্ম। যেমন পৃথক 
বস্তু-্তগবানে সেরূপ দেহ-দেহী ভেদ নাই, (“দেহ-দেহীবিভাগোহয়ং 
নেশ্বরে বিদ্যতে কুচিৎ ৮_ কৌর্ষে।) আবার জীবের স্বরূপ অর্থাৎ 
জীবাত্মা এবং জীবের নাম যেমন পৃথক, ভগবানের স্বরূপে ও নামে সেরূপ 
ভিন্নতা নাই। তদীয় নাম, স্বরূপ হইতে অভেদ তত্ব । জীব ও 
পরমেশ্বরের এই বৈশিষ্টা বশতঃ আরও জানিবার বিষয় এই যে, জীবের 
দেহ হইতে দেহের প্রত্িযুদ্তি সকল যেমন পৃথক, শ্রীভগবানের শরীর ও 
অচিত শ্রীমতি সকল সেরূপ পুথক বস্তু নহে। তদীয় শ্ীযৃ্তি সকল তদীয় 
স্বরূপেরই আবিভাব-বিশেষ বা প্রকাশভেদ মাত্র। এইজন্য পরীবিগ্রহ' 
বলিতে যেমন ভগবানের স্বরূপ যৃহ্তি বা ভগবৎ-শরীরকে বুঝায়, তেমনি 
সেই এক শ্রবিগ্রহ শব্দে তীয় “অর্চা” বা অর্চনীয় শ্রযৃতি সকলকেও 








শক্তির অন্তরতি দ্রব্য, গুণ ও কর্ম বিষরক শক্তি 


কোন নামে পদার্থের বা নামীর কোন গুণ-কোন ধর্ম বিগমান না 
থাকায়, এই সকল ‘নাম’ ও “নামী? পরস্পর পুধক | সাধারণতঃ নাম ও 
নামীর এই পার্থক্যের অনাদিসিদ্ধ সংস্থার বিদ্ধমান থাকায় এবং 
অলৌকিক ভগবত্ন্ব হইতে ভগবন্নামের উক্ত প্রকার অসাধারণ বিশিষ্টতা 
সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা না থাকায়, লৌকিক “গুড পদার্থের মত গুড়! নামে মুখ 
মিষ্ট হইতে ন! দেখিয়।, শীরামের ন্যায়, রাম-নাম হইতে জগং উদ্ধার 
সম্ভাবনায় জনসাধারণের মনে সংশয় উপস্থিত হইয়া থাকে; কিন্তু শক্তি 
হইতে অতিরিক্ত স্বরূপের উক্ত প্রকার অসাধারণ বৈশিষ্ট্যের কথা, যাহ! 
সাক্ষাৎ ভগবছাক্য-স্বরপ বেদাদি শাস্ব সকলে নিরীহ হইয়াছে,_তাহ। 
বিদ্দিত থাকিলে, তখন ভগবৎ-স্বরপের নাম সকলকে স্বরূপ বা শ্রীতগবান্‌ 
হইতে ভিন্ন বলিয়া মনে করিবার পক্ষে একমাত্র ছুটৈব ন 
কারণই বিদ্যমান থাকে না। 


কারণ-স্থানীয় স্বরূপ’ হইতে স্বরুপাস্থর্গত রূপ, গুণ ও লীলার ন্যায় 
রূপের নাম”-সকলও স্বরূপ হইতে অনতিরিক্ক অর্থাৎ অভিন-লক্ষণ। 
কিন্ত স্বরূপ বা স্বর্পতূত রূপ, গুণ, লীলা হইতে হচ্ছকি-কার্ধ স্থানীয় 
দ্রবা, গুণ ও কর্মাদি-পদার্থ সকল, এবং উহাদের বাচক বা নাম সকল বিলক্ষণ 
অর্থাৎ অচিন্তা ভিন্নাভিন্ন-লক্ষণ ৷ এই বৈশিষ্টা অক্কুসারে, স্বরূপ অর্থাৎ 
কূপ-গুণ-লীলাত্মক শরীভগবানে এবং স্বরূপের নামে অথাৎ রূপ-গ এ-লীলাস্মক 
ভীভগবানের নাম সকলে কোন ভেদ নাই। কেবল এখানেই-_এই 
একটি স্থলেই নামী ও নামের অভিন্নতার সংবাদ শাস্ কতৃক পরিকীতিত 
হইয়াছে , কিন্তু ভগবং-শক্তিকার্য বা দ্রব্য, গুণ ও কর্ম পদার্থ সকল 
পরস্পর যেমন পৃথক বা ভিন্ন, সেইরূপ শক্তিকার্যের অর্থাৎ শক্তি- 
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পদার্থের বাচক ব| নাম সকলও নামী হইতে পৃথক ও আ্বত্রাং 
মেই সকল মামীর কোন ধর্ম বা কোন শক্তি সেই 
নিহিত নাই। 


স্বকূপ” বা শ্রীভগবান কে স্মরণ করিয়া, তাহা হইতে অচিন্তা ভেদাভেদ- 
্কপে যেমন সমস্ত শক্তি-কার্যের অর্থাৎ দ্রবা, গুণ ও কর্ম-পদার্থের বিকাশ 
তয়, তেমনি স্বকগ হইতে অভিন্ন-হ্বরূপের নাম অর্থাৎ ভ্রীভগবন্নামকে 
কারণ করিয়া, তাহ! হইতে মচিন্ত্য ভেদাভেদরূপে নিখিল “পদ” বাঁ শব্দ- 
শক্তির বিকাশ হইয়! থাকে। 


‘পদ’ এবং 'পদার্থ-_যুগপৎ এই উভয়ের বিদ্যমানত! হইতেই লৌকিকা- 
লৌকিক সকল জগতের সকল পদার্থের প্রকাশ । শব্দ ব্যতীত কোন 
অর্থের বা পদ না থাকিলে কোন পদার্থের উপলব্ধি ন! থাকায়, শব্দহীন 
পদার্থকে বা নাম-শূন্য নামীকে সত্বাহীনের মতই জানিতে হইবে। পদ 
বা নায় সকলের দ্বারাই অর্থ ব| বস্তু সকলের প্রকাশ বিয়া, উহাকে ‘পদার্থ’ 
বলা হয়। উভয় পাখার সহায়তা লইয়াই পক্ষী যেমন পূর্ণ হয়, তেমনি 
শব্দ ও অর্থের যুগপৎ বিগ্ঞমানতা ভিন্ন জগৎ অপ্রকাশিতই, থাকে। তাই 
শাৰ্দিকের| শব্দকে জগতের আলোক রূপে বর্ণন করিয়াছেন; যুথ 

ইদমন্ধং তমঃ রুৎস্সং জায়তে ভুবনত্রয়ম্‌ 

দি শব্দাহবয়ং জ্যোতিরাসংসারং ন দীপাতে |) 





(আলঙ্কারিক দণ্ডী ) 

অর্থাৎ শব্দরূপ জ্যোতি যদি সমস্ত সংসারকে আলোকিত অর্থ/ঘ 
প্রকাশ না করিত, তাহ! হইলে ছি ত্রভুবন অন্ধকারে আচ্ছননই থাকিত । 

অতএব জগতে যত পদার্থ আছে, তৎপ্রকাশক তত পদ বা নাম 

আছে। শ্রীভগবৎস্বরপের শক্তি হইতে যেমন সমস্ত দ্রব্য, গুণ ও ক্রিয়াত্মক 

পদার্থের প্রকাশ হইরা, াবার সেই সকল পদার্থ হইতে তিনি নিজ 








শবীভগবত্বরূপ এবং স্বরূপ হইতে শীনামের অভেদহ্ ১২৯ 





বিশিষ্টতার সহিত নিত্য বিদ্যমান থাকেন, সেইরূপ ভগবান, হইতে অভিন্ন 


শ্রীভগবন্নম-্বর্পর শক্তি হইতে ব্য, গুণ ও কর্মপদার্থ সকলের 

কাশক-_নিগিল বিশেষ, বিশেষণ ও ক্রিয়াদি পদ_সমস্ত এক-নতির 
প্রকাশ হইয়া, আবার সেই সকল শক বা নাম হইতে প্রীভগবননায় সকল 
নিজ সগুজ্জন বৈশিষ্টের সহিত নিতাই বিদ্যমান থাকেন। নামী 


মতিন্নতাই সেই বৈশিষ্ট্য ৷ 


ভভগবং-স্বক্প হইতে তদায় শক্তি ও শক্তিকার্ষ সকল যেমন অচিন্তা- 
ভেদাভেদ, শ্রীভগবন্নাম-হুরূপের সহিত শক্তি-পদার্থ সকলের নামের ব! এক 
কথায় শব্দ-শক্তির সেইকপ অচিন্ত্য সাক্ষাৎ ভাবে 
ভগবান্‌ হইতেই যেমন শক্তিকার্যকপ দ্রব্য, গুণ ও কর্ম-পদার্থ সকলের 
বিকাশ, তেমনি তদীয় অ্ভন্নাস্ম ‘নাম’ হইতেই উক্ত পদার্থ সকলের 
বাচক বিশেষ্য, বিশেষণ ও ক্রিয়াদি পদ সকলের অর্থাৎ সমস্ত শব্দ- 





শক্তির প্রকাশ, স্বন্ধে চতুর্থ উল্লাসে “গৌরীমিমায় স 
শ্লেঃকের ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে। 


সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভগবন্নামী হইতে অর্থ সকলের এবং ভগবন্নম হইতে 


শব্দ সকলের উৎপত্তির কথ! উল্লেখ করা হইলেও, যুলতঃ ভগবান ও 
ভগবন্নাম যখন সম্পূর্ণ অভেদ তত্ব তখন ভগবান, হইতে যাহ। কিছু উৎপন্ন 
সেই সম্দয়কেও ভগবন্নাম হইতে এবং ভগবন্নাম হইতে উৎপন্ন যাহা, 
তাঠাকেও ভগবান, হইতে উৎপন্ন--ইহাও বল? যায় । ভগবান্‌ ও ভগবন্নামের 
অভিন্নতা। বশতঃ উভয়ের একই লক্ষন 'ও প্রভাব বুঝিতে হইবে৷ ভগবান্‌ 
যেমন অচিন্তা বিরুদ্ধধর্মের অর্াৎ সর্বশক্তর আশ্রয় ও সবপমর্থ হইয়াও 
তাহা হইতে বিলক্ষণ নিজ অশেষ মৌন্দর্য-মাধূর্যাদি সবিশেষ হরূপে 
নিতাই বিরাজমান, তেমনি শ্রীভগবান্‌ হইতে অভিন্ন শ্রীভগবন্নাম সেই 
একই অচিস্তা বিরুকধর্ম অর্থাৎ সবশক্তির আশ্রয় বা. সর্বদমর্থ হইয়াও 
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আবার তদতিরিক্ত অশেষ লৌন্দব-মাধূর্যাদি সবিশেষ স্বরূপে নিতাই 
বিদ্যমান রহিয়াছেন। অরীভগবানকে যেমন তটস্থ লক্ষণে পরিজ্ঞাত 
হইলেই অর্থাং কেবল তদীর মহিমা বা শক্তির কথ। জানিলেই প্রকনষ্টকপে 
জান। হয় না, তীহাকে যথার্থরূপে জানিতে হইলে যেমন স্বরূপ-লক্ষণেই 
জানিতে হয়, এবং উহা কেবল ভক্রেরই গ্রাহ হইয়া থাকে, “সইবপ তটস্ব- 
লক্ষণে ভগবন্নামের কেবল সামর্থ্য বা মহিমাদি বিষয় জানিলেই সমাক 
জান! হয় না, তীহাকেই প্রকুষ্টপে জানিবার জন্য স্বরূপ-লক্ষণেই জানিবার 
অপেক্ষা থাকে, এবং উহা! কেবল ভক্তিগ্রাহ বিষয় । 

নিয়োক্ত গ্লোকটিতে ভগবানের ন্যায় ভগবন্নামেরও অশেষ মাধূর্যাদি 
ও চিদানন্দাদি নিখিল কল্যাণ-গুণের বিষয় “ম্বরূপ-লক্ষণে এবং ভগবানের 
ন্যায় তদীয় নামের নিখিল লোকপাবনী শক্তির বা মহিমাদির বিষয় 
“তাটগ্ব-লক্ষণে' একই সঙ্গে বশিত হইয়াছে ; যথা, 


মধুরমধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং 


স্বরূপ-লক্ষন 
| সকলনিগমবল্লীনংফলং চিতস্বরূপম্‌। 


হক { সরুদপি পরিগীতং অনদয়া হেলয়। বা 
ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়ে কৃষ্ণনাম ॥ 
(ক্কান্দে) 
অর্থাৎ যিনি মধুর হইতে মধুর, যিনি সমস্ত মঙ্গলের মর্গলদায়ক, 
যিনি নিখিল বেদ-লতিকার উপাদেয় ফল এবং চিদেক-স্বরূপ ( স্বকূপ- 
লক্ষণ)! সেই ক্রফণনাম অন্ধ সহকারে কিন্কা অবহেল1 পূর্বক একবারমাত্রও 
পরিগীত হইলে, হে শৌনক ৷ মন্তব্ামাত্রকে পরিত্রাণ ক'রয়। থাকেন। 
(তটস্স-লঙ্ষন )। 
ভগবানের প্যায় শ্রীভগবন্নামেরও শক্তি ও মহিমাদি বিষয়ই শানে 
ও সাধুনুখে বহুল প্রকারে কীতিত হইতে দেখা যায়। ভগবানকে তটস্থ 
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চালিত করিবার প্রয়াস না দি আপাততঃ তদদন্ুসারে বহন্থলে ( বিগ্রহ 


সকলকে দারু-শালাদি-নিগিতরূপে_ প্রতিঘৃদ্ি বোধক প্রতিমা প্রতিরুতি 





অ প্রভৃতি শব্দে এবং স্পষ্টতঃ ভগবানের অধিষ্ঠান বা অর্গনাস্থল বলিয়া 
বৰ্ণন করিলেও, বাস্তবিক পক্ষে শ্রীমৃতি সকল যে তাহা! নহে,--ইহা যে 
সচ্চিদানন্দময় সাক্ষাৎ ভগবহ-্থরূপ হইতে অভিন্ন হইতেছেন, শাস্ত্রের 
এই যথার্থ অভিপ্রার--বিশেষ ভাবে যাহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে সে কথা 
বস্বৃত বি শ্ীবিগ্রহের স্বরূপাদি নির্ণয়ে আমাদিগকে নিশ্চয় বিভ্রান্ত 
হইতে হইবে । 
শ্রীবিগ্রহের সাক্ষাৎ ভগবত্তা সম্বন্ধে ক্রমশঃ আলোচনা দ্বারা স্থিরীরুত 
হইবে । উপস্থিত পূর্বোক্ত বিবিধ যৃক্তি সম্বন্ধে পদ্ম পুরাণে উত্তর খণ্ডে 
লিখিত হইয়াছে নিয্নে তাহা টি করা যাইতেছে; যথা - 
শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি তদর্চাবসথং হরে । 
স্থাপন স্বয়ং ব্যক্তং দ্বিবিধং তং 
শিলাম্‌ন্দারুলৌহাগ্যৈঃ তা! প্রতিকৃতিং হরেং। 
আৌতম্মাতাগমপ্রোজবিধিন! স্থাপনং হি যং 
তৎ স্থাপনমিতি প্রোক্তং স্বয়ং ব্যক্তং হি মে শুণু। 
যস্মিন সন্নিহিতো। বিষ স্বয়মেব নুশাং ভুবি । 
পাবাণদ।বোরাজ্মেশঃ স্বয়ং বাক্তং হি তং স্বতমিতি ॥ 
ছুল্পভত্বাং স্বয়ং বা ক্রযুর্তেঃ শীবৈষ্ণবোত্তমঃ | 
যথাবিধি প্রতিষ্ঠাপ্য স্থাপিতাং যৃ্তিমচয়েখ ॥ 
( ইরিভক্তিবিলাস £ ৬৩-৪ ) 
অর্থাৎ হে দেবি। শ্রীহবির পূজার স্থান ( অর্থাৎ অবিষ্ান-স্থল ) 
বলিতেছি শ্রবণ কর। ইহা স্থাপিত ও স্বয়ং ব্যক্ত ভেদে বিবিধ 
পরিকীতিত হইয়! থাকেন । তন্মধো শিলা, মৃত্তিকা, দাক ও ধাতু 
প্রভৃতি দ্বার। প্রীহরির প্রতিষুতি নির্মাণ পূর্বক, যাহা শ্রতিস্থতি ও তন্োন্ত 


প্রকীতিতম্‌ ॥ 
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বিধানে প্রতিষ্ঠা করা হয়, তাহাকেই স্থাপিত যুতি কহে। অনন্তর স্বয়ং 
ব্যক্ত যৃত্তির কথা বলিতেছি আবণ কর। আত্মেশ্বর হরি ধরাতলে নরগণের 
নিকট যে সকল শিলা অথবা কাঠে স্বয়ং অবস্থান করেন, তাহাকেই স্বয়ং 
ব্যক্ত (অর্থাৎ প্রকটিত) বলা হয়। দ্বয়ং-বাক্ত মুর্তি সকল সহজ- 
প্রাপ্য ন! হওয়ায়, এইজন্য যথাবিধি প্রতিষ্ঠা পূর্বক স্থাপিত মুতির অর্চন। 
করিবে ৷ 
শ্রীভগবানের উক্ত যুতি সকল নিমোক্ত আট প্রকার হইয়। থাকেত 
ইহা শ্রীতাগবতে শ্রীমচুদ্ধবের প্রতি সাক্ষাৎ ভগবদ্ধাক্য হইতে জান! যায়ঃ 
যথ|,_ শৈলী দারুময়ী লৌহী লেপ্যা লেখ্যা চ সৈকতী। 
মনোময়ী মণিময়ী প্রতিমাষ্টবিধা স্বতা ৷ 
(শ্রাভ1ৎ। ১১৷২৭৷১২ ) 
অর্থাৎ আমার প্রতিমা সকল শিলাময়ী, দারুময়ী, স্থবর্ণাদি ধাতুময়ী, 
লেগ্য। (মচ্চন্দনাদিময়ী ), লেখ্য। (চিত্ৰপটাদি অঙ্কিত! ), বালুময়ী, মণিময় 
ও মনোময়ী ভেদে এই অষ্টবিধা জানিও। 
উক্ত প্রতিম। সকলের মধ্যে আবার চিলা? ও ‘অচলা? এই দ্বিবিধ 
ভেদের বিষয়ও কথিত হইয়াছে ৮ যথী,_ 
চলাচলেতি ছিবিধ। প্রতিষ্ঠ। জীবমন্দিরম্‌। 
উদ্ধাসাবাহনে ন স্তঃ স্থিরায়ামুদ্ধবার্চনে ॥ 





(শ্রীভাৎ। ১১৷২৭৷১৩ ) 
অর্থাৎ হে উদ্ধব, চল। ও অচল| এই দুই প্রকার প্রতিমাই পরমেশ্বরের 
মন্দির স্বরপ। তাহার মধ্যে স্থির! অর্থাৎ নিত্যকাল অবস্থিতির জন্য যাহার 
আবাহন করা হয়, সেই প্রতিমার অর্চনে আবাহন ও বিসর্জন নাই ॥ 
অস্থিরায়াং বিকল্পঃ স্তাৎ স্থণ্ডিলে তু ভবেন্বয়ম্‌ । 
সপনস্তবিলেপ্যায়ামন্তত্র পরিমার্জনম্‌ ॥ 
(শ্রাভাৎ । ১১৷২৭৷১৪ ) 
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[“অস্থিরায়াং (প্রতিমারাং) বিকল্প: কচিদস্তি কচিন্নান্ডি সা যদি 
কতিচিদ্দিনানি স্থির! স্যাৎ তদা মধ্যে যত্তদর্চনং তত্র আবাহনং বিসজনঞ্চ 
নাস্তি ) স্থণ্ডিলে তু (একপিনমাত্র নি'পন্নার্চনকষজ্ঞতৃমিসংস্থাপিত প্রতিমা- 
দৌ) দ্বয়ম (আবাহনং বিসর্জনঞ্চ) স্যাৎ। স্বপনস্থ অবিলেপ্যায়াং 
( লেপ্যলেখ্যমৃতিব্যতিরিক্তায়ামেব ) | অন্যত্র ( লেপ্যলেখ্যয়োঃ তথা! দারু- 
মধ্যাঞ্চ ), পরিমা্জনং (বস্তাদিভিঃ মার্জনমেব 1৮ ] 

অর্থাৎ অস্থির প্রতিমার অর্গনায় কোন কোন স্থলে আবাহন ও 
বিসর্জন আছে এবং কোন স্থলে নাই; অর্থাৎ সেই প্রতিমা যি 
কিছুকাল স্থায়ী হয় তাহাতে প্রথম দিন আবাহন এবং শেষ দিন বিসর্জন : 
মধ্যে যে পুজা, তাহাতে আবাহন ও বিসর্জন নাই। কিন্তু যজ্ঞভূমি 
প্রভৃতি স্থানে সংস্থাপিত প্রতিমাতে যে একদিন মাত্র সম্পান্ পূজা, 
তাহাতে আবাহন ও বিসর্জন দুই-ই আছে । চন্দনাদি নিয়ত বা 


চত্রপটাঙ্কিত প্রতিমাকে জল দ্বারা স্নান করাইবে না; কেবল বন্ধুদ্ধারা 


মাজনা করিবে । তছিন্ন প্রতিমা সকলকে জল দ্বারা স্মান করাইবে। 

তাহা হইলে, পূর্বোক্ত অষ্টবিধ প্রতিমার চলা ও অচলারূপে দ্বিব্ধ “ভেদ 
নির্ণয় হইতে ইহাই বুঝা যাইতেছে যে সকল প্রতিমা অস্থায়ী কূপে 
আবাহন পূবক অর্চনা করিয়া, শেষে বিসজন দেওয়া হয়এমন যে 
যজ্জবেদী প্রভৃতিতে সাময়িকভাবে স্থাপিত মতি সকল, তাহাকেই ‘চল!’ 
ব। 'অস্থিরা” বলা হয়। তদ্তিন্ন নিত্য অবস্থানের জন্য আবাহন করিয়া, 
অতঃপর যে সকল মুত্তির অচনায় আর আবাহন ও বিসর্জন হয় না, এমন 
যে চিরস্থায়ী যৃতি সকল, তাহাকেই স্থিরামংতি বলা হয়। পূর্বোক্ত 
শ্বয়ং-ব্যক্ত’ ও নিতাকালের জন্য প্রতিষ্ঠিত স্থাপিত’ মুতি সকলই হইতেছেন 
_-স্থিরাযৃতি | স্থিরামৃতি সকল শ্রীভগবানের শ্রীবিগ্রহকূপ প্রকাশ বিশেষ 
বলিন।, এই সকল স্থিরাযূতির উদ্দেশ্রেই ‘সাক্ষাৎ কৃষ্ণ' অর্থাৎ সাক্ষাৎ 
ভগবান্‌ বলা হইয়াছে, ইহাই বুঝিতে হইবে। 

১৬ 
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এ স্থলে আর একটি কথা৷ আম।দিগের বিশেষভাবে জানিয়! রাগ! আবগক 
এই যে, পূর্বোক্ত বিগ্রহ অর্থে ভ্রীভগবানের শরীর এবং তাহ। 
হইতে অভিন্ন বলিয়া তদীয় স্থিরাযূর্তি সকলকে যেমন বুঝতে হইবে, 
তেমনি শ্রীশালগ্রাম সকলকে সাক্ষাৎ ভগবানেরই মতি বিশেষ অর্থাৎ 
শালগ্রামশিলাবূগী শ্রীভগবান্‌ বলিয়াই জানিতে হইবে । পদ্মপুরাণে উল্ত 
হইয়াছে 7 


শালগ্রামশিলারূগী যত্র তিষ্ঠতি কেশবঃ। 
তত্র দেবাঃ স্থুরাঃ ষক্ষা ভ্বনানি চতুর্দ€হ ॥ 
অর্থাৎ যেখানে শালগ্রাম শিলারূপী ভগবান্‌ বিরাজ করেন, সেখানে 
চতুদশ ভবনের সহিত দেবতা প্রভৃতি সমস্তই বিদ্যমান থাকেন। এই 
শ্লোকে শালগ্রাম শিলায় ভগবান্‌ অধিষ্ঠিত-এরূপ উক্তির পরিবর্তে, 
তগবান্ই শালগ্রাযশিলারূপে অবস্থিত,স্পষ্টতঃ এইরূপ কথাই উল্লেখ কর। 
হইয়াছে | 
'শালগ্রাম” শবে গণ্ডকীনদী প্রদেশোভ্ভৰ ও ছ্বারকোদ্রব বজ্জকীটকুত 
চক্ষযুক্ত শিলা,_-এই উভয় প্রকার শিলামৃত্িকে “বিধুমৃত্তি বিশেষ” বলিয়াই 
শবদকল্লক্মেও উল্লেখ কর। হইয়াছে; যথ|,--“বিষ্ণুযুতিবিশেষঃ। স চ 
গণ্ডক্দ্ধবব্রকীটক্কুতচক্রযুক্তশিলা দ্বারকোন্তব তাদৃশশিলা চ। তাহ। হইলে 
শালগ্রামশিলাও পূর্বোক্ত শ্রীভগবন্র্তি সকলের মতই ভগবানেরই সাক্ষাৎ 
যুতি বিশেষ; স্থত্রাং ভগবান্‌ হইতে অভিন্ন হওয়ায়, ‘জীবিগ্রহ’ বলিতে 
শালগ্ৰাম সকলকেও বুঝিতে হইবে । * 











* অীশালগ্রান সির ন্যায় ইগোবর্ধশিলাও সাক্ষাৎ ছা হইতে অহিন্ন 
রূপে, শয়ং ভগবান শ্ীকৃষ-ঠৈতন্ত কর্তৃক কথিত এবং মহাভাগবত 


আীদদ্দান গোঙ্বাগি- 
কতৃক পরিদৃষ্ট হইয়াছেন; যথা, 


“প্রভু কহেন এই শীলা কৃষ্ণের বিগ্রহ। 
ইহা। দেখা কর তুমি করিয়া আগ্রহ ॥ 





শ্রীভগবৎ-স্বরূপ হইতে শ্রীভগবদ্িগ্রহের ভিন্নতা. ১9৪৩ 





শানে ইহা দেখা যায়, স্বর্ণাদি ছারা নির্মিত অর্ঠা বা প্রতিমা সকল 
হইতে শালগ্রামশিলাত্মক ভগৰন্ম,তির শ্রে্টতব প্রদধিত হইয়াছে। এ 
বিষয়ে স্বন্দ পুরাণের উক্তি ; যথা 
সুবর্ণাচ! ন বত্রর্চা ন শিলার্চা স্থরোুম | 
শালগ্রামশিলায়ান্থ সবদ! বসতে হরিঃ ॥ 
€শ্রহরিভক্তিবিলাস ৷ ৫1২১৯) 


কি রত্ুপ্রতিমা, কি পাষাণ- 


গ্রতিম।,_-এ সকলে শ্ত্রহরি নিরস্তর অধিষ্ঠান করেন না, কিন্তু শালগ্রাম 
শিলাতে সবকাল অবস্থান করেন। 

এখানে অচা ব! প্রতিমা সকল হইতে শালগ্রামশিলার যে মহিমা- 
বিশেষের জন্য উৎকর্ষ কীতিত হইল, স্থিরভাবে চিন্তা করিলে বুঝিতে পার! 
যায়, তাহা পূর্বোক্ত ‘চল!’ বাঁ ‘অস্থির!’ মুদ্তি বিষয়েই ; অর্থাৎ যে সকল 
মূর্তির আবাহন ও বিসজন আছে, তৎসমক্ধেই বলা হইয়াছে, কিন্তু 
শ্বযংবান্ত ও স্থাপিত_‘অচলা’ বা স্থিরা মূতি বিষয়ে নহে; কারণ 
শ্লিভগবান্‌ যেমন ভূতলে শালগ্রামরূপে নিরস্তর অবস্থান করেন; স্বয়ং-ব্যক্ত 
অর্টারপে সেইবূপ সবকাল তাহার অবস্থিতির কথ! পূবে বলা হইয়াছে । 
স্থাপিত অচলা অর্চা সকলও শাপ্থবিধানে প্রতিষ্ঠিত কাল হইতে পরবর্তী 
সবকালই স্বীয় অচিম্তয প্রভাব দ্বারা ভগবান্‌ হইতে অভিন্ন স্বকূপেই 
অবস্থান করেন) স্থতরাং শালগ্রামশিলার পক্ষে সবকাল অবস্থিতিরূপ 
যে মহিম! বিশেষের উল্লেখ করা হইয়াছে,_তাহ! স্থির শ্রমংতিমাতরেই 
বিদ্ধমান থাকায়, কেবল আবাহন বিসজনি যোগ্য অস্থির প্রতিমা সকল 
হইতেই শালগ্রামের এই উৎকর্ষ বুঝিতে হইবে। অস্থিরা প্রতিমা 


অর্থাৎ হে সুরশ্রেষ্ট । কি স্বর্ণ প্রতিমা, 


“এই মত রঘুনাধ করেন পূজন ৷ 
পুজা! কালে দেখে শিলা ত্রজেন্ছ-নন্দন ॥* 
(সঁচরিতামৃতে! অন্ত্য । ৬প*। ) 





২৪৪ শ্রী শ্রীনাম- চিন্তামণি সপ্তমোল্লাস 





সকলে তর নি অবস্থান ন! করায়, র্‌ সকল সিভি হইতে 
নিরন্তর অধিষ্ঠিত খালগ্রামের শ্রেষ্ত্ব কীতিত হইয়াছে। শ্ীভগবান্‌ ভূতলে 
শালগ্রামরূপে যেমন সর্বদ] অবস্থান করেন, স্থিরা শরীযুতিরূপেও সেইরূপ 
তিনি নিতাই বিদ্যমান থাকেন বলিয়া, এইজন্য শালগ্রামের অচনাতে 
যেমন আবাহন ও বিমর্জন নাই,_স্বাবর অৰ্থাৎ পূর্বোক্ত স্থিরাযুতি 
সকলের অর্চন| সন্বন্ধে, আবাহন ও বিসজ্ন নিষেধ কর! হইয়াছে: 
যথা, 
উদ্ধাসাবাহনে ন স্তঃ স্থাবরে বৈ থা তথা । 
শালগ্রামার্চনে নৈব হাবাহনবিসজনে ॥ 
(শ্রীহরিতক্তিবিলাসঃ ৬1১৪) 

তএব শালগ্রাম ও শ্রাযৃত্তি সকল, কি তত্বতঃ কি মহিমাগত--অভিন্নই 
হইতেছেন। শাপ্সের কোন কোন স্থলে যে শ্রীহরির অর্চা ব! প্রতিমা 
সকল হইতে শালগ্রাম পিলার উৎকর্ষ উল্লেখ করা হইয়াছে, অতঃপর 
সে সকল স্থলে উক্ত প্রকার আবাহন-বিসর্ভন যোগ্য অস্থির! প্রতিম! 
না চিল!’ যুতি বিষয়েই বুঝিতে হইবে,_কিন্ত স্থিরামূদ্তি সম্বন্ধে নহে। 

শালগ্রাম ও স্থিরাযুত্তি, উভয়ের মধ্যে তরতঃ কিন্ব। মহিমাগত কোনরূপ 
তারতমা নাই; তথাপি আপাত দৃষ্টিতে কর-চরণাদি অবয়বহীন 
শীখালগ্রাম হইতে প্রীমুখ-কর-চরণাদিযুক্ত সাবয়ব প্রমৃর্তি সকল অধিকতর 
চি্তাকর্ধক হওয়ায় এবং শান্্বিহিত স্থরভি-স্বত-সংসিক্ত কপূররবর্তিকা- 
লোকে এ্রগোকুলোৎসব শ্রীমৃত্তির পাদদেশ পর্যন্ত নিরীক্ষণ, সাক্ষাৎ 
শপাদপদ্ধে তুলগাদি অর্পন ও নিজ বা্থাঙ্রূপ বিচিত্র বসন, ভূষণ ৪ 
মাল্যাদি দ্বার! সেবন বিষয়ে ঞ্রখালগ্রাম অপেক্ষা শ্রীম তিতেই অধিকতর 
উপযোগিতা থাকায়, এই হিসাবে শ্রম তির রে বুঝিতে হইবে । 
( শ্রহরিভক্তিবিলাস। ৬1১ টাক! দ্রব্য 1) 


এখন প্রশ্নের বিষয় হইতেছে এই যে,_শ্রীহরির ‘অধিষ্ঠান! বলিতে, যে 


শ্রীভগবং-দ্বরূপ হইতে শ্রীভগবদধি গ্রহের অভিন্নতা ২৪৫ 





বন্ধ সাক্ষাৎ ভগবান্‌ নহেন- যাহাতে ভগবান অধিঠিত, এরাদ বন্ধুরে 
বুঝাইয়| থাকে; অর্থাৎ অিষ্টাতারূপে শ্রহরি যখন যে বস্তুতে অধিষ্ঠিত 
হয়েন-মবস্থান করেন, অবিষ্ঠাতার অবস্থিতি কাল পর্যন্ত সেই বস্তুকে 
তদীয় ‘অধিষ্ঠান’ বলা হয়। ইহ! হইতে স্পষ্টই বুঝা খায় যে, “অনিতা? ও 
‘মধিট্টান’ এক নহে ; উভয়ে পুথক বস্তু । অধিষ্ঠাতার অধিষ্ঠান-স্থল বলিয়! 
তছুন্দেশ্রোই অধিষ্টানের অর্ভনাদি করা হয়। এইজন্য অধিষ্টানকে শাকের 
অনেক স্থলে ‘পূজাস্থান’ মন্দির" প্রভৃতি শক্দেও নিদেশ করিতে দেখা যায় । 

প্রহরিভক্তিবিলাসে ‘অথ পূদাস্থানানি’- এই উক্তির পর, সম্মোহন- 
তক্ব হইতে শ্ৰীহরির অধিষ্টানরূপে নিয়োক পদার্থ সকলের উল্লেখ করা 
হইয়াছে ; যথ।, = 

স্র্ষোহখ্িব্র্ষিণ। গাবো। বৈষ্ণবঃ খং মক্জ্জলম্‌। 


ভূর ্ম! স্বভূতানি ভদ্র পুজাপদানি মে ॥ 
( শ্রহরিভাকবিলাসঃ| ২1১৬২ |) 
[ ঈীকা। পুজাপদানি। পুজায়াঃ পদানি = অধিষ্টানানি | গ্রীসনাতনঃ। ] 


অর্থাৎ কুর্য, বঞ্চি, বিপ্র, গো, বৈষ্ণব, আকাশ, বায়ু, জল, পৃথিবী, 
আস্মা ও নিখিল ভূত, মদীয় অচনার অধিষ্ঠান । 
এই সকল সাধারণ অধিষ্ঠান হইতে আবার বিশেষ আবঙ্গানের কথ। 
বল৷ হইয়াছে ; যথা, 
শালগ্রথমে মনৌ যন্ত্রে স্থঙিলে ই, 
হরেং পূজা তু কতব্য! কেবলে ভূতলে ন তু তু 
(রিিবলাগ I ৫1১৬১) 
অথাৎ খালগ্রামে, আস্তে, যন্ত্রে, মন্্াদি হারা সংস্কৃত বেদিতে ও 
প্রন্নিমা্দিতে ই্রীহরির অচন। করিবে ; কেবল ভূতলে পুজা করিতে নাই 
এই সকল শাস্বোক্কি ও আরও বহুস্থল হইতে বুঝিতে পারা যায়, শাল- 
গ্রাম ও ্রযৃতি সকলকে হুম্পষ্টরূপে শ্রহরির ‘অধিষ্ঠান’ বলিয়াই' উল্লেখ 


২৪৬ শীহীনাম- চন্তামণি__সপ্তমোল্লাস 





কর! হইয়াছে । ‘অধিষ্ঠান’ ও 'অধিঠাতা" যখন পৃথক বস্তু, তখন সেই 
মুর্তি ও শালগ্রামাত্মক '্রীবিগ্রহ সকলকে ভগবানের অধিষ্ঠান’ ন! বুঝিয়। 
কি প্রকারে ‘সাক্ষাৎ তগবান্‌, বলিয়। গ্রহণ করা যাইতে পারে? 


ইহার উত্তরে বক্তবা এই যে, শ্রীমূ্তি ও শালগ্রামকে অধিঠানকপে 
উল্লেখ করা৷ হইলেও, আবার সেই অধিষ্ঠানবর্গের মধো শালগ্রামকে 
সর্বোত্তম বলিয়া বিশেষিত কর! হইয়াছে_-শাস্থ্ে ইহাও দেখা. যায়। 
স্কন্দ পুরাণে উক্ত হইয়াছে,_ 


অতোহধিষ্ঠানবর্গেষু সু্যাদিঘিব মবর্তিঘু। 
শালগ্রামশিলৈব স্যাদধিষ্ঠানোত্তমং হরে; ॥ 
(শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ। €1২১৬-) 
অর্থাৎ র্যাদি অধিষ্ঠান সকলের ও মূর্তি (অস্থির) সকলের মধো 
শালগ্রামশিলাই ভগবানের সর্বোত্তম অধিষ্ঠান 
অধিষ্ঠানরূপে উক্ত হইয়া, আবার সকল অধিষ্ঠান হইতে শালগ্রামকে 
এইরূপে বিশেষিত করিবার কারণ কি? তৎসঙ্থন্ধে শাস্ব নিজেই যে উত্তর 
প্রদান করিয়াছেন, তাহা স্থিরতাবে চিন্তা করিলে আমরা বুঝিতে পারি,__ 
শালগ্রামে ভগবান্‌ নহেন,_শালগ্রামই ভগবান্‌। সেই পপ পুরাণেই বল! 
হইয়াছে, 
পালগ্রামশিলায়ান্ত সাক্ষাৎ শীরুফ্্সবনম্‌ । 
নিত্যং সন্নিহিতন্তত্র বাহ্থদেবে! জগদ্গুরুঃ ॥ 
( শৰহরিতক্তিবিলাসঃ। ৫1২১৮) 
২ [টীকা ৷ তুশব্দঃ পূর্বতো বৈশিষ্ট । তদেবাহ্‌ সাক্ষাদিতি ৷ 
শীসনাতন ৷ ] | i 
অর্থাৎ শালগ্রামশিলার পূজায় বৈশিষ্ট্য এই যে, উহাতে সাক্ষাৎ 
শীষ্কের (ভগবানের ) আরাধনা কর। হয়। জগৎগুরু বান্থদেব এই শিলায় 


ভ্লীভগবং-ম্বরূপ হইতে শ্রীতগবদধিগ্রহের সিভি ২৭৭ 





নিত্য সম্যকরূপে নিহিত থাকেন  সম্যক্ক্ষপে নিহিত থাকার অর্থই 


হইতেছে, - অনিষ্গানকূপে সাক্ষাৎ অধিষ্ঠাতা | 

এস্থলে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিনার বিষয় এই ঘে,_ পূর্বোক্ত ‘সচল! 
মূর্তি সকল যেমন স্বয়ং কষ অর্থাৎ “সাক্ষাৎ ভগবান’ বলিয়াই নিরূপিত 
হইয়াছেন, শ্রশালগ্রাম স্বন্ধেও সেইরূপ সাক্ষাৎ’ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে । 
তদ্তিন্ন অপর কোন অধিষ্ঠান সঙবন্ধে কোথাও স্বয়ং বা “সাক্ষাৎ 
এইরূপ শব্দ ব্যবহার কর! হয় নাই। আবার অধিষ্ঠান বর্গের মধ্যে শালগ্রাম 
সম্বন্ধে ‘সর্বোত্তম’ রূপ উক্ত বৈশিষ্ট্য প্রদশিত হইলেও মহিমায় তন্তল্য 
বলিয়! অচল। প্রীযৃর্তি সকল সহ্বন্ধেও এই একই বৈশিষ্ট্য, অর্থাৎ সাদি 
সকল অধিষ্ঠান মধ্যে ইহাও শালগ্রাম, তুল্যই সর্বোত্তম জানিতে হইবে | 

তাই দেখা যায়,-(১) শাস্বে শালগ্ৰাম সম্বন্ধে যেমন “সাক্ষাৎ” এক 
প্রযুক্ত হইয়াছে, তেমনি স্থিরা-যুর্তি সকলকে ও “সাক্ষাৎ বা স্বয়ং বলিয়াই 
নির্ণয় কর] হইরাছে। (২) শালগ্রামে যেমন শ্রীহরির নিরন্তর অবস্থিতির 
কথ! বলা হইয়াছে, শ্রীষৃতি বিষয়েও ‘অচল!’ প্রভৃতি শক দ্বারা সেই 
একই অর্থ প্রকাশ করা হইয়াছে । (৩) শালগ্রাম বিষয়ে যেমন আবাহন 
ও বিসর্জন নিষেধ কর! হইয়াছে, তেমনি স্থির! ব! অচল! শ্রীযৃতি সহন্ধেও 
আবাহন-বিসর্জন নিষেধ হইয়াছে । 

অতএব স্থির! শ্রীঘৃতি € শ্রীশালগ্রাম সকল যখন মহিমায় এককপ ও 
ততঃ অভিন্ন হইতেছেন, তখন আরতি ও শ্রীশালগ্রাম'_ এইরূপ 
ভয়কে পৃথকভাবে উল্লেখ না করিয়া, অতঃপর কেবল 'আীবিগ্রহ শব্দেই 
উভয়কেই নিদেশ করা অধিকতর সমীচীন হইবে । এখন হইতে 'শ্ীবিগ্রহ* 
বলিতে আমরা কেবল অচলা যুতি ও শালগ্রাম সকলকেই বুঝিব । 

শ্রীভগবদর্টা বা শ্রীবিগ্রহ সকল যে ভগবানের অধিষ্ঠান নহেন, 
উহ! যে সাক্ষাৎ ভগবান্ই,_শ্রীসম্্রদায়ী মহান্ুভব শ্রীবৈষ্বগণেরও এই 
অভিমত দেখা যায়। তাঁহাদিগের মতে পরতৰ্‌ শ্রীনারায়ণ বা পর-বাস্থুদেব 
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এক হইয়াও নিয়োক্ত পঞ্চবিধ রূপে প্রকাণ্মান্‌ হয়েন,_বিষক্সেন সংহিতায় 
শ্রভগবন্‌ কতৃক এইরূপ উক্ত হইয়াছে ; যথা, 
পরো ব্খহশ্চ বিভব নিয়ন্ত। সর্বদেহিনাম্‌। 
অঠাবতারশ্চ তথ। দয়ালু পুরুষাকৃতিঃ | 
ও ইত্োবং পঞ্চধা প্রান ধাং রহস্তবিদে| জনাঃ ॥ 

গ্লোকের তাৎপর্য এই যে,__রহস্ত-বেত্তাগণ এক পরতব ব। শ্রীভগবানেরই 

পঞ্চবিধ সাক্ষাৎ প্রকাখ-রহস্ত কীর্তন করেন » যথা, 

(১) পর’ অর্থাৎ পরতত্র ্রীনারায়ণরূপে । সেই পরতন্বই আবার 
উপাসকর্দিগকে অনুগ্রহ করিবার জন্য _ 

(২) ‘বৃহ’ অৰ্থাৎ সঙ্কর্ষণাদিরূপে প্রকাশ হরেন। -সেই এক 
পরতত্বই | 

(৩) ‘বিভব’ অর্থাৎ, নৃসিংহ মতস্ত-কূর্যাদি অবতাররূপে বিশ্বজীবের 
কল্যানার্থ প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হয়েন। সেই পরতন্বই__ 

(৪) 'অন্তর্ধামি” অথাৎ পরমাত্মারূপে প্রতোক দেহের অভ্যন্তরে 
অবস্থিতি করেন। সেঃ পরতব্ই আবার__ 

(৫) “অগা” অর্থাৎ বিগ্রহরূপে ভক্তগণের চিত্ত বিনোদন ও 
অনাদি বিষয়ে আন্ুকুল্য প্রদানের জন্য জগতে তক্তগৃহে_ 
মন্দিরে মন্দিরে বিরাজ করেন। 

ইহা হইতেও স্পষ্টই বুঝা! যায়, এক পরতত্ব প্রীভগবানেরই যেমন 

বাহ. বিভব ও অন্তর্যামীরপ সাক্ষাৎ প্রকাশ, তেমনি অর্চ বাঁ শীবিগ্রহ- 
রূপেও সাক্ষাৎ শ্ীভগবান্ই জগতে বিরাজমান্‌ রহিয়াছেন। 

অতএব শ্রীভগবানের অচলা যুক্তির অর্চ। ও শালগ্রাম সকলকে শাস্ত্র 

বহস্থলেই ভগবানের ‘অধিষ্ঠান’ রূপে উল্লেখ কর হইলেও, সকল অধিষ্ঠান 
হইতে 'শ্রীবিগ্রহ'ূপ অধিষ্ঠানের বিশেষ এই যে, আপাত দৃষ্টিতে সকল 
বিষয়ে ইহাকে অধিষ্ঠান-সূশ বোধ হইলেও, জানিতে হইবে শ্রীবিগ্রহ 


গ্রীভগবৎ-স্বরূপ হইতে শ্রীভগবদ্ধিগ্রহের অভিন্নতা ১৪৯ 





সকল অধিষ্গান নহেন,_ অধিষ্ঠাতা শ্রীভগবান্ই সাক্ষাৎ | স্বয়ং’ বা সাক্ষাত 
রুষঃ বলিবার, শান্্ব সকলের ইহাই অভিপ্রায়: সাক্ষাৎ ভগবান" এবং 
'ভগবানের অধিষ্ঠান: ইহা কখন এক বিষয় হইতে পারে না। হুতরাং 
জীবের মায়িক দৃষ্টিতে আপাতিতঃ বিগ্রহ সকলকে ভগবানের দরু-শিলাদিম় 
অধিষ্ঠানের অতিরিক্ত আর কিছু বলিয়া অনুভব করিবার যোগ্যতা না 
থাকায়, শাস্বও তাই এবিগ্রহ সকলকে অধিষ্ঠান-সদৃশই বর্ণন করিয়াছেন 
বাস্তবিকপক্ষে উহা! যে ভগবানের অধিষ্ঠান নহে-সাক্ষাৎ ভগবান্ই, 
শাস্ব কর্তৃক স্বয়ং ও ‘সাক্ষাৎ’ শব্দ প্রয়োগের ইহাই একমাত্র উদ্দেশ্য । 
তাহা হইলে এখন আমরা বুঝিলাম যে শ্রবিগ্রহ সম্বন্ধে 
‘অধিষ্ঠান’ বলিয়া! শাস্ত্রে উল্লেখ করা হইলেও, উহা অধিষ্ান নহে, 
অধিষ্ঠান তুলা অঙ্গভৃত হইলেও উহা যে, সাক্ষাৎ অধিষ্ঠাতা অর্থাৎ 
ভ্রীভগবানই,_‘সাক্ষাংং শব্দ প্রয়োগের ইহাই যেমন শাস্সের অভিপ্রায় 
তেমনি সেই বিগ্রহ সকল সম্বন্ধে আপাততঃ জীবের মায়িক ইন্দিয়ে যেকপ 
অন্তুভৃত হইয়| থাকে, তদনুসারেই শাস্ত্রে, শিলা, স্বণ, দারু প্রভৃতি শব্দ 
ব্যবহৃত হইলেও, বাস্তবিক উহা। যে তদ্রপ নহে,__আপাততঃ শিলাদিকপে 
পরিপুষট স্রীবিগ্রহ সকল যে সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দমর,উক্ত ‘সাক্ষাৎ’ এক 
প্রয়োগে শান্সের ইহাও অভিপ্রায় বুঝিতে হইবে । 
এখন আর একটি সংশয়ের বিষয় হইতেছে এই যে, ‘যুতি! অর্থাৎ কপ 
বং “প্রতিষূর্তি” অর্থাৎ প্রতিরূপ-_দুইটি ভিন্ন বা পৃথক বস্ত। যাহা 
হার শরীর, তাহাকেই তাহার মূর্তি” বা! রূপ বলা হয়; আর যাহা! শরীর 
ব। সি নহে, মূৰ্তি -সদবশ মুখশিলাদিময় পৃথক বস্ত, তাহারই নাম ‘প্রতিক্কপ’ 
বা প্রতিম্তি; ( “্যুতি“সদৃশ যুচ্ছিলাদিনিমিত প্রতিরপকম্‌।”_- শব 
কল্পদ্রমঃ। প্রতিমা শব্দ )। প্রতিরপ ৰ! প্রতিম,্তিরই পর্যায় অর্থাৎ 
নামান্তর হইতেছে প্রতিমা, প্রতিকৃতি, প্রতিনিধি, অচী প্রভৃতি শবা। 
তাহা হইলে ভগবানে যেমন দেহ-দেহী ভেদ নাই, তেমনি তাহার 
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দেহ এবং শালগ্রাম ও অরচাদি বিগ্রহ সকল যদি অভিন্ন তত্তই হইলেন 
তবে সেই ভগবৎ-বিগ্রহ সকলকে সাক্ষাৎ শরীর বা দেহবাচক যতি শব্দ 
স্থলে শাস্বে, প্রতিযুতি-বাচক অচ। প্রতিমা, প্রতিকৃতি প্রভৃতি শব্দে উল্লেখ 
কর! হইল কেন? সুতরাং প্রত্রূিপ-বাচক এ সকল শব্দের প্রয়োগ দেখিয়। 
যদি কাহারও মনে এইরূপ সংশয় হয় যে,__-“জীবের মৃতি হইতে যেমন 
প্রতিমি পৃথক বস্তু, ভগবানের শরীর বা যুতি হঃতে বিগ্রহ সকল: 
সেইরূপ ভিন্ন বস্তু না হইলে উহাকে কখনই প্রতিম।, অর্গ। প্রভৃতি বলিয়। 
শাস্ে উল্লেখ করা হইত না; স্থৃতরাঁং বিগ্রহ সকলকে সাক্ষাৎ শ্রীহরি 
বলিয়। মনে করা৷ কিরূপ সমীচীন হইতে পারে?” 
ইহার উত্তরে বক্তব্য এই. যে, শ্রীভগবানের সম্বন্ধে নাম ও নামী" = 

এইরূপ দুইটি পৃথক শব্দের উল্লেখ থাকিলেও যেমন উভয়ে অভেদ, 
তাহার সম্বন্ধে ‘দেহ ও দেহী” ‘অধিষ্ঠান ও অধিষঠাতা” যেমন ভেদ নাই, 
সেইরূপ “মৃত্তি ও প্রতিমৃতিশি_ছুইটি পৃথক শব্দের উল্লেখ থাকিলেও উভয়ে 
অভিন্ন তব, অর্থাৎ মূভি তাহার প্রতিমূর্তি এবং প্রতিমূর্তি ই তাহার যু্তি“। 
জীব প্রভৃতি শক্তি-পদাৰ্থ স্থলে যুতি ও প্ৰতিমৃূততি“ উভয়ে পৃথক বস্তু ; কিন্ 
শক্তি-পদার্থ হইতে শক্তিমঘপদার্থ ব| শ্রীভগবানের বৈশিষ্ট্য অনুসারে 
তৎসম্দ্ধেই কেবল যতি ও প্ৰতিমূৰ্তি উভয়ে অভিন্ন তত্ব হইতেছেন। তাই 
দেখ] যায়, পূর্বোক্ত “শৈলী দারুময়ী--” ইত্যাদি শ্রীভাগবতীয় শ্রোকে ও 
অপর বহ স্থলে শ্রীভগবন্মংতিকে যেমন “প্রতিমা” একে উল্লেখ কর হইয়াছে, 
তেমনি উহা যে জীব প্ৰভৃতি শক্রি-পদার্থের প্রতিযৃততি বা প্রতিমার মত 
যুতি হইতে পৃথক নহে,উহা যে, প্রতিমারূপে মুর্তিমান, আরীভগবান,, 
আবিগ্রহ সম্বন্ধে এই অচিন্ত্য রহস্ত উদ্যাটিত করিয়া দিবার জন্য, শাস্ব 
অন্যত্র আবার সেই প্রতিমা? স্থলে স্প্পষ্্ূপে 'শরীযৃহ্তি, শব্দের ব্যবহার 


দ্বারা শ্রীভগবানের মূর্তি” ও প্রতিযৃতি'র অতেদত্ুই ঘোষণা করিয়াছেন। 
পদ্ম পুরাণে উক্ত হইয়াছে: 


বিডি গ্বরূপ হইতে ভরি ছিব অভিন্নতা ২৫১ 








শৈলী দামী লৌহী লেপ্যা লেখ্যা চ সৈকতা। 
মনোময়ী মণিময়ী শ্রুযৃতি রিষ্টব। স্বতা ॥ 
(শ্রীহরিভক্কিবিলাসঃ । ৫1২১৮ ) 
্রীভগবৎ-বিশ্রহ সকল তদীয় শরীর হইতে সম্পূর্ণ অভিন্ন তত্ব ন! 
হইলে সাম্নাৎ, শরীর-বাচক মৃতি? শক প্রযুক্ত হইত না। বিশেষতঃ 
এই গ্লোকে ‘মূৃতির’ সহিত ‘ও’ শব্দের যোগ হেতু, ভগবন্ম্তি সকল 
যে  ভগবৎ-ম্বরূপের মতই বিরুদ্ধাবিরুদ্ধ নিখিল রি EEE 
সাক্ষাৎ শ্রীভগবান্‌ হইতে অভিন্নই,_ উক্ত "শর শয়ৃতি” ’ এক্দের এই অভিপ্রায় ও 
প্রকাশ পাইতেছে। 
তাহা হইলে অভগবামের 'জীবিগ্রহ' সকল সম্বন্ধে শাস্তে যে 
“অধিষ্টান বলিয়া উল্লেখ দেখা যায়, বুকিতে হইবে উহা সাধারণ 
অধিষ্ঠান তুল্য নহে. অধিষ্ঠানকপে অধিষ্ঠাতাই স্বয়ং; অর্থাৎ সাক্ষাৎ 
ভগবান্ই শ্রীবিগ্রহকূপ নিজ আবিভাব বিশেষ দ্বার! নিতাই প্রপঞ্ধে 
বিরাজমান্‌ রহিয়াছেন। উক্ত বিগ,হ সন্ধে শাঁস্সে যে শিলা, স্বর্ণ, দাক 
প্রভৃতি শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে, সাধারণ দুষ্টি-সমক্ষে তৎ- 
সদৃশ প্রতিভাত হয়েন বলিয়া উহা তদ্রপে বর্ণিত হইলেও, প্রকৃতপক্ষে 
বিগ্রহ সকল সচ্চিদানন্দ বস্তু ভিন্ন অপর কিছুই নহেন। উক্ত যুতি” সকল 
সম্বন্ধে শাস্বের অনেক স্থলেই হে, প্রতিমা, প্রতিকৃতি, অর্চী প্রভৃতি শব 
বাবস্থত৷ হইয্বাছে,_বুঝিতে হইবে ভগবানের মূর্তি ও প্রতিষূতি” এই 
উভয়ে ভেদ্‌ ন! থাকায়, কেবল এই স্থলেই প্রতিমা, অর্চা প্রভূতি ধনে 
শ্রীঘৃতি” অর্থই নিদেখ করা হইয়া থাকে । 
এই বিশেষত্ব কেবল শক্তিমং-তত্বের অর্থাৎ ভগবানের স্থিরা বাঁ 
অচল শ্রীবিগ্রহ বিষয়েই জানিতে হইবে । তদ্তিন্ন তদীয়া অস্থির! বা "চলা? 
প্রতিমা সকলকে এবং শক্তি-তত্ব ষাহা,_-সেই নিখিল দেবতা প্রভৃতির 
প্রতিমা সকলকে যথাক্রমে, ভগবানের ও দেবতাদির ‘অধিষ্ঠান’ রূপেই 
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জান! আবশ্রক। এই সকল অপিষ্টানে যে পর্যন্ত অধিষ্ঠাতা অধিঠিত 
থাকেন, সেইকাল পর্যন্তই উহা! অধিষ্ঠাতার সহিত তাদাস্ম্য প্রাপ্ত হওয়ায়, 


তৎকালে সেইকপ অধিষ্টানের অর্গনাদি দার! অধিষ্টাতার অর্চন। সিদ্ধ 


ধিষ্টান ও অধিষ্টাত।, 


হইতে পারিলেও তথাপি বুঝিতে হইবে ইহা অ 
দুইটি পৃথক বস্তর একত্র সমাবেশ মাত্র; অর্থাৎ মৃৎ-শিলা-স্বর্ণ-দারু প্রভৃতি 
দার! নির্মিত অধিষ্ঠানে, অধিষ্ঠাতার সাময়িক আবিতাব বাঁ অবস্থিতি। 
অতএব শক্কিম্পদার্থ__আীভগবানের নিত্য শ্রীবিগ্রহ সকলের সহিত, 
তদীয় অনিত্য ব| “অস্থিরা বিগ্রহ সকলের, এবং শক্তি-পদার্থ যাহ।,= 
- সেই দেব] প্রভৃতির প্রতিমার পার্থক্য এই ষে,_ 
যিনি দেবতাদিগেরও দেবতা (“তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্‌।”-_ 
শ্বেতাশ্বণ। ৬৭ )__সেই পরম দেবতা--পরমেশ্বর শ্রীভগবানের শ্রীবিগ্রহ 
বা অধিষ্ঠান সকল হইতেছেন--বিগ্রহই দেবতা, কিস্বা অধিষ্ঠানই 
অধিষ্ঠাতা+, তদ্তিন্ন অপর সমস্ত বিগ্রহ বা অধিষ্ঠানই হইতেছেন,-_ “বিগ্রহে 
দেবতা’ কিছ্ব। “অধিষ্ঠানে অধিষ্ঠতা নিখিল বিগ্রহ হইতে, শক্তিমৎ-তত্বের 
স্থির শ্রীবিগ্রহ সকলের এই বিশেষত্ব আমাদের স্মরণ রাখা আবশ্যক ; 
নচেৎ আীভগবদ্দি গ্রহের শ্বরূপ নির্ণয়ে পদে পদে আমাদিগকে বিভ্রান্ত ও 
বিড়ম্বিত হইতে হইবে। 
উক্ত বিগ্রহ সকল যদি বাস্তবিক পক্ষে সাক্ষাৎ ্রীভগবান্‌ না হইয়া, 
ষ্থাদুষ্ট শিলা-দবারুশ্বরণাদিরপ প্রাকুত বস্তুই হইভেন, তাহা হইলে শিলা 
প্রভৃতি প্রাকৃত বস্তুকে তদ্রপ মনে করায় কাহারও পক্ষে কোন দোষ 
ঘটবার সম্ভাবনা থাকিত না, কিন্তু আপাততঃ শিলাদি শব্দে যাহার 
বিষয় শাস্ত্রে উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই 'শ্রীবিগ্রহণ অর্থাৎ শালগ্রাম 'ও 
আধুর্তি সকলকে শিলা প্রস্থৃতি বলিয়া মনে করা খে অপরাধজনক,__ 
এই কথা উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা পূর্বক, শাস্বের যথার্থ অভিপ্রায় অবগত 
াহারা৮-দেই জীবহিতৈকররত পরম-ভাগবতগণ কর্তৃক যখন জীব- 





গ্রাভগবং-স্বূপ হইতে শ্রীভগবদ্ধি গ্রহের সভিন্নতা ২৫৩ 


সাধারণকে উক্ত অপরাধ বিষয়ে সাবধান করিরা দিতে দেখ! যায়, 
তখন সেই শ্রীবিগ্রহ সকল ঘে যথার্থ পক্ষে শিলা প্রভৃতি নহেন, উহা ষে 
সচ্চিদানন্দ শ্রীহরিই সাক্ষাৎ, ইহা বুঝিবার পক্ষে আর কে'নও অন্ুবিধ। 
থাকে ন।। 





অর্চে বিষ্ণো শিলাবিগুকুষু নরমতিবৈষবে জাতিবুদ্ছি- 
বিষেণর্বা বৈষ্ণৰানাং কলিমলমপনে পাদতীর্থেহস্ববুদ্ধিঃ | 
শ্রী বিষ্ণের্নাস্নি মন্ত্রে মকলকলুষহে এবসামা্ববুদ্ধি- 
ধিষেটী সর্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্ত বা নারকী সঃ 


( পন্যাবলী ) 
অর্থাৎ যে ব্যক্তির, অর্টনীর বিষ্ণুপ্রতিমায় ও শালগ্রামে শিলাবুদধি, 


গুরুতে মনুয্যবুদ্ধি, বৈষ্ণবে ইত বিষ্ণু বা বৈষ্বদিগের চরণোদকে 
জলবুদ্ি, নিখিল পাপাদি নাশক শ্রীবিষ্ণুর নামে ও নামাস্মক মার 
সাধারণ শববুদ্ধি এবং সবেশ্বরেশ্বর শ্রীবিষ্ণুতে অন্য দেবতার সহিত 
সমতাবুদ্দি”_সে ব্যক্তি নারকী। ( অর্থা২ নিজ হিত্াকাজ্ষী ব্যক্তিগণ 
কর্তৃক শ্রীভগবহ-বিগ্রহাদিতে শিলাবৃদ্ধি প্রভৃতি ন! করা হয়, উক্ত 
গ্লোকের ইহাই অভিপ্রায়। 


গ্লোকটির মধ্যে ভগবন্লাম ও বিগ্রহ সম্বন্ধে সংক্ষেপে যাহা নির্দেশ 
কর! হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য এই যে,- শ্রীভগবানের মাম সকল সাধারণ 
শব্দের ন্যায় দুষ্ট অক্ষরাদিরূপে কথিত হইলে যেমন উহাকে সাধারণ 
শব্বুদ্ধি ন! করিয়। সাক্ষাৎ ভগবান্‌ বলিয়াই জানা আবশ্যক, তেমনি 
শ্রীভগবং-বিগ্রহ সকলও আপাততঃ শিলা-দা কু-্ব্ণ দিরূপে দুষ্ট ও ‘অধিষ্ঠান’ 
বলিয়া কথিত হইলেও, শ্রীবিগ্রহ সকলকে শিলাদিবুদ্ধি ন! করির। সাক্ষাৎ 
ভগবান, বলিয়াই জানিতে হইবে ; নচেৎ দারুণ অপরাধ জনিত নরকাদি 
যাতনা ভোগ করিতে হয়। 

ভগবানের শ্রীবিগ্রহ সকল যদি যথার্থই শিল! প্রভৃতি হইতেন, তবে 
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খিলাকে শিলাবুদ্ধি নিষেধ করিবার জন্য, মহত্গণ কর্তৃক এরূপ 
বা]কুলভাবে জীবকে সতক করিবার কোনই সার্থকতা থাকিত না। 

শ্রীভগবৎ-স্বূপ হইতে ভগবন্নাম যেমন ‘অভেদ তত্ব, ভগবদ্িগ্রহও 
সেইব্ূপ অভিন্ন বলিয়া, শ্রীভগবন্নামের ন্যায় শ্রীবিগ্রহ সম্বস্ধেও সেই 
একই প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায় । পূর্বে যেমন শ্রীভগবন্নামের 
আলোচনায় আমর! বুঝিয়াছি যে, শক্তি ও শক্তিমৎ-পদার্থের বৈশিষ্ট্য 
অশ্গলারে শক্তি-পদার্থ স্থলেই নাম ও নামী পরস্পর পৃথক ; কিন্ত 
শক্তিনতপদার্থ' অর্থাৎ শরীভগবানের সমন্ধে নাম ও নামী ( অর্থাৎ নাম 
ও স্বরূপ) ভেদ নাই ; কেবল সেই স্থলেই ‘নামই নামী” এবং “নামীই নাম”; 
তথাপি যেমন “ভগবান্ই নাম’__এরূপ ন! বলিয়া, সর্বসাধারণের প্রতীতি 
অগ্গসারে ‘ভগবানের নাম” এই প্রকার বলা হয়, _শ্রীভগবৎ-বিগ্রহরূপ 
অধিষ্ঠান সম্বন্ধেও সেই একই বৈশিষ্ট্য জানিতে হইবে । অর্থাৎ শক্তি-পদার্থ 
বিষয়ে সকল স্থলেই ‘অধিষ্ঠান’ ও “অধিঠাত।” উভয়ে পৃথক ; কিন্তু শক্কিমৎ- 
পদার্থ যাহা,__সেই শ্রীভগবানের সম্বন্ধে “অধিঠান" ও “অধিষ্ঠাতা” ( অৰ্থাৎ 
বিগ্রহ ও স্বরূপ) ভেদ নাই। সেখানেই কেবল, ‘অধিষ্ঠানই অধিষ্ঠাত!’ 
এবং “অধিষ্ঠাতাই অধিষ্ঠান’ ;_তথাপি সে স্থলে 'ভগবানই “অধিষ্ঠান? 
এরূপ উক্তির পরিবর্তে সাধারণের উপলব্ধি অনুসারে “ভগবানের অধিষ্ঠান 
বলিয়া শাস্মেও উল্লেখ করা হইয়াছে। 

আবার যেমন শীভগবানের সম্বন্ধে ‘নাম ও নামী” অভেদ হইলেও 
কেবল "আজানিক” বা ‘নিত্যসিদ্ধ নাম সকলই নামী হইতে অঙেয, 
কিন্তু ‘আধুনিক’ নাম সকল নহে 3_-আধুনিক নাম সকল নামী হইতে ভিন্ন 
হইলেও নামীকে উদ্দেশ্য করিয়া গৃহীত হইলে, তখনই কেবল আজানিক 
নামের মত ফল লাভ হইয়া থাকে; কিন্তু আজানিক নাম সকল নামীর 
উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হউক বা না-ই হউক,__-উহা! নামরূপে সাক্ষাৎ নামী বলিয়া ; 


(কেবল নামাপরাধ বজিত হইয়)--যে কোন ভাবে গৃহীত ই 





শ্রীভগবংস্মরূপ হইতে শ্রীভগবদ্িগ্রহের অভিন্নত! ২৫৫ 





আভাস ঘটলেও উহার ফলে মুক্তি পর্যন্ত প্রাপ্ত হইবার কথা শান্ত কীতিত 

হইয়। থাকে-েইরূপ শ্রীভগবানের সঙ্রন্ধে ‘অধিচান’ ও ‘অধিষ্ঠাত” অতো? 

হইলেও কেবল 'স্থিরা-যুত্ি বা নিত্য অধিষ্টানরূপ 'জরীবিগ্রহ? সকলই 

অধিষ্ঠাতা হইতে অভিন্ন কিন্তু “অস্থিরা-ম্ৃতি বা অনিতা অধিষ্ঠান সকল 
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নহে । উহাতে অর্চনাদিকালে অধিষ্ঠাত! ভগবানে উদ্দেশ্য থাকা আবশ্যক; কিন্ধ 
স্থিরা বা নিতা অধিষ্ঠান সকলের অর্চনাদি 
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রাখির। অঙ্ষিত হউক বা! না-ই ০ অধিষ্ঠানরূপে সাক্ষাৎ অধিষ্ঠাত। 
বলিয়া, (কেবল সেনাপরাধাদি বিত হইয্া)__যে কোন ভাবে সেবিত 
হইলে ৪,_-এমন কি, সেবার আভাসমাত্র ঘটিলেও তন্দারা জীবের মুক্তি পর্যন্ত 
ফল লাভের কথ। শাস্বে উক্ত ছে। 

ীভগবত্-ক্বকূ* অর্থাৎ ভগবান্‌ হইতে শ্রীভগবন্নাম অভেদ বলিয়া, 
ভগ্ন কিন্বী বিদ্বেবাদি বণতঃ-_যে ভাবেই হউক ন! কেন, ভগবান চিত্রে 
টরিত হইলে যেমন তৎপ্রভাবেই জীবের মূক্তিলাভ ঘটা থাকে, সেইরূপ 
ক্রুদ্ধ কি] সঙ্কেতাদি যে ভাবেই হউক, ভগবন্নামের দৃক্ষিদান-শক্তি খাস্বসি্ধ 
রহিয়াছে ; যথা, = 





০৯ 


অপান্টচিত্তঃ ক্ৰ দ্ধো বা যঃ সদা কীৰ্তয়েদ্বরিম্‌ ৷ 
সোহপি বন্ধক্ষরামুক্তিং লভেচ্চেদিপতির্যথ! ৷ ( পান্বে ) 
অর্থাং চেদ্দিরাজ শিশুপাল যেমন শ্রীহরিহে বিদ্বেষ করিয়া ৫ মৃক্রিলাভ 
করিয়াছিল, অন্যচিত্ত অথবা ক্র হক হইয়া ৪ যদি কেহ শীহরিনাম সর্বদা কীতন 
করে তাহা হইলে সে বাক্তিও সমস্ত কর্মবন্ধন হইতে যুক্তিলাত করে। 
আবার, সেই নামের ন্যায় শরীভগবং-হিগ্রহ৪ শ্রীভগবং-স্বরূপ হইতে 
অভিন্ন বলিয়া, তাই অভক্তি বা বিদ্েষাদি যে. কোন ভাবেই হউক, 
প্রবিগ্রহের সেবনাদি দ্বারা সেই প্রকার জীবের মুক্তিলাভ করিবার কথাও 
শাস্ত্রে কীতিত হইয়াছে । নিয়োক্ত শ্লোকে, শালগ্রাম উপলক্ষিত সমস্ত 


পবিগ্রহের মহিমার কথাই বুঝিতে হইবে। স্কন্দ পুরাণে উক্ত হইয়াছে 3 


২৫৬ শ্ীপ্লীনাম-চিন্তামণি__সপ্ুমোল্লাস 





দ্বেষেণাপি চ লোভেন দস্তেন কপটেন বা । 
91138 দেবং দুষ্ব। পাপা, প্রম্চ্যতে ॥ 
(শ্রীহরিভক্তিবিলাসং | ৫1২০৭ ) 
অর্থাৎ কি ছেষবখতঃ, কি লোভবশতঃ, কি দণ্ডে, কি কাপট্যে যে 
ভাবেই হউক ন! কেন, শালগ্রামোদ্তব দেবকে দর্শন করিলে লোকে পাপাদি 
হইতে বিযুক্ত হইয়। থাকে । 
আরও দেখ! যায়, শ্রীভগবত স্বরূপ হইতে তদীয় ‘নাম’ ও “বিগ্রহ” 
সম্পূর্ণ অভ্দে তত্ব বলিয়া, শ্রাতগণন্নাম গ্রহণের আভাস ঘটিলেও, যেমন মুক্তি 
পর্যন্ত প্রাপু হওয়া যায়, সেইরূপ শ্রাবিগ্রহ সেবনের আভাস (ভক্ত্যাভাস ) 


হইতে জীবের মুক্তিলাভের কথা শান্বে বিঘোষিত হইয়াছে | শ্রীভগবান্‌ 


হঈতে তদীয় নাম ও বিগ্রহ যদি অভিন্ন তত্ব ন! হইতেন. তাহা হইলে 
উভয়ত্রই এরূপ একই প্রভাবের কথ উক্ত হইত ন1। তাই দেখা যায়, 
যেমন নারায়ণ নামক পুত্রকে আহ্বান করিবার উদ্দেশ্যে তন্নাম গ্রহণেও 
অজামিলের, (“বিক্র-্য পুত্রমঘবান্‌ যদ্জামিলোহপি নারায়ণেতি ত্রিয়মাণ 
ইয়ায় মুক্তিম্‌।”- ইভা" | ৬৩1২৪) কিন্থা শৃুকরকে নিদেশ করিবার জন্য, 
'হা-রাম। শব্দের উচ্চারণেও গ্লেচ্ছের (দংষ্টিদংষ্ট।হতে। ফ্রেচ্ছে। হারামেতি পুনঃ 
পুনহ_ ইত্যাদি 1”__নুসিংহ পণ) মুক্তিলাভ সংবাদ শাস্ম সকল মহোল্ল।সে 
ঘোষণা করিয়াছেন, ঠিক সেইরূপ শ্রবিগ্রহ সেবনের “আভাস” ঘটিলেও 
যেমন বুহনারদীয়োক্ত_ব্যাধ কুকি খরবিদ্ধ ও পরে পলায়মান অবস্থায় 
কুকুর-ঘুখে ধৃত হইয়া, মন্দির প্রদৃক্ষিণকালে মৃত কোন কপোতের পক্ষে 
এইবূপে শ্রীন্গ্রহ পরিক্রমার আভাস হইতে, ( ভক্তিসন্দর্ভঃ । ১৫২) কিছ্ছা 
বিষুধয়োক্ত ভগবদ্‌তগৃহের তৈল দীপ হইতে তৈল পান করিতে যাইয়। 
প্রজ্জলিত বণ্তিকা মুখে সংলগ্ন ও তদবস্থায় মৃত্যামুখে পতিত হইয়া)__এইক্ূপে 


শ্রৃতি সমীপে দীপদানের আভাস হইতেও কোন মুষিকের মুক্তিলাভ কথ 
শান্তে পরিগীত হইয়াছে I 











শ্রীভগবং-স্বরূপ হইতে শ্রীভগবদ্িগ্রহের অভিনতা ১৫৭ 








তাহ! হইলে ভ্রভগবন্ামের মত শ্রীভগবান্‌ হইতে তদীয় প্রীবিগ্রহ 
সকলের অভেদত্ব সর্বপ্রকারেই শাস্বে বিঘোষিত হইলেও, জীবসাধারণের 
পক্ষে উহ| যে, তদ্রপে উপলদ্ধি কর! সম্ভব হয় না তাহার কারণ, কেবল 
শুদ্ধজীবের ভক্তি-বিভাবিত ইন্দ্রিয় ভিন্ন, অবিদ্াদি বিকারগ্রস্ত ভীব- 
সাধারণের মায়িক ইন্দিয়াদি ছারা শ্রীবিগ্রহাদি অপ্রারুত__চিদানন্বগ্থর 
যথার্থ স্বরূপ উপলদ্ধি করিবার কোন সম্ভাবনা! নাই বলিয়।। 'আকাশ-কুন্ডথ? 


৬ 


কখনও কাহারও উপলব্ধির বিষয় হয় নাই এবং হইবে না, সুতরাং এতাদশ 
বিষয়কেই ‘অলীক’ বল! হয়; কিন্তু শ্রীবিগ্রহ সকলের স্বরূপাভিন্নত] 
আপাততঃ সাধারণ জীবের উপলব্ধির বিষয় না হইলেও যখন অনাদিকাল 
হইতে অগ্যাবধিও অসংখ্য শ্ুদ্ধজীবের বা মহত্গণের প্রত্যক্ষের বিষয় হইয়। 
আসিতেছে এবং অনন্তকালাবধি হইবে, তখন উহা যে, আকাশ-কুক্থমবৎ 
অলীক বা কক্সনাময় বস্তু নহে,_জীবসাধারণের অবিদ্যাগ্রন্ত ইক্ডিয়ই যে উহা! 
অনুভব করিবার অযোগ্য _-এই নতা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তই 
দেখা যায়, সাধারণ দৃষ্টিতে যে ‘বিগ্রহ’ সম্বন্ধে প্রস্তরাদিময়ী প্রতিমার 
অতিরিক্ত আর কিছু বলিয়া বোধ হয় না৮_মহ২গণের মুকুটমণি শ্রীমদ্রপ 
গোম্বামিপাদ, এ্ীগোবিন্দ-ৰি গ্রহকে সাক্ষাৎ গোবিন্দ-স্বরূপ হইতে অভিন্নই 
প্রত্যক্ষ করিয়। বলিতেছেন, 
স্মেরাং ভঙদীত্রয়পরিচিতাং সাচি বিস্তীর্ণ দৃষ্টিং 
বংশীন্যস্তাধর কিশলয়ামুজ্জলাং চন্দ্রকেণ। 
গোবিন্দখ্যাং হরিতন্ুমিতঃ কেশীতীখোপকগ্ে 
মা প্রেক্সিষ্টাস্তৰ যদি সুখে বন্ধুসম্গেহস্তি বঙ্গ: ॥ 
( ভক্তিরসামৃতসিঞ্ধুঃ ৷ ) 
অর্থাং হে সখে ৷ যদি তোমার শ্তরী-পুত্রপরিজনাদি বান্ধবগণ লইয়া 
সংসার-রঙ্গ করিবার বাসনা থাকে, তাহা হইলে এই কেশিতীর্থ-সমীপে 
অবস্থিত শ্রীগোবিন্দ নামক হরিতনগ, ( অর্থাৎ সাক্ষাৎ ভগবদ্দেহ হইতে 
১৭ 


২৫৮ শ্রীশ্রীনাম-চিন্তামণি-_-সপ্তমোল্লাস 


অভিন্ন ্রীযৃর্তি) যাহা৷ ঈবদ শ্যুক্ত, ভ্রিভদ্র-হন্দর, বঙ্কিম-বিশালায়ত নয়ন, 
মঘুরপুচ্ছালঙ্লত এবং যাহার অধর-পল্পবে মোহন-মুরলী শোভ। পাইতেছে, 
সেই ্রীবিগ্রহকে অবলোকন করিও ন; অর্থাৎ সে দিকে একবার নয়নক্ষেপ 
করিলে আর গৃহে ফিরিতে পারিবে নী। (নিষেধচ্ছলে, ‘তাহাকে 
অবলোকন কর"-_-তাহা৷ হইলে সংসার বন্ধনাদি সমস্তই ছিন্নভিন্ন হইয়। 
যাইবে,_এই বিধিই উক্ত শ্লোকের তাৎপর্য |) 





মহান্ুতব শ্রীমদ্রপ গোস্বামি-চরণ তদীয় প্রেম-বিভাবিত নেত্রে, যে 
শ্রীবিগ্রহকে সুষ্পষ্টরূপে শ্রীহরি-স্বরূপ হইতে অভিন্ন দর্শন করিয়া, ‘হরিতনু’ 
অর্থত (ভগবানে দেহ-দেহী ভেদ ন! থাকায় ) হরি-খরীর অর্থাৎ সাক্ষাৎ 
শ্রহরি বলিয়াই নির্দেশ পূর্বক,__খাহার ঈষন্ধাস্ত-বিকশিত বদন-চন্দ্রমাদির 
মহামাধুর্ব বিষয়ে উল্লেখ করিয়া “যাহাকে দর্শন করিলে আত্মীয়-বন্ধ 
পরিবৃত গৃহ-সংসারে আর ফিরিয়া আসা যার ন!’ বলিয়াঁ বর্ণন করিলেন, 
_শুধু বর্ণন করিলেন, তাহাই নহে,-যে শ্রীমৃষ্তি দর্শন করিয়া তাহার 
পক্ষেও আর ঘরে ফিরিয়া আসা সম্ভব হইল না,_-এতাদুশ মহাসতা বস্তুকে 
দর্শন করিয়া, জীব-সাধার৭ আমরা যে, আবার গৃহে ফিরিয়া আসি, 
উপযুক্ত চক্ষরাদি ইন্দ্রিয়ের অভাব জন্যই সে বস্তুর ষার্থ স্বরূপের উপলব্ধি 
হয় নাই_ ইহাই বুঝিতে হইবে । 
যে পর্যন্ত চিদানন্দময় বন্ত গ্রহণোপযোগী তদস্থরূপ চিন্ময় ইন্দ্রিয়াদির 
বিকাশ না হয়, সে পর্যন্ত সচ্চিদানন্দরূপ সাক্ষাৎ গ্রভগবান্‌ হইতে অভিন্ন 
 _ক্ররব্গ্রহ সকল, দারু-শিলাদি বিস্বা তন্নির্িত প্রাকৃত প্রতিযূর্তি 
বা প্রতিমাদির মতই দুষ্ট হওয়া স্বাভাবিক হইলেও, বাস্তবিক পক্ষে 
শ্রবিগ্রহকে যথানুষ্ট দার-পাষান কিন্বা প্রতিমাবুদ্ধি কর কেবল ষে 
অজ্ঞতারই পরিচায়ক তাহা নহে,_ উহ! মহা অপরাধজনক। তাই দেখ! 
যায়, মহানুভব পৃূজ্যপাদ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার, উক্ত শ্রীগোবিন্দ 
বিগ্রহকে উপলক্ষ্য করিয়া, প্রবিগ্রহ সকল নঙ্নধ প্রতিমাবুদ্ধি পরিহার 


০ পিল 


ব্লীভগবং-স্বরূপ হইতে আীভগবদ্ধিগ্রহের অভিন্নতা ২৫৯ 





করিবার জন্য দুঢ়তার সহিত জীবসাধারণকে সতর্ক করিয়! দিতেছেন 


যথা, = 
“বৃন্দাবনে যোগপীঠ কল্পতরু বনে । 
রত্ব মণ্ডপ তাহে রত্বসিংহাসনে ॥ 
শ্রাগোবিন্দ বসিয়াছেন ব্রজেন্দ্রনন্দল ৷ 
মাধুর্য প্রকাশি করে জগত মোহন ॥ 
বাম পাশে ভ্রীরাধিকা সখিগণ সঙ্গে । 
রাসাদিক লীলা প্রভু করে নানা রঙ্গে ॥ 
যার ধ্যান নিজলোকে করে পদ্মাসন | 
অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রে করে উপাসন ॥ 
চতুদশ ভুবনে যার সবে করে ধ্যান ৷ 
বৈকুষ্ঠাদিপুরে যার করে লীলা গান ॥ 
যাহার মাধুরী করে লক্ষ্মী আকর্ষণ । 
শ্রী্লপ গোসাঞি করিয়াছেন রূপবর্ণন ॥ 
সাক্ষাৎ ব্রজেন্্রস্থৃত ইথে নাহি আন। 
যে অজ্ঞ করয়ে তারে প্রতিমা হেন জ্ঞান ॥ 
সেই অপরাধে তার না হয় নিস্তার । 
ঘোর নরকেতে পড়ে কি বলিব আর ॥” (১৫1১৯৫) 
সেইরূপ শ্রীমদনগোপাল বিগ্রহ সম্বন্ধেও লিখিয়াছেন,_ 
“বৃন্দাবন পুরন্দর মদনগোপাল । 
রাসবিলাসী সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রকুমার ।” (১৫১৯০ ) 
ইত্যাদি বাক্যে সাক্ষাৎ’ শব্দের উল্লেখ দ্বারা ীভগবন্ামের ন্যায় শ্রভগবৎ- 
বিগ্রহ সকলও যে, গ্রীভগবৎ-হরূপ হইতে অভেদ তত্ত_ইহাই যথেষ্টরপে 
প্ৰতিপাদন করিয়াছেন। | 
জীবহিতৈকব্রত রমজজীব গোস্বামিপাদ E শ্রীকবষ-সন্দর্ভঃ নামক 


২৬০ শ্রী্রীনাম-চিন্তামণি--সপ্চমোল্লাস 





গ্রন্থে, শ্রীভগবানে ও শ্রীতগবদ্ধিগ্রহে সম্পূর্ণ অভেদ প্রতিপাদনের জন্য, 
্টান্ত স্বরূপ মথুরাস্থিত শীকেশবদেব নামক ্রীভগবন্যাংত্তিকে উপলক্ষ 
করিয়া তাহাকে সাক্ষাৎ শ্রীরুষ্ণ বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন ; ষথা,__ 

“কেশব: শ্রীমথুরায়াং কেশবস্থানাথামহাযোগপীঠাবিপন্থেন ! প্রিদ্ধঃ 
সএব কৃষ্ণ ইতি |” (২৯) 

অর্থাৎ শ্রীমথুরায় কেশব-স্থান নামক মহাযোগপীঠের অধিপতি প্রসিদ্ধ 
একেশব বিগ্রহ ধিনি,-তিনি শ্রীকৃ্ণই। 

অতএব শ্রীবিগ্রহের সাক্ষাৎ ভগবত্তা সম্বন্ধে অতঃপর কোনও সন্দেহের 
অবকাশ না৷ থাকিলেও, দুর্দৈব বশতঃ এখন যদি কাহারও এরূপ মনে হয় 
যে» চিন্ময়বন্ত গ্রহণের পক্ষে মায়িক ইন্জিয়াদির অযোগাতা নিবন্ধন, 
চিদ্ানন্দময় শ্রীভগবান্‌ হইতে অভিন্ন তদীয় বিগ্রহ সকল চিদীনন্দরূণে 
দর্শনের পরিবতে” আপাতত: খিলা-কাষ্ঠাদি কিন্বা প্রারুত প্রতিমাদির ন্যায় 
দৃষ্ট হওয়| অস্বাভাবিক না হইতে পারে; কিন্তু সংশয় এই যে,__কেবল 
প্রারুতের মত দর্শনই নহে,__-পরিণামশীল প্রারুত বস্তুর বিকারাদি যাহা, 
শ্মৃত্তি ও শালগ্াম সকলেও যখন সেইরূপ খণ্ডিত, স্কুটিত, কীটাদিদ্ট, 
ভগ্ন ও দগাদি বিকার পরিলক্ষিত হয়, তখন সেই বিগ্রহ সকলকে 
পরিণামশীল প্রারুত বস্তুর পরিবর্তে” সাক্ষাৎ তগবদ্স্ত বলিয়। কি প্রকারে 
মনে করা সঙ্গত হইতে পারে? 


ইহার উত্তরে বলিবার বিষয় এই যে,-প্রীভগবানের নাম, বিগ্রহ ও 
হ্বকপ-_এই তিনই এক অভিন্ন তত্বেরই আবির্ভাব বিশেষ বলিয়া, স্থুল 
দৃষ্টিতে যেমন “বিগ্রহ সম্বন্ধে উক্ত প্রকার বিকারাদি ধর্ম পরিলক্ষিত হয়, 
‘নাম’ সম্বন্ধেও সেইরূপ দুষ্ট হইয়া থাকে। নামাক্ষর সকল সাক্ষাৎ তগবদস্ত 
হইলেও, তৎসম্বদ্ধেও অশুদ্ধ (“শুদ্ধং বাশুদ্ধবৰ্ণ” ) ও ব্যবহিতাদি বিকার 
দেখা ষায়। 


কেবল বিগ্রহ ও নাম সংন্ধেই নহে”-নাষ ও “বিগ্রহ- স্বরূপ’ 


স্ীভগবং-স্বরূপ হইতে আীভগবদ্ধিগ্রহের অভিন্নতা হি 





হইতে সম্পুর্ণ * অপুথক বলিয়া, স্বরূপ বা শ্রীভগবান্‌ সঙ্বন্ধেও৪ উক্ত প্রকার 
নিকারাদি শান্্েই বর্ণিত হইয়াছে ; যেমন স্বয়ং ভগবখস্থরূপ শ্ররুষ্ণ 
সম্বন্ধেও "জর নামক ব্যাধ কর্তৃক নিক্ষিপ্ত শরের আঘাতে দেহত্যাগ = 
মৌযললীলা-_মহিষী-হরণ প্রভৃতি। স্বয়ং ভগবদপ্ত সহন্ধেও প্রারতের 
নায় ঘটন। সকল শাপ্বে বণিত হইলেও এ সকলের মধ্যে ষে, লেশমাত্রও 
সত্যত! নাই, ( মহিষীহরণাদি সব মায়াময় ।”_ শ্রীচরিতামৃত ২1২৩/৬০ )-- 
ইন্দজালবৎ নিজ মায়া দ্বার। শ/ভগবান্‌ যে, স্বেচ্ছায় নিজের, নিজ 
পরিকরগণের এবং নিতঙ্যলীলার উপসংহারাদি উক্ত প্রকারে প্রদর্শন 
করাইয়াছিলেন, ইহা দারুকের প্রতি শ্রীভগবানের নিজোক্তি হইতেই 
যেমন জানা যায়, ( “মন্মায়ারচনামেতাং বিজ্ঞায়োপশমং ব্রড” 
আভাণ । ১১/৩০৪৯)-__যেমনি শাস্তই আবার শ্পষ্টাক্ষরে জানাইয়। 
দিয়াছেন,_জীভগবানের উক্ত প্রাকুতবৎ লীলা সকল যথার্থ নহে-_কেবল 
লোকান্করণ মাত্র । দুর্ভেষ্ঠ তদীয় মায়! দ্বারা রচিত এই সকল অলীক ঘটন। 
সাধারণ লোকের প্রতীতির নিমিত্তই হইয়। থাকে; কিন্ত এই মায়া, 
পাধদাদি শুদ্ধতক্তগণের দৃষ্টির আবরক হয় না। তাহার! সবকাল এক 
নিত্য--সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ভিন্ন, তাহাতে কোন প্রাকৃত বিকঃরাদি অসত 
ভাব প্রত্যক্ষ করেন ন। ; যেহেতু শ্রীভগবানে প্রারুতের ন্যায় যথার্থ 
বিকারাদি ধর্ম কোন প্রকারেই সম্ভব হইতে পারে না। তাই মহাবরাহ 
পুরাণে উক্ত হইয়াছে, 

সৰে নিত্যাঃ শাশ্বতাশ্চ দেহাস্তত্ত পরাত্মনঃ। 

হানোপাদানরহিত। নৈব প্রক্কতিজাঃ কচিৎ ॥ 

পরমানন্দসন্দোহা জ্ঞানমাত্রাশ্চ সবতঃ | 

সর্বে সৰ্বপগুণৈঃ পূর্ণাঃ সবদোষবিবজিতাঃ ॥ 

অর্থাৎ_-প্ীভগবানের সমস্ত অবতার-দেহই সনাতন এবং জগতে পুনঃ 

পুনঃ আব্তাবশীল। সেই সকল শ্রীভগবদ্দেহ, ত্যাগ ও গ্রহণ যোগ্য 


২৬২ শ্বীশ্রীনাম-চিন্তামণি__সপ্ুমোল্লাস 





নহে, এবং প্রক্কাতজাত নহে। শ্রীভগবানের সমস্ত দেহ সর্বভাবে 
পরমানন্দ-সমষ্টি-্বরকূপ এবং চৈত তন্য-স্বর্ণ , উহা! নিখিল কল্যাণ-গুণাত্মক 
ও সর্বদৌষণৃন্ | 
আীভাগবতেও দেখ! যায়, ভগবান্‌ ও তদীয় পরিকরগণের উক্ত 
প্রকার সাধারণ লোকুষট প্রারুতবৎ বিনাশাদি বার্তা অরবণে খেদান্বিত পরীক্ষিত 
মহারাজকে শ্রীশুকদেব নিয়োক্ত প্রকারে উহার যথার্থ তত্ব অবগত করাইয়। 
আশ্বস্ত করিতেছেন; যথা, 
রাজন্‌ পরস্ত তন্থতৃজ্জননাপায়েহ। 
মায়াবিড়ন্বনমবেহি যথা নঢটস্ত ৷ 
স্্রাত্বনেদমন্বিশ্য বিহৃত্য চান্তে 
সংহৃত্য চাত্মমহিনোপরতঃ স আস্তে] 
(শ্ৰীভা?। ১১।৩১1১১) 
অর্থাৎ হে রাজন্‌, পরমকারণ ভগবান্‌ শ্রীরুঞ্ণের ও তদীয় পার্ধদগণের 
যে সাধারণ জীবগণের মত জনন-মরণাদি চেষ্টা, তাহ! কেবল মারারুত 
আবিভীব তিরোতাব মাত্র। এন্্জালিক যেমন নিজ ও পরের মিথ্যা 
জন্ম মৃত্যু দেখাইয়া থাকে, সেইরূপ তিনি স্বয়ং এই বিশ্ব-সংসার হষ্টি করিয। 
তন্মধ্যে প্রবেশ পূর্বক নানা বিকারযুক্ত করিয়া নিজ মহিমা দ্বারা সস্তে 
সংহারানস্তর বিরত হইয়। স্বকীয় স্বরূপে অবস্থান করেন । 
মর্ত্যেন যো গুরুন্থুতং যমলোকনীতং 
ত্বাঞ্চানয়ং শরণদঃ পরমান্তদপ্ধমূ। 
জিগোযহস্তকান্তকমপীশমসাবনীশঃ ৷ 
কিং স্বাবনে মৃরনয়ন্‌ মুগমুং সদেহম্‌ ॥ 
(শ্ৰীভাণ। 5১॥৩৷১২ ) 
অর্থাৎ যিনি মত শরীরেই ব্মলোকগত গুরু পুত্রকে আনয়ন করিয়া- 
ছিলেন, যে শরণাগত রক্ষক ভগবান্‌ তোমাকে ব্রহ্মাস্ব দাহ হইতে রক্ষা 
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করিয়া ভিলেন, যিনি অন্তকেরও অন্তক মহারুদ্রকে বাণ-সংগ্রামে জয় করিয়।- 
ভিলেন, দর! নামক ব্যাধকে সশরীরে স্বর্গে প্রেরণ করিয়াছিলেন, সেই 
অনন্ত শক্তিসম্পন্ন ভগবান, ব্যাধ কর্তৃক বিদ্ধ নিজ শরীর ও আস্মীয়গণের 
রক্ষণে অসমর্থ ইহা কি কখনও সগ্তব হইতে পারে? অর্থাৎ কখনই 
সম্ভব নহে। 

তাহ! হইলে দেখা যাইতেছে, শ্রীভগবখ্স্বরপেও প্রারুতের ন্যায় 
বিকরাদি লক্ষণ যাহা! শানে বর্ধিত, হইয়াছে, সে সমস্তই যেমন তাহার 
ইচ্ছাকৃত মায়া দ্বার! রচিত, সুতরাং ইন্দ্রজালবৎ অলীক বা! মিথ্যা, 
তেমনি শ্রাভগবান্‌ হইতে তাহার বিগ্রহ ও নাম সকল পৃথক বস্তু নহে 
বলিয়াই, তৎসম্বন্ধেও প্রারুতের ন্যায় পুবোক্ত বিকারাদি পরিলক্ষিত 
হইতে পারে; কিন্তু তদ্রপে দুষ্ট হইলেও, উহা যে যথার্থ নহে,__এন্দ্রজালিক 
যেমন কোন সবল, সুস্থ ও জীবিত ব্যক্তিকে শীর্ণ, বিকৃত, খ 
ও মুত প্রভৃতির ন্যায় প্রদর্শন করাই 
অসত্যই হইয়। থাকে,_ইহাও ততরুত ই 
দর্শন বলিয়াই জানিতে হইবে । 

তাই দেখা যায়, প্রহরিভক্তিবিলাসে শালগ্রামোপলক্ষিত শ্রীবিগ্রহ 
সম্থন্ধে_“তাসাং বর্ণাদি ভেদেন গুণদোষৌ” ইত্যাদি (৫১৮২) বাক্য 
হইতে আরম্ভ করিয়া, তৎসহ্বন্ধে যে শুভাশুভ বিবিগ গুণ-দোষাদি 
লক্ষণের উল্লেখ কর! হইয়াছে, উহা সাধারণ জীবের প্রতাক্ষান্সারে ও সকাম 
উপাসকদিগের আপাততঃ তৎসেবনে আগ্রহ উৎপাদনের নিমিতই 
বুঝিতে হইবে , (“দৌষাশ্চৈতে সকামার্ঠনবিবয়াঃ।” ৫1১৮৭) কিন্তু তৎ- 
সেবনপর এ্রকান্তিক তক্তগণের পক্ষে উহাতে অশেষ কল্যাণ-গুণ ভিন্ন যে 
দোষের লেশাভাষও থাকিতে পারে না*_স্দুটিত, ভগ, কষ্ম, বণ্ডিতাদি 
যেরূপে_-ঘে ভাবেই দুষ্ট হউন না কেন উহা! যে এক সত্য, সুন্দর, 
কলযাণকর-_চিদানন্দময় সাক্ষাৎ প্ীভগবান্‌ ভিন্ন আর কিছুই নহেন,_ 


লেও দর 
চ্ছাঁ [বশেষ বা 


২৬৪ শীশ্রীনাম-চিন্তীমণি_-সপ্তমোল্লীস 





শাস্ত্র সর্বশেষ এই মহ। সত্যই মুক্তকণ্ে ঘোষণা করিয়াছেন । ব্রহ্ম পুরাণে উক্ত 
হইয়াছেন, 
J খণ্ডিতং স্কৃটিতং ভগ্রং পাশ ভিন্নং বিভেদিতং। 
শালগ্রামসযূদ্ততং শৈলং দোষাবহং ন হি॥ 
( শ্রীহরিভক্তিবিলাস | ৫1১৮৭ 
অর্থাৎ খণ্ডিত, স্ষুটিত, ভগ্ন, পার্শ্ব ভগ্ন, কিন্বা বিভিন্ন যেরূপই হউন, 
শালগ্রামন্থলীতে উৎপন্ন শিলায় কোন দোষ নাই । 
স্কন্দ পুরাণেও এইরূপ উক্তি দেখ! যায়,__ 
. খগ্ডিতং স্ফুটিতং ভগ্নং শালগ্রামে ন দৌষভাক্‌। 
ইষ্ট তু যন্ত য| মুতিঃ স তাং যত্বেন পূজয়েৎ ॥ 
; (শ্রাহরিভক্তিবিলাঁস । ৫1১৮৮) 
অর্থাৎ, কি খণ্ডিত, কি স্ষুটিত, কি ভগ্ন, যেরপেই হউক, শালগ্রাম 
শিলায় কোন “দাষ হয় না। যে মৃতি (শালগ্রাম ও মূর্তি অভিন্ন বলিয়া, 
শালগ্রামে মতি? শব্দের উল্লেখ লক্ষ্য করিবার বিষয় ) যে ব্যক্তির অভীষ্ট, 
( সকামপক্ষে ) তিনি যত্রের সহিত সেই মূর্তির অর্চনা করিতে পারেন। 
শ্রভগবন্ধাম, বিগ্রহ ও স্বরূপ, পরস্পর অভিন্ন হইলেও, এই অভিন্নত। 
দর্শন কেবল  সাধনগ্রাহ্থ বিষয়। শন্ধতক্রের দৃষ্টি ভিন্ন প্রীভগবৎ-রচিত 
মায়াজাল ভেদ করিয়া, স্বরূপ দর্শন সামর্থ্য কাহারও নাই; স্থতরাং ইহ! 
জীবের পক্ষে অচিন্তয ও অবিভক্য বিষ হইতেছে । যে পর্যন্ত প্রকৃষ্ট 
ভঞ্জন দ্বার ভক্তি-বিভাবিত ইন্্িয়াদির বিকাশে, শান্মোক্ত সত্যের 
প্রত্যক্ষ না হয়, সে পর্যন্ত আীভগবৎ-্বরূপ ও শ্রীনামের মত শরীবিগ্রহ সকল 
যে ভাবেই উপলব্ধ কিস্বা দুষ্ট হউক না কেন,--সর্বভাবেই মনে রাখিতে 
হবে, 
“নাম, বিগ্রহ, স্বরূপ তিন এককপ। 
তিনে ভেদ নাই--তিন চিদানন্দরপ |” . (শ্ৰীচরিতামৃত ।২:১৭৷১২৭ ) 
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টা ন্যায়, 33 বিষয়ে REE 
শ্রে্ঠ প্রমাণরূপে স্বীগণ কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে । তাই শ্রীভগবন্ামের 
মতই স্্রভগব্খহ্বরূপ হইতে শ্রীবিগ্রহেরও অভেদত্ব বিষয়ে শান্মোকি 
সকলের ঘথার্থত1, শুভদুটিসম্পন্ন মহত্গণের অন্ভূতি হইতেও স্পষ্টকূপে 
প্রমাণিত হইতে দেখা যার। পরম ভাগবতগণের সেই প্রত্যক্ষ অনুভূতির 
কয়েকটি মাত্র দৃষ্টান্ত, “স্থালী-পুলাক” ন্যায়ে * নিয়ে প্রদত্ত হইতেছে; 
যাহা হইতে অপর সমস্ত শ্রীবিগ্রহ সদ্ধেই_তদ্রপ প্রভাব দৃষ্ট বা শ্রত 
হউক বা না-ই হউক,_-সকল স্থলে সেই একই লক্ষণের বিদ্বামানতা৷ অবশ্ঠাই 
বুঝিতে হইবে । 

১। শ্রীালগ্রাম ও প্রীযৃদ্তি_এই উভয় বিগ্রহই অভিন্ন_এক সাক্ষাৎ 
ভগবদপ্ত ব্যতীত যে অপর কিছুই নহেন,_শান্ের এই নির্দেশ, ভগবত 
পার্ধদ প্রীমৎ গোপালভট্ট গোস্বামি-চরণের প্রত্যক্ষ অনুভূতি দ্বারা ইহা 
প্রমাণিত হইয়াছে ১ 

“যার প্রেম অনুরোধে শ্ররাধারমণ । 
শালগ্রাম হইতে হৈলা৷ মূরলীবদন ॥” 

জীল ভট্ট গোস্বামিপাদের প্রেমে বশীভূত শ্রীশালগ্রামরূপী ভগবান্‌, 
(এশালগ্রামশিলারূপভগবন্মহিমান্ুধেঃ ।”__ ইত্যাদি । হরিভক্তিবিলাস। ৫1২২১) 
এক রাত্রি মধ্যে স্থপ্রসিদ্ধ শ্ররাধারমণ শরীযুতিরূপে প্রত্যক্ষ হইয়া, 
শ্রীশালগ্রাম ও শ্রীষুতির অভিন্নত। সংবাদ যে প্রকারে নিজ ভক্ত ছারা জগতে 
বিদিত করাইয়াছিলেন,_আ্রীভক্তমাল গ্রন্থকার, শ্রীপা্ গোপালভট্ট চরিত্রে 
তাহ। এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন ; যথা» 

ঃ স্বালী =অন্নদিন্ধ করিবার পাত্র, পুলাক-অন্্র : অর্থাৎ অন্নপাক কালে, স্থালীস্থিত 
আন্নের ছুই একটি অন্ন টিপিয় তাহ। সিদ্ধ হইয়াছে দেখিলে যেমন অপর সমুদয় অন্ন শা 
টিপিয়। দেখিয়াও উহাও দেইরূপ সিদ্ধ হইয়াছে বুঝিতে হয়, ইহাই হইতেছে 'স্থালা-পুলাক 
স্তায়ের অর্থ। 


৬ ললীশ্রীনাম চিন্তামণি-_ সপ্যমোল্লাস 





“এক শ|লগ্রাম সেবা করেন গোসাঞি । 

প্রেমানন্দে মগ্ন দিবা নিশি জানে নাঞ্জি ॥ 

অন্য অন্য মহান্তের বিগ্রহসেবন । 

এক ধনী আসি সব করি দূরশন ॥ 

অদ্ধাক্রমে সববিগ্রহের সেবাযোগ্য । 

নানা বন্ধ অলঙ্কার আর নানা ভোগ্য ॥ 

সামগ্রী আনির়। দিলা প্রত্যেকে প্রত্যেকে ) 

সেইমত দিল! শালগ্রামের সন্ম থে ॥ 

অপূর্ব গহন] বন্ধ দেখিয়! গোসাঞ্জি। 

উদ্দীপন হইয়া পড়িল মুরছাই ॥ 

পুন উঠি ভাবে মনে হেন পরিচ্ছদ । 

ঠাকুরে পরান-হেতু মনে হয় খেদ ॥ 

শালগ্রাম আমার যে যদ্যপি ঞিহার । 

প্রকাশ হইত অবয়ব পদ-কর ॥ 

তবে এই অলঙ্কার বস্ত্র পরাইত। 

কি শোভা! হইত তবে কি আনন্দ হৈত ॥' 

মনোরথ করি গোসাঞি নিশি পোহাইল | 

রাত্রি মধ্যে খালগ্রাম রূপ প্রকা খিল ॥৮ ইত্যাদি । 
শ্িপাদ ভট্টগোস্বামীর এই অনুভূতি হইতে 


্শালগ্রাম ও প্রীমুন্তির 
অভিন্নতা এবং তদুভয়ের সাক্ষাৎ ভগবত্বা প্রমাণিত 


হইতেছে । 
২। প্রতগবহস্থরূপ হইতে শ্রীৰিগ্রহের অভিন্নতার বহু ইতিহাস 
প্রসিদ্ধ রহিয়াছে।  ্টান্তস্ব্ূপ কেবল তন্মধ্যে আীভক্তমালগ্রনথ বিত 


শ্রীক্ষেত্র-রারাণীয় প্রত্যক্ষ অনুভূতির কথা, সংক্ষেপে নিয়ে লিপিবছ করা 
হইতেছে, a 


শ্ীভগবং প্বরূপ হইতে শ্লীভগবদ্ধিগ্রহের অভিন্নতা ২৬৭ 





গরীক্ষেত্ররাজরামী পরমা ভক্তিমতী ছিলেন । শ্রীগোপালের 

( “সাঙ্সীগোপাল শ্রীচরিভামতে মধ্যলীলার পঞ্চম পরিচ্ছেদ র্টবা) 

হুন্দর মৃত্তি দর্শন করিয়া বাংসলা ভাবাবেশে রাজরাণী পুলকিত 

হইলেন । গোপালের সর্বাঙ্গে সকল ভূষণ শোভিত দেখিলেন, কেবল 

সন্দর নাসিকায় নলক না দেখিয়! রাণী দুঃখিত মনে চিন্ত! করিতে 
লাগিলেন, 

«আহা মরি এমন নাসার নাহি মাত। 

কিবা শোভা হইত, তবে সহ ওষ্জ্যোতি ৷ 

রাণীর অন্তরের অভিলাষ,_তাহার যে একটি মুল্যবান মুক্তা 

আছে, তাহাই গোপালের নাসিকায় পরাইয়া দেন। কিন্তু কোমলশরীর 


ঢা 


গোপালের নাসিকায় ছিদ্র করিতে হইলে গোপাল যে বাথী পাইবে 
এই আশঙ্কা করিয়া রাণী দুঃখিত মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন 
“গোপালের নাকে ছিত যদিহ থাকিত। 
তবে এই মুক্তা নাসাতলে পরাইত ॥” 
এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তিনি গৃহে গমন করিলেন সে 
রাণী স্বপ্ন দেখিলেন,_-গোপাঁল আসিয়া বলিতেছেন, _ 
"মাতা মোর শিশুকালে নাক বিদ্ধাইয়া । 
মূকৃত! পরাইয়াছিল যতন করিয়া ! 
সেই ছিদ্র অগ্ধাবধি আছে মোর নাসে। 


/ 
হা) 
= 
হব 
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মূকুতা পরতে মোর মনের উল্লাসে ॥ 
তোমার নাসার অই বৃহতী মূবুতা। 
পরিতে যে হয় সাধ, পাছে পাও ব্যথা ॥ 
প্রতাষে উঠিয়া স্বপ্নের বিষয় চিন্তা করিয়া ধৈর্যহারা রাণী ব্যাকুলতাবে 
ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। মৃকুতাসহ ত্বরায় গোপালের স্থানে খাইলেন 
অনুসন্ধানে নাসিকায়- ছিত রহিয়াছে দেখিয়া রাণী ভাবাবেশে যুদ্ছিতা 


২৬৮ শ্রীশ্রীনাম-চিস্তামণি-_ সপ্তমোল্লাস 





হহলেন। পরে চেতনালাভ করিয়া, সেই মুকুতার নলক গোপালের 
নাসিকায় পরাইর| দিয়া, প্রেমাহ্রপ্রাবিত নির্ণিমেষ নয়নে রাণী, 
গোপালের অপুৰব শোভা দেখিতে লাগিলেন। তছুপলক্ষে মহামহোৎসব 
হইল । অদ্যাবধি গোপালের সেই নলকোত্সব অনুষ্ঠিত হইয়] থাকে । 
“অদ্যাপি রাণীর মুক্ত। বলিয়। খেয়াতি। 
গোপাল পরেন নাকে কোন কোন তিথি ॥৮ 

তক্তিমতী শ্রীক্ষেত্র-রাজরাশীর এই প্রত্যক্ষ অনুভূতি, প্রভগবৎ ্বর্ূপ 
হইতে শ্রীবিগ্রহের অভিন্নতার সংবাদ জগতে ঘোষণ! করিতেছে । 
যখোমতী মাতার প্রদত্ত নলক তাহার গোপালের নাসিকায় পরাইবার 
জন্য শিশুকালে ছিদ্র করা হইয়াছিল,_ স্বরূপের নাসিকায় সেই ছিদ্র 
যখন বিগ্রহেও সমভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে, তখন বিগ্রহ যে, যা 
হইতে অভেদ বন্ত, অর্থাৎ বিগ্রহে ভগবান নহেন, বিগ্রহই সাক্ষাৎ 
ভগবান্‌ _মহদঙ্গভব হইতেও ইহা স্ুম্পষ্টক্লপে প্রতিপন্ন হইতেছে। 

৩। শ্রীভগবান্‌ যেমন এক হইয়া, বহু যুক্তিতে প্রকাশ নাতি 
(মহিষী বিবাহে যৈছে, যৈছে কৈল বাসে 1”_গুীঁচরিতামৃত ৷ ১১ 
সকল প্রকাশই পরস্পর অপুথক ; অর্থাৎ সেই একই বহু এবং সেই বই 
( “ৰহুষূত্যেকযুতিকম্‌ 1”__্রীভান ; 


1৩৭) 
এক; 
১৪০1৭ )--সেইবূপ ্রাবিগ্রহ সকলও 
রূপ হইতে অপৃথক বস্তু বলির, সকল বিগ্রহেই একাত্মতা, অর্থাৎ বিগ্রহে 
রিগ্রহে তিতা ত হিন গোস্বামীর প্রত্যক্ষ 
অনুভূতি হইতেও জানিতে পারা যায়। (যাহার বিস্তারিত বিবরণ 
শ্রচৈতন্য-চরিতায়ুত-মধ্যলীলায় চতুর্থ পরিচ্ছেদ উট ।) 

গোবর্ধনের ্রীগোপাল দেব, প্রপাদ মাধবেনত পুরী-গোস্থামীর 
প্রেমে প্রকট হইয়া, একদিন ্রপাদ পুরী গোস্বামীকে নীলাচলে যাই 


তথ। হইতে চন্দন আনয়ন পূৰক ডদ্বার| তাহায় সেবা করিবার 
আদেশ করেন, | 


স্কট 


শ্রীভগবৎ-স্বর্ূপ হইতে শ্রীভগদ্ি গ্রহের অভিন্নতা ২৬৯ 





“গোপাল কহে পুরী আমার তাপ নাহি খায় ! 

মলয়জ চন্দন লেপ, তবে সে জুড়ায় ॥ 

মলয়জ আন যাই নীলাচল হৈতে । 

অন্য হৈতে নহে, তুমি চলহ সবরিতে ॥ 

স্বপ্ন দেখি পুরী গোসাঞি হৈলা প্রেমাবেন ৷ 

প্রভু আজ্ঞ পালিবারে গেলা পূর্বদেশ ॥” 

বহু পরিশ্রমে নীলাচলে গমন করিয়া, চন্দন প্রভৃতি সংগ্রহ পূবক্ক তথা 

হইতে প্রত্যাগমন কালে, রেমুনায় শ্রীগোপীনাথের স্থানে উপনীত হইয়” 
সেই রজনী অতিবাহিত করিবার জন্য তথায় কোন স্থানে শয়ন করিয়। 
রহিলেন।  রাত্রিশেষে  শ্রগোপালদেব তাহাকে স্বপ্নে দেখা দির 
কহিলেন, 


“গোপাল আসিয়া কহে শুনহ মাধব । 
কপূর চন্দন আমি পাইলাম সব ॥ 
কপূরি সহিত ঘষি’ এ সব চন্দন । 
গোপীনাথের অঙ্গে নিত্য ক্রহ লেপন ॥ 
গোপীনাথের আর আমার এক অঙ্গ হয় । 
ইহাকে চন্দন দিলে হবে আমার ভাপক্ষয় ॥ 
দ্বিধা না ভাবিহ, ন! করিহ কিছু মনে। 
বিশ্বাস করি চন্দন দেহ আমার বচনে ॥” 
শ্রগোপালের এই আজ্ঞা পাইয়া পরম আনন্দিত মনে, সেই চন্দন 
নিঃশেষ না হওয়া পর্যন্ত জীমাধবেন্দ্র পুরী রেমূণাতেই অবস্থান করিলেন 
এবং গ্রীগোপাল দেবের সহিত সম্পূর্ণ অভিন্ন অনুভব করিনা, শ্রীগোপীনাথ- 
দেবের শ্রীঅঙ্গের চন্দন সেবায় নিযুক্ত রহিলেন। 
শ্রীতগবতস্বরূপের বহু প্রকাশেও যেমন একত্বের হানি হয় না, সেইরূপ 
ব্নভগবহ্-বিগ্রহে বিগ্রহেও একাত্মতার এই মহদস্ভৃতিই, স্বরূপ 


২৭০ ্রীশ্রীনামচিন্তামণি__সপ্তমোল্লাস 





[হইতে বিগ্রহ যে, অভিন্নতন্ব_এই শান্ব্োক্তিরই প্রতাক্ষ প্রমাণ 


শ্রীভগবত্স্বরূপ হইতে শ্রিবিগ্রহ সকল অভেদ বলিয়া, তাই শ্বরূপ 
অর্থাৎ ভগবান্‌ যেমন উঠেন, বসেন, গমন করেন, গ্রহণ ও দান করেন, 
ভোজন করেন, কথ। কহেন, সেইরূপ শুদৃষ্টি ভক্তগণ কর্তৃক শ্রীবিগ্রহকেও 
উঠিতে, বসিতে, গমন করিতে, গ্রহণ ও দান করিতে, ভোজন করিতে, 
কথ] কহিতে দেখা যায়। ভক্তের ইচ্ছায় শালগ্রামরূপে উপবিষ্ট রাধারমণ 
দাড়াইয়াছেন, টোটা গোপীনাথ বসিয়াছেন, সাঙ্গীগোপাল সাক্ষী দিতে 
গমন করিয়াছেন, গোপীনাথ ভক্তের জন্য ক্ষীর গ্রহণ করিয়া উড়ন। ঢাকিয়! 
লুকাইয়। রাখিয়াছেন ; গোবিন্দজী নিজ ভক্তকে মৃত্ভাগ্ড করিয়া দুগ্ধ 
দিয়! গির়াছেন ; মদনমোহন মথুরায় চৌবে-পুত্রগণের সহিত ' ভোজন 
করিয়াছেন; এবং নিজ প্রিয়তম সেবকের নিকট কথা কহিয়! লবণ 
চাহিয়াছেন।  ভক্তি-জগতের ইতিহাসে এইরূপ শত শত ঘটনা দৃষ্টান্ত- 
স্বরূপ উল্লেখ কর! যাইতে পারে, যাহাতে স্বরূপ ও বিগ্রহের মধ্যে কোন 
পার্থক্য শুদ্ধভক্তের দৃষ্টিতে পরিলক্ষিত হয় নাই । 

এক উগবৎম্বরূপ ব। শ্রীভগবানই যেমন বিভিন্ন দর্শকের অধিকার 
ভেদে অভক্তি ও ভক্তির তারতম্য অনুসারে বিবিধ ভাবে প্রতিভাত 
হইয়াছিলেন, (মল্লানামশনি--* ইত্যাদি শ্লোকের তাৎপর্য ষষ্ঠ উল্লাসের 
২২১ পুটায় দ্রষ্টব্য ।)-_সবরূপ হইতে অভেদ বলিয়া তাই, ভগবদ্ধিগ্রহ ও 
সেইরূপ অভক্তি ও ভক্তি-ভাবের তারতম্য অন্ুসারে-_বিভিন্ন দর্শকের 
অধিকার ভেদে বিবিধ প্রকারে উপলব্ধির বিষয় হইয়া পাকেন। তাই দেখা 
যায়, একই শ্রাবিগ্রহকে মুখ্ণশিলাদি প্রাকৃত জ্ঞানে কেহ উপেক্ষা, হন 
বিদ্বেবুদ্ধি করিয়। থাকে; কাহারও পক্ষে উহ] দেখিবারও ইচ্ছা হয় না). 
কেহ বা কোন কৌতুহলবশে দর্শন করিলেও দেবতাবুদ্ধি করে না 
কাহারও নিকট দেবতার অধিষ্ঠান বলিয়া বোধ হয়; আবার, কেহ বা 
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অধিষ্ঠিত ভগবান্‌ বোধ করিয়া দর্শনে আনন্দিত হয়েন। কেহ কেহ সাক্ষাৎ 


তগবান্‌ রূপেই অনুভব করায়, নিরন্তর তদীয় দর্শনাদি লালসা এতই বলবতী 
হয় যে, তাহ। ত্যাগ পূর্বক দরে ফিরিয়া যাইতে কষ্ট বোধ করেন; কেহ ব! 
আর ঘরে ফিরিতেই পারেন না । নিজ প্রভু বোধ করিয়া কেহ বা আনন্দাশ্র- 
প্রাবিত নয়নে তাহার, সম্মুখে নৃত্য করেন ; কেহ প্রিয়সথা বোধে বাহজ্ঞান- 
শৃন্ হইয়া তাহার সহিত নানা প্রকার কথোপকথন ও হাস্তালাপ করেন; 
কেহ কেহ বাৎসল্য ভাবাবেশে তাহাকে পুত্রজ্ঞানে, ' পিতামাতার ন্যায় 
লালনাদি চেষ্টা করেন » আবার কেহ ব! ঘৃতিমান কন্দর্প হইতেও পরম কমনীয় 
নিজ কান্তরূপে নিরীক্ষণ পূর্বক, তাহাকে সম্পূর্ণ আত্মবরণ করিয়া 
থাকেন । 

একই বিগ্রহ ঘে, কাহারও নিকট জড় বা প্রারুতর্ূপে এবং কাহারও 
নিকট সচ্চিদানন্দঘন সাক্ষাৎ ভগবদ্রপে প্রতিভাত হয়েন,_ যথাক্রমে 
ভক্তির অনুদয় ও উদয়ই ইহার কারণ । ভগবত বিষয়ের অনুভূতি ও তৎ 
সেবনে প্রবৃত্তি জন্মাইবার ভক্তিই একমাত্র কারণ বলিয়া, ভক্তির অপর 
নাম “ভাগবতী-বৃত্তি”। ভগবনদ্ধস্ত গ্রাহ্য হইবার ভক্কিই একমাত্র উপায় 

”ভক্ত্যাহমেকয়! গ্রাহঃ--” | শ্রীভা০ | ১১1১৪।২১) | 

প্রীভগবান্‌ কেবল যে, ভক্তি দ্বারাই বশীভূত হয়েন, একথা শ্রুতি ও 
স্বতি_ সর্বশান্্র প্রসিন্ধ। শ্রুতি বলিয়াছেন,_“ভক্তিবশঃ পুরুষো” অর্থাৎ 
ভিনি ভক্তির বখ। ন্ভক্তিযোগে তিষ্ঠতি” অর্থাৎ তিনি ভক্তি যোগে 
অবস্থিত। স্মৃতি বলেন,_ “অহং ভক্তপরাধীনো হৃস্কতন্্র ইব দ্বিজ।” অর্থাৎ 
গ্রীভগবানের নিজোক্তি যথা.- আমি সর্ববিষয়ে স্বাধীন হইয়াও ভক্ত- 
প্রাবীন ; আমি সর্ববিষয়ে স্বতন্ত্ৰ হইয়াও ভক্তের নিকট অস্বতস্র-_ইত্যাদি। 


ভীবলদেব বিদ্যাভূষণপাদ তিদীয় সিদ্ধান্তরত্বে ভিখিয়াছেন,_“তক্তৌ খলু 
ভগবান্‌ স্বয়মেব বশীভূ় তষ্ঠতি তামরসকোষে মধুপ ইব রসিকযুবযুবতাং 
রসিকযুবেবেতি শ্রতিস্থতিভ্যঃ প্রতীয়তে।” অর্থাৎ ভক্তিতে ভ্রতগবান্‌ 
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স্বয়ং বশীভূত হইয়া! থাকেন। মধুপ যেমন মকরন্দ লোভে তামরসকোষে 
আবদ্ধ হয়, রসিক যুবক যেমন রসিকা বুবতিতে প্রেম-সংবদ্ধ হয়,__ 
শ্রীভগবান্ও সেইরূপ ভক্তের ভক্তিতে বশীভূত হয়েন। ইহার প্রমাণ শ্রুতি 
ও স্থন্টি উভয়ত্রেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। 
সৃতরাং ভক্তিবিভাবিত ইন্দ্রিয় ভগবদন্ত যেরপে গ্রহণ কর! যায়, 
তাহাই হইতেছে শুদ্ধ, বা সত্য দর্শন। ভক্তিহীন নেত্রাদির উপলদ্ধি যাহা, 
তাহাই অশুদ্ধ ব| মিথ্যা দর্ণন। 
একমাত্র ভক্তির আলোক ভিন্ন, : ভগবদ্ধপ্ত দর্শনাদি করিলে 

তাহার যথার্থ স্বরূপ কোন ক্রমেই যে, অঙ্গভবযোগ্য হইবার নহে,_-এই 
বিষয়টি হুন্দর দৃষ্টান্ত বারা ঠাকুর ্রীমদন্াবনদাস, তদীয় ভ্রীচৈতন্যভাগবতে 
স্থললিত ভাষায় নিম্নোক্ত প্রকার বর্ণন করিয়াছেন; ষথা,__ 

“প্রভুর আশ্বাস শুনি কান্দয়ে মুকুন্দ । 

ধিক্কার করিয়া! আপনারে বলে মন্দ ॥ 

ভক্তি না মানি্গ মুঞি এই ছার মুখে। 

দেখিলেই ভক্তিশৃন্য কি পাইৰ স্থে ৷ 

বিশ্বরূপ তোমারে দেখিল ছুর্যোধন ; 

যাহ] দেখিবারে বেদে করে অন্বেষণ ॥ 

দেখিয়া ও সবংশে মরিল দূর্যোধন | 

না পাইল সুখ তক্তিশৃন্বোর কারণ ॥ 

i ০ 
টড যখনে চলিলা তুমি রুক্মিণী-হরণে। 

দেখিল নরেন্দ্র তোম] গরুড়-বাহনে ॥ 

মহা-অভিষেক-_'রাজরাজেশ্বর নাম । 

দেখিল নরেন্দ্র তোমা মহা-জ্যোতি্ধাম ॥ 
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ব্ৰহ্মাদি দেখিতে যাহা করে অভিলাষ । 
বিদর্ভ-নগরে তাহা করিল! প্রকাশ ॥ 
তাহা দেখি মরে সব নরেন্দ্রের গণ । 
না পাইল সখ__ভক্তিশৃন্যের কারণ ॥ 
সর্বযজ্ঞময়রূপ-__করিণ-শৃকর । 
আবির্ভাব হৈল! তুমি জলের ভিতর ॥ 
অনন্ত পৃথিবী লাগি আছয়ে দশনে ৷ 
যে প্রকাশ দেখিতে দেবের অন্বেষণে ॥ 
দেখিলেক হিরণ্য অপূর্ব দরশন | 
না পাইল সুখ__ভক্তিশৃন্তের কারণ ॥ 
আর মহাপ্রকাশ দেখিল তার ভাই । 
মহাগোপ্য হৃদয়েতে কমলার ঠাই ॥ 
অপূর্ব নৃসিংহরূপে কহে ত্রিভুবনে ॥ 
তাহ। দেখি মরে-_ভক্তিশৃন্তের কারণে ॥ 
কুজা, ষজ্ঞপত্বী, পুরনারী, মালাঁকার । 
কোথায় দেখিল তারা প্রকাশ তোমার ॥ 
ভক্তিযোগে তোমারে পাইল সেই সব। 
সেইখানে মরে কংস দেখি অনুভব ॥” (ইত্যাদি) 
(মধ্য । ১০ অধ্যায় |) 
ই ভেককুল প্রস্ফুটিত পন্মবনে অবস্থান করিয়াও তদহুকুল বৃত্তির অভাবে, 
পঞ্কিল জলে বিহার ভিন্ন, কমলের পরিমল, স্থষমা ও সৌরভাদি বিষয়ে 
যেমন কিছুই অনুভব করিতে পারে না, কিন্তু তাহা গ্রহণ করিবার 
উপযুক্ত বৃত্তি থাকায় ভ্রমরকুল বহু যোজন দূর হইতেও আসিয়। যেমন 


১৮ 
চু 


২৭৪ শ্রাশ্রীনাম-চিন্তামণি- সপ্তমোল্লাস 


তাহাতে বিহার করে, তেমনি শ্রীবিগ্রহ্রূপ সাক্ষাৎ ভগবৎ-সান্নিধ্যে 
থাকিয়াও, ভক্তিহীন বাক্তির্‌ পক্ষে তদ্দিষয়ে হয়ত" সন্ধান পর্যস্তও অবগত 





হইতে দেখ! যায় না আধার সেই সময়েই বহুদূর হইতে কোন ভক্ত-ত্রমর 
তাহার সন্ধান পাইয়া সেখানে ছুটিযা আসেন ও আসিয়া সেই ্রীবিগ্রহের 
মহা-মাধূর্যাদি অবলোকন ও আস্বাদন পূর্বক, এই প্রাকৃত সংসার মধ্যেই 
অপ্রারুত পরমানন্দ-সমুদ্ধে নিমগ্ন হয়েন। 

অতএব ভগবন্নামের হ্যায় ভগবৎ-বিগ্রহও যে ভগবত-স্বরূপ হইতে 
সম্পূর্ণ অপৃথক তত্ব,-এই মহাসত্য কেধল মহদ্গণেরহই অনুভবের বিষয় 
হইরা থাকে,__ইহাই সকল প্রকারে বুঝা! যাইতেছে। 


অধিক কথা কি শ্রীতগবন্নাম, বিগ্রহ ও ্বরূপ,__পরম্পর অভিন্ন অর্থাৎ 
তিনই এক এবং একই তিন বলিয়া এ তিনেরই এক ধ্দ__এক প্রভাব__ 
একই চিত্তাকর্ষণী শক্তি সম্বন্ধে স্বয়ং শ্রীরাধিকার পরিপূর্ণ অনুভূতির কথা, 
মহদ্‌ গণের বর্ণনা হইতে অবগত হওয়। যায়। শ্রীল কবিকর্ণপুর গোস্বামী 
তদীয় অলঙ্কার-কৌন্ত গ্রন্থে এ বিষয়ে নিয়োক্ত রূপে বর্ণন করিয়াছেন; যথা = 
১। শ্রকধ৮নাম অবণে, 
তমালনীলং কিমপি ত্বদুক্তা- 
দিশ্বোঠি কুষ্ণেতি পর্দাছুদীর্ম। 
অস্তঃপ্রবিশ্ঠ শরতিবত্ম না মে 
ন কেন্মি তদ্ধাম কিমাতনোতি ॥ 


অর্থাৎ__কোন এক সথীর নিকট রুষনাম শ্রবণ করিয়া জিকা 
কহিলেন, অগ্নি বিদ্বাধরে! তুমি যে কৃষ্ণ নামটি মাত্র উচ্চারণ 
করিয়াছিলে, সেই নাম হইতেই উদিত, তমাল নীলকাস্তি এক অ নর 
শ্রতিপথে আমার অস্তঃকরণে প্রবিষ্ট হইয়া কি য়ে এক অনি তা 
বিস্তার করিতেছে, তাহা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না । 
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তাৎপর্ষ_গ্রীরাধিক। কেবল ‘কুফা এই নামটি মাত্র শ্রবণ করিয়াই 
ভাবাবেশ প্রাপ্ত হইলেন । ্রীকুফের সমস্ত মাধূর্যাদি শক্তি রুষ্ণনামেই 
অন্ভব করিলেন; এমন কি সেই নামটিকে তমাল-নীলছ্যাতিময় বন্তবিশেষ 
বলিয়াও অনুভব করিলেন, অথচ তখন তাহার রুষ্ণ-দর্শন হয় নাই। 
এমন কি কুষ্ণনামের কেহ নামী আছেন এরূপ কোন ধারণাও তখন 
পর্যন্ত তাহার ছিল না, স্থৃতরাং নামীর অপেক্ষা-রহিত নামেও, নামীর 
সমস্ত ধর্ম পূর্ণক্ূপে উপলব্ধি হওয়ায়_ইহা হইতে নাম ও নামীর অভিন্নত। 
প্রতিপন্ন হইতেছে । 
২ শ্রীরুষ্ণের চিত্রপট ( উপলক্ষিত বিগ্রহ ) দর্শনে, 

ব্রজভুবি কিমালোকি স্চরস্তযা 

যদদিহ বিলিখ্য পটে মমোপনীতস্‌। 

কুতুকিনি কুতুকেন তে সমস্তং 

মম গতমেব হি জাতিভীবনঞ্চ ৷ 

অর্থাৎ_কোন এক কৌতুকপরায়না, সখি কর্তৃক অঙ্কিত শ্রীরুফের 
চিত্রপট-বিগ্রহ (লেখা!) দর্শন করিয়া ভাববিহ্বল? শ্রীরাধা কহিলেন, অয়ি 
কৌতুকিনি এই যে অদ্ভুত বস্তু চিত্রপটে চিত্রিত করিয়া আমার সমীপে 
উপনীত করিয়াছ, ইহ! কি এই ব্রজভূমি পরিভ্রমণ করিবার কালে দর্শন 
করিয়াছিলে? হায় এহস্তময়ি! তোমার কৌতুকে আমার জাতি, জীবন 
সকলই যে গত হইতে চলিল। 
তাৎপর্য, প্রীরাধা, শ্রুরুষ্ণের চিত্রপট দর্শন করিয়াই ভাবাবেশ প্রাঞ্চ 

হইলেন। শ্রীকষ্ণ-স্বরূপে যে চিত্তাকর্ষণী শক্তি প্রভৃতি নিহিত আ.ছ, 
তাহা পরিপূর্ণরপে শ্রীরাধিকা তাহার সবীপ্রদ্ত পট-বিগ্রহ হইতেই 
অনুভব করিলেন ; অথচ তখন তিনি কৃষ্ণকে শুনেন নাই বা দেখেন নাই 
কি্ব। ইহা যে কৃষ্ণের প্রতিকৃতি তাহাও জানিতেন না। অধিক কি, ইহ। 
যে কোন ব্যক্তি বা বস্তু বিশেষের চিত্রপট, তৎকালে তাহাও সম্যক্‌ প্রকারে 


২৭৬ হী শ্রীনাম-চিন্তামণি--সপ্তমে'ল্লাস 


তাহার ধারণা ছিল না, তথাপি 





স্বরূপের অপেক্ষাশৃন্তা এই পট-বিগ্রহই 
তাহার সর্বচিত্ত বলপূর্বক হরণ করিয়াছিল । ইহ] হইতে ভগবনামের ন্যায়, 
স্বরূপ হইতে বিগ্রহেরও অভিন্নতাই প্রমাণিত হইতেছে । 
৩। সাক্ষাৎ শীরুষ্ণ (অর্থাৎ স্বরূপ) দর্শনে, 
নো বা দুষ্টসরী ন বা শ্রতিচরী নামাপি ন জ্ঞায়তে 
যণ্তাঃ কাচন সা ব্যালোকি বিপিনে মেঘছু)তির্দেবতা। 
আনন্দদ্রববধিণ: কিমথবা হলাইলোল্প।সিনঃ 
সৌহিতঞ্চ রুজঞ্চ নো বিগ্যতে যন্তাঃ কটাক্ষো মর; ॥ 
অর্থাৎ_-শ্রীরুণের প্রথম দর্শন লাভ করিয়া, কোন এক সবীকে শ্রীরাধিকা 
কহিলেন, হে সখি ৷ যাহা কখন দর্শন করি নাই, যাহা কথন শ্রবণ করি 
নাই, যাহার নাম পর্যন্তও জানি না, অগ্য বিপিনে সেই কোন এক নীরদকাস্তি 
দেবতা দর্শন করিলাম । তাহার কটাক্ষ-লহরী আনন্দামত বর্ষণকারী অথবা 
হলাহল.উদ্গীরণকারী তাহা বুঝিতে পারিতেছি না; যে হেতু তাহা এককালে 
আমাকে তৃষ্থি ও পীড়া প্রদান করিতেছে । 
তাৎপর্ধ-_কাননে কদস্থতরুযূলে অপাদ্-বিক্ষেপকারী শ্রীরুষ্ণকে সাক্ষাৎ 
দর্শন করিয়া সখী সমীপে শ্ীরাধিকা বলিলেন, “আমি অন্য বিপিন মধ্যে 
ধাহাকে দর্শন করিলাম, তাহাকে পূর্বে কথন দেখি নাই, পূর্বে তাহার 
কথা কখন শ্রবণ করি নাই,- তাহার নাম পর্যন্তও জানি ন1”--ইত্যা।দি ৷ 
অধিক কি তিনি দেবতা কি মনু কিম্বা অপর কিছু তাহাও সবিশেষ 
নির্ণয় করিতে ন! পারিয়া, শ্রীরাধা তাহাকে কোন এক নীরদকান্তি বন- 
দেবতা বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। পূর্বে কুফনাম শ্রবণ ও রফ্ণবিগ্রহ 
দর্শন করিলেও, তাহার সহিত অগ্যকার প্রত্যক্ষীভূত এই নবজলধর-কাস্তি 
দেবতার থে, কোন সম্পর্ক থাকিতে পারে, এ প্রকার ধারণাও যে তৎকালে 
তাহার ছিল নী, শ্রীরাধিকার উক্তি. হইতেই তাহ শপষট্পে বুঝা 
যাইতেছে) অথচ আজ সাক্ষাৎ শ্রীভগবং-স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিয়া, তাহাতে 





শ্বীভগবৎ-দ্বূপ হইতে শ্রীভগবদ্ি গ্রহের অভিন্নতা ২৭৭ 





যে মহামাধূর্যাদি আকর্ধণীশন্তির অনুভব করিলেন, পূর্বে স্বরূপ-নিরপেক্ষ 


ভগবত বিগ্রহে ও শ্রানামে, রাধিকা সেই একই প্রভাবের উপলব্ধি 
করিয়াছিলেন | অতএব ঞভগবানের সম্বন্ধে নাম, বিগ্রহ ও স্বরূপ,--এই 
তিনই যে একেরই প্রকাশ বিশেষ স্গতরাৎ অভিন্ন তত্ব, গ্রীরাধার পরিপূর্ণ 
ও প্রত্যক্ষ অনুভূতি দ্বারাও ইহা প্রমাণিত হইল । 

এ বিষয়ে আরও দেখ। যায়, পূবরাগের প্রথম অবস্থায় -শ্ররাব।, অভিন্ন 
পর নাম, বিগ্রহ ও স্বরূপের সমান আকর্ষণে_তিনেই এরূপ সমভাবে আকুষ্ট 
হইয়াছিলেন যে, তৎকালে এই তিনের একত্বপ মহ।-রহস্তজাল ভেদ করিতে 
না পারিয়া,__কুলবালার পক্ষে বাক্তিত্রয়ে সমান: আদক্রিরূপ মহা অনর্থের 
কথ! ভাবিয়া ও নিজেকে ভদবস্থায় পতিত মনে করিয়া তাহার প্রায়শ্চিতম্বদপ 
প্রাণত্যাগে ক্রত-সঙ্কল্ন হইয়া, বুগ্ধা রাধিকা নিজ সখীর নিকট যে 
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মনোছুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন, প্রীরাধিকার সেই অনুভূতি, শ্রীভগবানের 


নাম, বিগ্রহ ও স্বরপ--এই তিনের অভেদত্বের সন্জ্জল প্রমাণ । ঘটনাটি 
এইরূপ, 

প্রীবাধা তখনও শরীরকে সাক্ষাৎ দর্শন করেন নাই . কেবল একদিন 
কোন লোক মুখে কৃষ্ণ এই নামটি মাত্র শুনিয়াছিলেন । আর একদিন 
সুদূর কদম্ব-কানন হইতে কাহার মধুর বংশীধ্বনি আসিয়া তাহার শ্রুতিপথে 
প্রবেশ করিয়াছিল; কিন্তু যে দিন সখী বিশাখা এক নবজলধর- 
সিগ্বদ্যুতিযান্‌ নবকিশোরের চিত্রপট আনিয়া তাহাকে দেখাইলেন, সেই 
দিন হইতে শ্রীরাধিক। অত্যন্ত-বিমনা ও বিষাদখিন্ন। ইইলেন। ললিতাদি 
সখিগণ তাহার এই আকাম্মিক মনোবেদনার কারণ জানিবার জন্য বিশেষ 
ভাবে উৎ্কঠা প্রদর্শন করিলে, তখন নতনূর্থী রাধিকা সজল নয়নে 
ও সলজ্লভাবে নখিদিগকে যাহা -বলিয়াছিলেন, পরম-রসিকভক্ত-চূড়ামণি 
শ্রীষদ্রপ গোস্বামি-চরণ তদীয় শ্ীবিদগ্ধমাধৰ নাটকে তাহাই নিয়োক্ত প্রকারে 
বৰ্ণন করিয়াছেন; যথা, 5 


২৭৮ প্রীশ্ীনাম-চিন্তামণি _সপ্তমোল্লাস 





একস্ক ক্রতমে লুষ্পতি মতিং রুষ্চেতি নামাঙ্গরং 
সান্দরোন্মাদপরষ্পরামুপনয়ত্যন্যস্ত বংশীকলঃ | 
এষ স্রিগ্ধঘনদ্যুতি্নসি মে লগ্নঃ পটে বীক্ষণাৎ 
কষ্টং ধিক্‌ পুরুষত্রয়ে রতিরভূন্মান্যে মৃতিঃ শ্রেয়সী ॥ 


অর্থাং_একজনের ‘কষ’ এই নামাক্ষর দুইটি শ্রবণবিবরে প্রবিষ্ট 
হইয়া মতি লোপ করিতেছে, অন্ত একজনের বংশীপ্বনি. নিরতিশয় 
উন্মাদ-পরম্পরা প্রাপ্ধ করাইতেছে, এবং অন্য এক স্িগ্ধ-দ্যুতি পুরুষ 
চিত্রপটে দুষ্ট হইয়া আমার মনোমধ্যে, সংলগ্ন হইয়! রহিয়াছে। হা কষ্ট! 
ধিক আমাকে! এক কুলবালার পক্ষে পুরুষত্রয়ে রতি বহন করা অপেক্ষা 
মরণই মঙ্গল । 


পরম ভাগবত শ্রীল গোবিন্দ্দাস কবিরাজক্কৃত একটি স্থমধুর পদে, উক্ত 
শ্সোকের তাৎপর্য এইরপে স্থপ্রকাশিত হইয়াছে; যথা, 


(ললিতাদি সখিগণের প্রতি ্রীরাধার উক্তি ) 
“সজনি ! মরণ মানিয়ে বহু ভাগি; 
কুলবতী তিন পুরুষে তেল আরতি 

জীবন কিএ স্থখ লাগি । 
পহিলে শুনলু হম্‌ “হাম? ছুই আখর, 


তৈথনি মন চুরি কেল, (নাম) 
না জানিএ কে! এছে মুরলী আলাপই. 
চমকই শ্রুতি হরি নেল। (স্বরূপ) 


না জানিএ কো এছে পটে দরশায়লি,_ 
নব-জলধর জিনি কাতি, . . (বিগ্রহ) 
চকিত হইয়া! হম্‌ যাহা ধাহা বাবই, 

তাহা তাহা রোধয়ে মাতি। 





শ্রীভগবং-স্বরূপ হইতে শ্রী ভগবত অভিন্নতা ২৭৯ 
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গাবিন্দদাস কহে শুন সুন্দরি, 
অতএ করহ বিশোয়াস ১ 
যাকর নাম, দূরলীরব তাকর,_ 











পটে ভেল সো পরকাশ ।” 


৬ 


তাৎপর্য,-- শ্যাম” এই . নাম অক্ষর দুইটি, ( অর্থাৎ ‘নাম’ ), মূরলী 
আলাপনকারী যিনি; ( অর্থাত বা এবং নবজলবর কান্তিতে পটে 
প্রকাশিত যিনি, ( অৰ্থাৎ ‘বিগ্ৰহ’ টু 
আবিভাব ; সুতরাং এই নি এক অভিন্ন বলিয়া সমপ্রভাবশালী ; 
তাই এই তিনে-_-পুকষমত্রয়ের মতই সমভাবে শ্রীরাহবিকার চিত্ত হরণ করায়, 
তিনি প্রাণত্যাগ সঙ্কন্ন জানালে, তদ্বন্তরে সী যাহা শ্রীরাধাকে বলিলেন, 
তাহার নিগৃঢ় মর্ম হইতেছে ইহাই যে,_হে সুন্দরি! পুরুষত্রয় আসন্ডির 
প্রায়শ্চিত্তের জন্য তোমাকে আর দেহত্যাগ করিতে হইবে না; যেহেতু 
ক্ষত এই নামটিও যিনি, মুরলীবাদকও (স্বরূপ) তিনি, এবং পটে 
(বিগ্রহকূপে) প্রকাশিতও তিনি * সুতরাং আমার কথা বিশ্বাস কর, 
তুমি একেতেই অগ্রাগিণী হইয়া । 

তাহা হইলে এখন আমর! বুঝিলাম,_-ষেমন শাস্তপ্রযাণ’ দ্বারা, তেমনি? 
‘বিদ্ধদনুভব’ ছারা__সবভাবে ইহাই প্রতিপন্ন হইল যে, কেবল শক্তিম২-তব্বের 
অর্থাৎ জ্রীভগবানের সম্বন্ধে 

“নাম, বিগ্রহ, স্বর্পঁ_তিন একরূপ ! 
তিনে ভেদ নাই-_-তিন চিদানন্দরূপ ॥” 

অতঃপর বিবেচনার বিষয় এই যে, শ্রীভগবানের নাম, বিগ্রহ ও স্বরূপ, 
_ একেরই ত্রিবিধ প্রকাশভেদ মাত্র; স্ৃতরাং সর্বভাবে_ সকল বিষয়ে 
এই তিনই একরূপ হইলেও, পতিত জীবের প্রতি তীয় রুপা বিস্তারের 
কথা চিন্তা করিলে ইহাই বুঝিতে পারা যায় যে, স্বরূপ হইতে বিগ্রহ এবং 


২৮০ শ্রীশ্রীনাম-চিন্তামণি_-সপ্তমোল্লাস 





বিগ্রহ হইতে নাম,__-উত্তরোত্তর রুপাধিক্যে জয়যুক্ত । অর্থাৎ শ্রীভগবং- 
স্বরূপাবিভাব হইতে তদীয় পূর্ণ রুপার, গ্রীবিগ্রহরপ আবিভাব হইতে তদীর 
পর্ণতর রুপার, এবং খ্রনামরূপ আবির্ভাব হইতে তদীয় পর্ণতম রুপার উৎস 
উৎসারিত হইয়া, ত্রিধারায় ভীবজগৎকে নিরন্তর পরিশুদ্ করিতেছেন। 
অতঃপর আমর! সেই কথাই বুঝিবার চেষ্টা করিব; 








ত্র লাস 


প্রীভগবৎ-প্বরূপ ও প্রানিগ্রহ হুইতেও ুপাপ্রিক্ষ্যে 
প্রাভগবন্নাঘের শ্রেষ্ঠতা 


জীবের পক্ষে দুরতিত্রম্য ষায়াপাশ হইতে বিমৃক্ত হইয়া, শুদ্ধ স্বরূপভাব 
প্রাপ্তির একমাত্র উপায় হইতেছে, এশ্রীভগবদন্শীলন” $ (“মামের থে 
প্রপদ্ধন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে 1”_ গীত! ৭1১৪')। সাক্ষাৎ ভগব২- 
সধন্ধীয় অনুকুলতাময়ী কায়িক, বাচিক ও মানসিক চেষ্টাকেই 'ভগবদন্থশীলন' 
কহে; যাহার অন্য নাম শদ্ধাভক্তি'। (“আনুকুলোেন কষ্ণানগশীলুনং 
ভক্তিরুত্তম!” 1 ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ ৷ ) 

ন ও ষোগমার্গের সাধন দ্বারাও ষে, জীবের ব্রহ্ম ও পরমাত্মা-স্বরূপের 
সাক্ষাৎকার ও মুক্তিলাভ ঘটে, সেই জ্ঞান ও যোগের : সহিত “ভক্তি? মিশ্রিত 
থাকে বলিয়াই উহ! সম্ভব হয়। এইজন্য জ্ঞান এবং যোগের অপর 
নাম “মিখ্রাভক্তি’; অথবা ভক্তির সঙ্গে মিলিত হইয়াই জ্ঞান-যোগাদি সাধন 
সকল সিদ্ধিপ্রদ হয় নি ইহাদের “সন্সিদ্ধা-তক্কি'ও বলা হয়। ভক্তিকে 
বর্জন করিয়া পরতব্বের কোন স্বরূপেরই সাক্ষাস্কার কিম্বা অন্শীলন হইতে 
পারে না। ভক্তিভাব বঞ্জিত হইলে জ্ঞানযোগ, অষ্টাঙ্গযোগ, কর্মষোগ 
প্রভৃতি সমস্তই ‘বিয়োগ’ অর্থাৎ নিরর্থক হইয়া থাকে; (তত্রে়ঃস্থতিং 
ভক্তিমুদস্ত তে বিভো_" ইত্যাদি। শ্রতাৎ। 2১8 )। শ্রীচৈতন্ত- 
চরিতামৃতেও তাই উক্ত হইয়াছে,_ ু 

ভক্তি বিনা কোন সাধন দিতে নারে ফল। 
সর্কল দেয় ভক্তি_স্বতন্ত্র প্রবল ॥ (২২৪৬৫) 


২৮২ ব্রীইীনাম-চিগ্তানণি_-অষ্টমোল্লাস 





অতএব শরীরুষ্ণনুশীলনরূপা 'সাধন-ভক্তি” ছারা ক্রমশঃ জীবের অবিগ্যাদি 
অনৰ্থ সকল বিদূরিত হইয়া, ‘ভাব-ভক্তি’ ও পরিশেষে ‘প্রেমভক্তির’ উদয় 
হইয়! থাকে ; ("সা ভক্তিঃ সাধনং ভাবঃ প্রেমী চেতি ভিধোদিত11৮- 
ভক্তিরসামুতসিন্ধুঃ ) যাহার উদয়ে স্বরূপ-বিস্মত জীব, তখন আত্ম-স্বরূপের 
এবং তৎস্হ সচ্চিদানন্দ ভগৎ স্বরূপের পরিপূর্ণ উপলব্ধি করিতে পারে। 
এইরূপে 'ক্রফদাস’ অভিমান ভাগ্রৎ হইলে তৎংফলে শীরুফ-প্রেমসেনা প্রাপ্ত 
হইয়। জীব, চিরতরে অমৃতময় ও 'মানন্দময় হইয়। যায়। অতএব সেই 
ভগবদন্শীলনরূপা৷ ভক্তিলাভের জন্য প্রয়োজন,_ভতগবদ্বস্তর সহিত অবিদ্যা গ্রস্ত 
জীবের সমভূমিকতা। বা তঙসান্নিধ্যলাভ ॥ ও 
সাধুদিগকে দর্শনাদি দানে আনন্দিত ও ভীবসাধারণকে নিজ সান্নিধ্য 
দানে পরম উপকৃত বা ক্ুতার্থ করিবার জন্য, চিদানন্দ নিত্যধাম হইতে 
£/ভগবান্‌ স্বরূপে প্রপঞ্চে প্রকট হইয়া থাকেন। ভক্তির আকর্ষণে 'আকুষ্ট 
হইয়াই তিনি আসেন_-তক্তগণকে আনন্দ্দানের জন্য; স্থৃতরাং ভক্ত 
তাহাকে লইয়! আসেন। আর সবসাধারণ জীবকে নিজ হিলি 
সান্নিধ্য দান করিতে তাহাদের উদ্ধারের জন্য তিনি যে আসেন, _সে 
কেবল জীবসাধারণের প্রতি অনন্ত রুপায় সা হইয়া তিনি নিজেই 
আসিয়া থাকেন । 
শ্রভগবান্‌ ও তদভিন্ন নাম ও বিগ্রহ এবং তদীয় ধাম, পরিকর, প্রসাদ, 
বসন, ভূষণাদি নিখিল চিদানন্দবস্ত মাত্রেই ভক্তির অনুদয়কাল পর্যন্ত 
মায়িক অবস্থায় জীবের পক্ষে কোন প্রকারেই গ্রাহ হইতে পারে না; 
আবার, উহা যদি একেবারেই গ্রাহথ না হয়, তাহা হইলে তদঙ্ছশীলনের 
অসম্ভাবনায়, মায়িকভাব হইতে উত্তীর্ণ হইয়। শুদ্ধ স্বর্পভাব :প্রাপ্থিরও 
উপায়ান্তর থাকে না। এই উভয় স্মস্ত। সমাধান করিবার জন্য হত 
শ্রীভগবান্‌ নিজ ধাম-পরিকরাদি স্বরূপশক্তি-বিলাসের সহিত প্রপঞ্চে 
অবতরণ পূর্বক যখন উক্ত প্রকারে পূর্ণ কৃপায় আগত হইয়া, টার 








প্লীভগবৎ-শ্বরপ ও বিগ্রহ হইতে ভগবন্নামের শেষ্ঠতা! ২৮৩ 





প্রাকৃত ইন্জিয়াদি সমক্ষেও স্বেচ্ছায় স্বয়ং স্কুরিত হয়েন, তদবস্থায় সেই 
তগব্প্ত ও চিন্ময় বিষয় সকল গ্রাহ্থ হইলেও, উহা যথাৰ্থ “স্বরূপে” জীবের 


উপলক্ির বিষয় না হইয়া, ‘বিপরীতরূপে’, অর্থাৎ মায়িকরূপে প্রাক্ৃতের 
নায় গ্রাহ্য ব! অনুসৃত হইয়। থাকেন । আবার, সেই সময়েই ভক্তের ভক্তি- 
বিভাবিত শুদ্ধ ইন্দরিয়াদি সমক্ষে উহ্‌! স্বরূপেই প্রতিভাত হয়েন। চিন্ময় 
ন্দাবনধাম উপলক্ষে পরমপূজাপাদ শ্রীচৈতন্ত-উরিতামুৃতকার আমাদিগকে 
এই কথাই বুঝাইয়! দিয়াছেন; ঘা, 

চিন্তামণি ভূমি, কল্পবৃক্ষময় বন ৷ 

চ্মচক্ষে দেখে তারে প্রপঞ্চের সম ॥ 

প্রেম-নেত্রে দেখে তার স্বরূপ প্রকাশ । 

গোপ গোপী সঙ্গে যাহা নিত্যলীলা-রাস॥ (১11১৭) 

এইবূপে কৃপায় জীবের নিকট, ধামাদি স্বরূপশক্তি-বিলাসের সহিত 

চিদানন্দ ও স্বপ্রকাশ ভগবদবস্ত প্রপঞ্চে প্রকট হইলে, তৎকালে জীবের প্রাকৃত 
ইন্জিয়ে উহ। প্রাকৃতের ন্যায় অনুভূত হইলেও,__বস্তুশক্তি বুদ্ধির অপেক্ষা 
করে না বলিয়া, (“ন হি বস্তুশক্তিবু' দ্বিমপেক্ষতে”) তাই সেই ভগবদ্ত 
ব সাক্ষাৎ ভগব্ব্বিয়ের সহিত যে কোন ভাবেই হউক. কায়িক, বাচিক, 
৪ মানসিক সংযোগ বা সমতূমিকতা স্থাপিত হইলেই তন্বারা জীবের মহৎ 
কল্যাণ সাধিত হইয়া! যায়। এই তগবদন্থশীলন ত্দনুকুলতাঁময় হইলে, 
তাহা! হইতে যথাক্রমে প্রেমতক্তির উদয় হইয়া াকে। এমন কি উহা 
যদি শিশুপাল-কংসাদির স্তায় প্রতিকলতাময় হয়, তথাপি সেরূপ ভাবে 


_ভগবত-বস্তর সহিত সংযোগ ঘটিলেও জীব, মুর্কির অধিকার পর্যন্ত প্রাপ্ত হইয়। 


থাকে $_প্রীভগবত-সান্লিধালাভের এতাদশই প্রভাব । 
শ্ীভগব্থস্রূপের প্রকটকালে জীবের পক্ষে তীয় সান্নিধ্যলাভ ছারা 


k তাহুশীলন সম্ভব হইলেও, তাহার অপ্রকট কালে স্বভাবে সেইরূপ সৌভাগ্য 
প্রাপ্তির সম্ভাবন! থাকে না দেখিয়া, তাই জীবের প্রতি অপার করুণা বিস্তার 





২৮৪ শ্রী শ্ৰীনাম-চিন্তানণি_অষ্টমোল্লাস 





পূর্বক, নেই সাক্ষাৎ শ্রীভগবৎ স্বরূপই প্রকাশ বিশেষে, প্রকটে, অগ্রকটে,_- 
সবকালে শবিগ্রহরূপে জগতে বিদ্যমান থাকিয়া, সর্বভাবে ভগবদন্ুশীলনের 
নিমিত্ত জীবসকলকে অধিকতর সৌভাগা প্রদান করিতেছেন। স্বরূপের 
পূর্ণ ক্লপাই প্রাবি গ্রহরূপে জীবের উপর পূর্ণ তৱরূপে বধিত হইয়াছে । যিনি 
সাক্ষাৎ আদিলক্মীর সহিত নিতাসিদ্ধ পার্ধদগণ কতৃক সেবিত হইয়।, শ্রুতিগণ 
কতৃক বন্দিত হইয়া, ভ্ৰহ্ম-বরুণেন্দ্র-রুদ্র-মরুতাদি দেবগণ কর্তৃক স্তত হইয়া, 
_চিদানন্দোদ্ঠাসিত সমুজ্জন গোলোকাখা নিচ পুরীতে নিত্য বিরাজমান্‌ 
রহিয়াছেন, সেই গোলোকের সাক্ষাৎ প্রীহরিই আবার নিজ অচিন্তা মহিমায় 
ভূলোকে ই্রীবিগ্রহবূপে পতিত জীবের পার্খে নিতাই অবস্থান করিতেছেন, 
_ তাহাদের উদ্ধারের জন্য । তিনি জীবের পক্ষে স্থরূপ” হইতেও অধিকতর 
সহজলভ্য এবং সন্নিকটবর্তী হইবার জন্য, ভাই “বিগ্রহ” রূপে দেশে দেখে, 
গ্রামে গ্রামে, মন্দিরে মন্দিরে _মনুয্ের ঘরে ঘরে স্বপ্রকাশ হইয়াছেন 
এবং অত্যাশ্চধ ক্ুপা বিস্তারের সহিত জীবকে পূর্ণ কল্যাণ প্রদানের জন্য 
জগতে নিরন্তর অবস্থান করিতেছেন । স্বরূপ হইতে বিগ্রহের অভিন্নতার 
এই অচিন্ত্য রহপ্ত, শুদ্ধভক্তের অনুদ্ৃতি ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে ব। 
কাহারও নিকট উদঘাটিত হইবার সম্ভাবনা নাই। কেবল হারাই 
গোলোকের 'স্বরূপে”ও ভূলোকের ‘বিগ্রহে' কোন পার্থক্য দেখিতে পান না। 
উভয়ত্রই সেই একই ্রযুততি_-একই ধূপ, দীপ, নৈবেগ্ত_-সেই একই পুষ্প, 
মাল্য, চন্দন,_একই প্রসাদ, তুলসী, নিখাল্য,_-এক স্তব স্তুতি, _একই 
বন্দনা,সমস্তই সেই এক: চিদ্ানন্দ্পে শুন্ধতক্তগণের শুদ্ধচিত্তে 
উপলব্ধির বিষয় হইয়া থাকে । জীব-সাধারণের প্রারুত দৃষ্টির সমক্ষে, 
সেই সমন্তই আবার তথবিপরীত অর্থাৎ মায়িকরপে প্রারুতের মতই 
পরিলক্ষিত হয়। বিপরীতরূপে দুষ্ট হইলেও, প্রীবিগ্রহাদির যথার্থ হন 
দর্শনে তৎকালে নিজেদেরই অযোগ্যতার কথ! চিন্তা করিয়া, যদি আমরা 


্রবিগ্রহরূপে প্রকাশিত ভগবত সম্বন্ধে শ্রবণ, কীর্তন, স্থরণ, অর্চন 





ভ্রীভগবং-শ্বরূপ ও বিগ্রহ হইতে ভগবন্নামের শ্রেষ্ঠতা ২৮৫ 





বন্দন, দর্শন ও প্রণামাদিরূপ কারিক, বাচিক ও মানগিক চেষ্টানীলতা। 


হইতে বিরত না হই, তবে সেই কৃষ্ণানুশীলনরূপ অক্চন প্রয়োগ দ্বারাই 
আমাদের অবিদ্যাদি তিমিররোগ যে পরিণামে দূরীভূত হইতে থাকিবে, 
সেই পরিমাণে আমর] স্থুল ভড়াষ্টির পরিবর্তে স্থম্ষ্টি লাভ করিব এবং 
শ্রীবিগ্রহাদি নিখিল চিন্ময় বন্ধুর যথার্থ স্বরূপ সেই অনুপাতে উপলব্ধি 
করিতে পারিব, স্বয়ং শ্রীভগবান্‌ এই কথাই শ্রীমছুত্বকে উপলক্ষ্য করিয়। 
আমাদিগকে উপদেশ করিরাছেন = 
যথা যথাত্মা পরিমুজ্যতেহসৌ 
মৎপুনাগাথাশ্রবণাভিধানৈই | 
তথ তথা পশ্যতি বস্তু সথক্ষং 
চক্ষর্যথৈবাঞ্চনসংপ্রযুক্তম্‌ ॥ (শ্রীভাঁণ ।১১৷১৪৷২৬ ) 
অর্থাৎ-_অঞ্জম প্রয়োগে দৃষ্টিহীন চক্ষু যেমন উত্তরোত্তর সুস্মতর বস্তু দেখিতে 
পায়, সেইরূপ আমার পুণ্যাকথা শ্রবণ-কীর্তনাদি দ্বারা, ( অর্থাৎ সাধন-ভক্তি 
দ্বারা) চিত্ত যেমন যেমন পরিশুদ্ধ হইতে থাকে, সেই সেইরূপ স্ুক্তত্ব 
( অৰ্থাৎ মৎস্বরূপ ও মদীয় লীলাদি চিন্ময় বস্তুর ষাথার্থ্য ) পরিদুষ্ট হয়। 
জীবের প্রতি এতাদুশী মহতী কপা বিস্তারের জন্য বদ্ধপরিকর ্রীভগবান্‌, 
শ্রীবগ্রহূপে জীবের নিকট সতত অবস্থান করিলেও, জীব-সাধারণ 
আমর) নিজ দোষেই তাহাকে দারু-খিলাদি মনে করিয়া কতই ন! উপেক্ষা 
ও অনাদর করিয়া খাকি। সামান্য রান কেহ গৃহে আচিলে, 
তাহাদের পরিতুষ্টির জন্য সাধারণতঃ যে উ২সাহ-__যেকপ আগ্রহ প্রকাশ 
করা হয়, তাহার দশমাংশের এক অংশও গোলোকের হরি শ্রীবিগ্রহরূপে 
মানবের গৃহাগত হইয়া, হয়ত অনেকস্থলে তাহাও প্রাপ্ত হয়েন না। 
মন্তয় যদি ততটুক শ্রক্কাও তাহার রাতুল চরণে নিবেদন করিতে পারে, 
_ তাহাই যথেষ্ট মানিয়া, সেই সেবা গ্রহণ পূর্বক জীবকে পরম কল্যাণ 
প্রদান করিবার জন্য প্রবিগ্রহরপী শ্রীহরি সর্বদা উন্মুখ থাকিলেও, এমনই 


২৮৬ প্রীক্রীনাম-চিন্তামণি-__অষ্টমোল্লাস 





দুর্দেব যে, এরূপ মহা সুযোগ গ্রহণ করাও জীবের পক্ষে অনেক স্থলেই : 
সম্ভবপর হয় না। তাই বক্ষেত্রে দেখা যায়, পুণ্যশীল পূর্বপুরুষগণের 
বহু অমাদরে সেবিত শ্রীবিগ্রহ,_য হার সেবার জন্য বর্তমানে হয়ত 
কয়েকখানি বাতাস! ও একমুষ্টি তণ্ডল মাত্রের ব্যয়কেও তাহাদিগের 
বংখধরগন নিজেদের নিগ্রহভোগ মনে করেন; কাহারও ব! নিকট উহ 
গলগ্রহ স্বরূপ বোধ হয়; অণচ সেই সময়েই তাহারা হয়ত’ নিজের, 
নিজ পুত্র-কলত্রার্দির, অধিক কি পালিত কুক্ষুরের ভোগ বিলাসের জন্য 
অজন্র অর্থব)য় করিতে লেখমাত্র9 কুষ্টিত ন! হইয়া বরং তাহাতে যথেষ্ট 
উল্লাস ও উৎসাহ বোধ করিয়। থাকেন। 
নিখিল বিশ্বের অধিপতি শ্রীবিগ্রহরূপে স্বয়ং জীব সকলকে রুপা 
করিতে আসিয়া, বহুক্ষেত্রেই অজ্ঞানান্ধ জীবগণ কতৃক এইবূপে বা অপর 
বহু প্রকারে অবমানিত, অনাদূত "ও উপেক্ষিত হইতেছেন। তথাপি 
নিজের অশেষ ক্ষমা ও সহনশীলতা! গুণে সে সমুদয়ই উপেক্ষা পূর্বক, 
করুণার অনস্ত পারাবার তিনি, তাই তাহাদের জন্য অপেক্ষা করিয়া 
থাকেন, হয়ত, কোন দিন তাহার! নিজেদের দুর্ভাগ্য বুঝিতে পারিয়। 
তাহার নিকট আসিবে; হয়ত” কোন প্রকারে তাহার শরণাগত হইবে » 
অন্ততঃ একবারও কোন দিন তাহাকে দর্শন ও প্রণাম করিবে; তাহার 
প্রসাদী তুলমী-নিগাল্যাদি লইয়। হয়ত" একবারও কোন দিন মস্তকে ধারণ 
করিবে বা! আদ্বাণ লইবে ; কিছ। তাহার প্রসাদান্ন আস্বাদন করিবে; 
হয়ত’ কোন দিন পত্র, পু, ফল, জল, সামান্য যে কিছু উপহার দ্রবা, 
কিঞ্িন্মান্রও শ্ন্ধী সংলিপ্ত করিয়। নিবেদন পূর্বক তাহার নিকট একবারও 
প্রণত হইবে ;_-এইরপে ক্রমে ভগবদন্নশীলনের অব্যর্থ ও অশেষ 
শুভফল প্রাপ্ত হইয়া, তাহারাও শুদ্ধবুদ্ধি ও সার্থক হইবে,_ইহাই আশ] 
করিয়া; গোলোকের হরি, করণায় বিগলিত হইয়া ্রবিগ্রহরূপে তুলোকে 


নামিয়। আসিলেন; আসিয়া জীবের সহিত নিজের সমভৃমিকতা স্থাপন 





পপ ন 


প্ীভগবং-্বরূপ ও ৪ বিগ্রহ হইতে ভগবন্নামের শ্রেষ্টতা ২৮৭ 


পূর্বক, সর্বকাল এখানে অবস্থান করিলেও, জীবের রর এতই বিস্তীর্ণ 
যে, সে কপার প্রবণ আমাদের সেই দুর্ৈব-মরুকে অতিক্রম করিতে 
পারিল না; যেহেতু আমাদের উদ্ধারের জন্য তিনি গোলোক হইতে 





ভুলোক পর্যন্ত এতদূর অগ্রসর হইয়া আসিতে পারিলেন, কিন্তু কর্মজড 
ঙ্যা আমরা), কর্মবান্ততার ছল করিয়! হয়ত" একই গ্রামে অবস্থিত সামান্য 
দূরবর্তী কোন শ্রীমন্দিরে যাইয়া দিনাস্তে দূরের কথা,_ভাহাকে মাসাস্তে 
বা বৎসরাস্তরেও একবার দর্শন করিয়া আসিবার অবকাশ পাই না; 
মূল্যবান ও শ্রেষ্ঠ পুজোপহার সকল তাহাকে নিবেদন করা দূরের কথা, 
তন্নিমিত্ত সহজনভ্য ফল-পুর্পাদিও সংগ্রহ করিতে যে সামান্য পরিমান 
উত্সাহ বা] অর্থব্যয় আবশ্যক,_জীব সাধারণ আমরা, হয়ত’ অনেক সময়ে 
তাহাও অধিক বা অনাবশ্তক মনে করিয়া তছিষয়ে নিরন্ত হইয়া থাকি । 


বিশেষতঃ তাহার উপর, শ্রবিগ্রহের দর্শন ও অর্চনাদি বিষয়ে কথঞ্চিৎ 
বিধি 


৮১ 


দেশ-কাল-পাত্রাদি বিচার কিম্বা শুচি-অশুচি বা শুদ্ধাশুদ্ধ বিষয়ক 
নিষেধ বিগ্মান্‌ থাকায়, পরমার্থ বিষয়ে স্বভাবতঃ অলস কলিহত  জীব- 
সাধারণের পক্ষে অনেক স্থলে ঘ্রীবি গ্রহের অচনাদিরূপ অনুশীলন হইতে 
বিরত থাঁকিবার পক্ষে ইহা যথেষ্ট কারণ হইয়! থাকে । 

এইরূপে আমাদের অশেষ প্রকার ছুর্দৈব বশতঃ শ্রীবিগ্রহরূপে আবিভূতি 
শ্রীভগবানের সেই অপার করুণাকেও সাধারণতঃ আমরা, গ্রহন করিতে 
অসমর্থ হওয়ায়, তাই করুণার অনন্ত জলগি শ্রহরি তাহার সেই - কুপার 
উচ্ছ্বাসকে আরও ব্যাপক করিয়া, সকল মনুষোর পক্ষে আরও সহজলভ্য ও 
সন্নিকটবর্তী হইবার জন্য-_শ্রীনাম? রূপে জগতে পরিব্যাপ্ত হইয়াছেন । 

প্রীতগবং-স্বরূপের পূর্ণ রুপাই শ্রনামারপ . তদীয় আবির্ভাব দ্বারা, 
পূর্ণতমরূপে জীবের উপর বধিত, হইয়াছে । স্বরূপ হইতে বিগ্রহরূপে 
পূর্ণতর কপার. বিস্তার করিয়াও; তাহা সমাক্রূপে আমাদের অশেষ 
দুর্দেবকে অতিক্রম করিতে পারিল না দেখিয়া, তদীয় বিগ্রহবূপ আবির্ভাব 


২৮৮ শ্রীীনাম-চিন্তামণি-_-অষ্টমোল্লীস 





সহ 


অপেক্ষা! মন্তুষ্বের পক্ষে আরও সহজে গ্রহনযোগ্য ও সবাপেক্ষ। নিকটতম 
হইবার জন্য,_-তাই পূর্ণ তম রুপার বিস্তার করিয়া শ্রভগবন্নামরূপে জগতে 
সাক্ষাৎ শ্রীভগবানের প্রকাশ | 
“কলিক!লে নামন্ধপে কুষ্ণ অবতার । 
নাম হইতে হয় সব জগত নিস্তার ॥৮  (শ্রীচরিতামুত ।১।১৭।১৯ ) 
পবিত্রতার পরমধাম শ্রীগোলোকে যাহার নিত্য অবস্থিতি, সেই 
ভীভগবান্‌ সংসারাবর্তে নিপতিত জীবের দুর্দশায় ব্যথিত হইয়া, শ্রীবিগ্রহরূপে 
তাহাদের উদ্ধারের জন্য আসিলেন ভূলোকে নামিয়া--তাহাদের পার্শ্বে নিত্য 
অবস্থান করিবার জন্য । এত বড় রুপার প্রশ্নবণও যখন জীবের দূর্ভাগ্য-মরুকে 
সম্যক প্রকারে অতিক্রম করিতে পারিল না, তখন জীব উদ্ধারে ব্যাকুল 
হরি, বেদ-বন্দিত নিজ গৌরব__নিজ মর্যাদা বিস্মরণ পূর্বক, '্রীনাম” 
রূপে স্বয়ং যাইয়া উদয় হইতে চাহিলেন-জীবের উচ্ছিষ্টময় রসনায় ! এমন 
কি,_অভক্ষা-লিধ-দূষিত ভাষণ-দুষ্ট_মঘ্যপের রসনাও যদি শ্রীনাম 
গ্রহণে লেশমাত্র উন্মুখ হয়, তথাপি সেই অমেধ্যময় জিহ্বামর-প্রা্দণ 
মধ্যেও শ্রীনামরূপী সাক্ষাৎ শ্রুহরি নুত্যশীল হইবেন বলিয়| প্রতিজ্ঞাবদ্ধ 
হঈলেন। অহো! এভাদুশী অত্যাশ্চর্য ও অনির্বচনীয় কৃপা শ্রীনাম-স্বূপ 
ভিন্ন, শ্রীভগবানের অপর কোন স্বরূপেই প্রকাশিত হয় নাই। 
শ্রীভগবত্স্বরূপ হইতে অভিন্ন-শ্রীনাম, চিদানন্দ ও স্বপ্রকাশ বস্তু বলিয়া, 
হ্বরূপাদির ন্যায় শ্রীভগবন্নামও স্বেচ্ছায় উদিত না হইলে, কোন প্রকারেই 
আমাদের ইচ্ছাকৃত প্রাকৃত ইন্দরিয়ের সামর্থ্য গ্াহথ হইবার বিষয় নহেন। 
“অতএব. রুষ্ণের নাম, দেহ, বিলাস । 
প্রারুতেন্দিয় গ্রাহথ নহে, হয় স্বপ্রকাখ ॥ 
কুষ্ণনাম; কৃষ্ণগুণ, কুষ্ণলীলাবুন্দ । 
কৃষ্ণের: স্বরূপ সম সব চিদীনন্দ ॥” 


( প্রচৈতন্যচরিতামৃত ২১৭1১২৯) 
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আবার, চিদানন্দ বস্তুর সহিত প্রারুত ইন্দরিয়াদির কোনরূপ সংযোগ না 
ঘটিলে ভরদস্শীলনাভাবে জীবের মায়াপাশ বিমুক্তির কোন সম্ভবন| থাকে ন|; 
এই জন্য আপন গৌরবের লঘুত| বিধান পূর্বক, তৎসেবোন্মুণ জীবের 
নিকট আপাততঃ প্রারুভবৎ প্রতিভাত হইয়াও, যে সকল চিদ্বানন্দবস্ত 
কুপায় জীবের ইন্দ্িয়াদিতে স্বয়ং স্কুরিত হয়েন, এবং আপন প্রভাবে 
জীবকে ক্রমে শুদ্ধভাব প্রদান পূর্বক নিজ স্বর্ূপের ষথার্থত। উপলদ্ধি করাইয়া 
থাকেন, সেই চিদানন্দবন্ত সকলের মধ্যে কৃপায় সর্বাপেক্ষা অধিক ও 
সহজলভ্য হইবার জন্য কুতসঙ্কপ্ন হওয়ায়, তাই শ্রাঃ্চনামকেই তন্মধ্যে 
‘আদি’ বা সর্বপ্রধান বলিয়া উল্লেখ করা৷ হইয়াছে , যথ!= 

ইতি শ্রীক্ষ্চনামাদি ন ভবেদ্গ্রাহমিন্ি়ৈঃ | 
সেবোন্ুথে হি জিন্বাদোঁ স্বয়মেৰ স্ফ,রত্যদঃ ॥ 
{ শ্রতক্িরসামূতসিন্ধুঃ | ) 

__ অৰ্থাৎ যে হেতু শীক্ষষ্ণনামাদি স্বপ্রকাশ _চিদ্বানন্দবস্ত ; অতএব 
প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের সামর্থ্য গ্রাহ হয়েন না। জিহবাদি ইন্দ্রিয় তৎসেবনে 
উন্মুখ হইলে, স্বপ্রকাশ শ্রীনামাদি চিদ্বস্ত সকল ( রুপা পূৰক ) স্বয়ং স্ক,রিত 
হইয়া থাকেন। 

গ্রীনামক্কপে জীবের প্রতি তাহার এই পরযমাশ্চর্য রুপার কথা স্মরণ 
করিলে আশা ও আনন্দে কাহার না হৃদয় উৎফুল্লিত হয়? তাই স্বয়ং 
প্রীভগবান্‌ অর্থাৎ সাক্ষাৎ নামী স্বরূপই নিজ অভিন্নাত্ম শ্রনাম-স্বরূপের এই 
সরমাশ্চর্য রুপার কথা স্মরণে বিস্মিত হইয়া, সেই কপা-বৈশিষ্ট্য জীবকে 
বিদিত করাইবার জন্য,_জীবের- পক্ষ অবলম্বন পূর্বক, সেইরূপ সদৈন্যে 
নিজেই বলিয়াছেন, 

নায়ামকারি বহুধা নিজ সর্বশক্তি- 
স্তত্রাপিত! নিয়মিত: স্মরণে ন কাল: ৷ 
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এতাদৃশী তব রুপা ভগবন্‌ মমাপি 
ছদৈবমীদূশমিহাজনি নানুরাগঃ ৷” 
(শীকফচৈতন্য-মহাপ্রভূরুত শিক্ষক শ্রো* 
তাৎপর্য,--জীবের ন্যায় জীবের বাঞ্ধাও বহু। তাই এক নাম সঃ 
ধদি সকলের গ্রহনযোগ্য না হয়, এই ভাবিয়া তগবান্‌ নিজেকে মন্তয়োর 
বিভিন্ন বাঞ্ছা বা অভিরুচি অন্ুরপ অন্ত নামরূপে প্রকাশ করিয়াছেন । 
সেই সকল নামের মধ্যে ধাহার যে নামে অভিরুচি, তিনি তাহাই গ্রহণ 
করিয়। সর্বাভীষ্ট প্রাপ্ত হইতে পাবেন; (যথাভিরোচতে নাম তৎ সর্বার্থেষু 
কীর্তয়েত |” - হরিভক্তিবিলাস। ১১১৩৪ )। : সেই শ্রীভগবন্নাম সকল 
আবার নামীর নির্দেশক -শব্দ-সঞ্কেত মাত্রই নহেন। সঙ্কেতিত ভগবান্‌ 
হইতে অভিন্ন বলিয়।, তাই এশ্বর্য-মাধূর্যাদি . সহিত শ্রীহরির রুপা- 
কারুণ্যাদি নিখিল-গুণ_নিজ সর্বশক্তি তদীয় অভিন্নাত্ম গ্রনামেও 
পরিপূর্ণ নিহিত রহিয়াছেন। অধিকন্ত এই প্রীনামরপী ভগবানের 
অঙ্শীলনে, কালাদির অর্থাৎ দেশ-কাল-পাতর কি্ব। শদধানতদ্ধ বিষয়ে কোন 
নিয়ম বা বিধি-নিষেধ রাখেন নাই ।. তাই শাস্বে উক্ত ইইয়াছে,__ 
নো দেশকালাবস্থাস্থ শুদ্ধাদিকমপেক্ষতে ৷ 
কিন্ত স্বতন্বমেবৈতন্নাম কামিতকামদম্‌ ৷৷ 
(হরিভ০। ১১২০৪.) 
অর্থাৎ এই ভগবানের নাম গ্রহনে দেখ, কাল, কিছ অবস্থা বিষয়ে 
শুন্ধাদির অপেক্ষা, নাই; ইহা স্বতন্ত্র এবং সর্বাভীষ্প্রদ । 
ন দেশনিয়মন্ত স্বন্‌ ন কালনিয়মন্তথ| ৷ 
নোচ্ছিষ্টাদৌ নিষেধোহস্তি জীহরেনস্রি লুন্ধক।! 
(শ্রীহরিভ০। ১১২০২) 
অর্থাৎ হে লুন্ধক, রহরির নামগ্রহণ বিষয়ে দেশ ও কালের নিয়ম নাই, 
এমন কি উচ্ছিষ্ট মুখে নাম গ্রহণেও নিষেধ নাই। 





| 
|! 
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“থাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয় । 
দেশ কাল নিয়ম নাহি সবসিদ্ধি হয় 1৮ 

(শ্রচৈতগ্যচরিতামুত 1৩1২০1১৪ ) 

আবার, সর্বক্ষণ. বিষয়-বাতাদি জনিত অবসন্ন রসন! যদি আলক্তাদি 
বশতঃ সেই প্রীনামকীতনে_ অসমর্থ হয়, তাহা হইলে উহা শ্রবণে্ড উদ্ধার 
লাভ করা যাইবে । যদি আবণের ও সুযোগ না ঘটে, তবে শ্রীহরিনাম মনে 
মনে স্মরণ করিলেও তদ্বারা সর্বাভীষ্ট সিন্ধ হইবে ; (*নামৈকং যশ্ত বাচি 
স্মরণপথগতং শ্রোত্রযূলং গতং বা” পান্সে)$ স্থতরাং জগতে পরম ক্ুপাময় 
শ্রনাম প্রকট থাকিতে কাহারও পক্ষে কোনরূপেই হতাশ হইবার কারণ 
নাই | এই প্রকারে জীবের দায়কে শ্রীভগবান্‌ যেন নিজেরই দায় মনে 
করিয়া, শ্রীনামরূপে তিনি জীবের প্রতি এতাদুশী রুপা বিস্তার করিয়াছেন । 
ইহার পরেও যদি আমাদের পক্ষে সেই নামরূপ শ্রীভগবানের অনুশীলনে 
অঙ্গরাগঘুক্ত হওয়া সম্ভব না হয়* তাহা হইলে নামাশ্রয় স্থন্কে সেই উদাশীনতা 
বা অপ্রবৃত্তিকেই আমাদের যথার্থ দুদৈব বলিয়া জানিতে হইবে নচেৎ 
জগতে শ্রীনামের আবিতাবে জীবের অপর কোন ছুর্দৈব ছিল না। 

শ্রীতগবত্হ্থূপ ও শ্রীবিগ্রহকে এক কথায় নামী বলা হয় প্রীনামী- 
স্বরূপ হইতে শ্রীনাম-স্বকূপের রূপাধিক্যের দিক্‌ দিয়া অপর এক বৈশিষ্ট্য 
এই যে, কোটি্ন্ম্িত নিখিল পাপের বোঝা লইয়াও একবার কোন 
রূপে নামীর শরণাপন্ন হইতে পারিলে, সেই অশেষ পাপের আবজন] রাশি 
সমূলে ভন্মীভূত হইয়া যায় ; এমন যে অপার কুপাময় আনামী-স্বরূপ, সেই 
নামীর নিকট আবার নিতান্ত দুর্বদ্ধি বখতঃ যদি কেহ অপরাধী হয়, 
তবে তখন আর নামীর শরণাপন্ন হইয়া তংসেবাদি ছারা সে অপরাধের 
বিমোচন হয় না।, নামীর সেবাদি বিষয়ে যে অপরাধ ঘটে, তাহাকে. 
‘সেবাপরাধ’ বলা হয়।. সেবাপরাধের, গুরুত্ব যদিও অসীম,_ষদিও সে 
অপরাধের আর সংশোধন উপায় না থাকিবারই কথা, কিন্ত পতিত উদ্ধারের" 


২৯২ শ্রীশ্রীনামচিন্তামি-_অষ্টমোল্লাস 





নিমিত্ত শ্রীভগবানের রূপাও ত’ অসীম-_অনস্ত ! তাই এতারুশ অপরাধীও 
নামাশ্রয় করিবামাত্র, “মাভৈঃ’ রবে শ্রীনামরূপে আবিভূতি  শ্রীভগবান্‌ 
তাহাকে সেই অপরাধ হইতেও উদ্ধার করিয়া থাঁকেন। স্কতরাং নামীর 
রূপা অনন্ত হইলেও, অধম, পতিত, দুর্গত জীবের পক্ষে নামরূপে শ্রীহরির 
রুপার বিস্তার আর৪ অনস্ত- আরও অপরিসীম-_আরও অচিস্তনীয়। এই 
আশার সংবাদটি আমাদিগকে পরিজ্ঞাত করাইবার জন্য তাই শান্গ 
বলিয়াছেন, সর্বাপরাধরুদপি মুচাতে হরিসংশ্রয়ঃ | 

হরেরপ্যপরাধান্‌ যঃ কর্ধাদ্দ্িপদপাংখনঃ ॥ 

নামাশ্রয়ঃ কদাচিৎ স্যাত্তরতোব স নামত ৷ 

নায়োহপি সর্বন্থহদে হাপরাধাৎ পতত্যধঃ ॥ (পানে) 

অর্থাৎ সর্ববিধ পাপান্ুষ্ঠান করিয়াও যদি কেহ শ্রীহরির আশ্রয় গ্রহণ 
করে, তবে সেই ব্যক্তিও সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে ; («অপি চেৎ 
হদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্‌”_ইত্যাদি। গীতা 1৯।৩০)। আবার, যে 
ব্যক্তি সেই শ্রীহরির নিকট সেবাপরাধী হয়, সেই নরাধম যদি কখনও নামী- 
শ্রয় করে, তাহা হইলে শ্রীনামের কৃপায় সে ব্যক্তি অপরাধ হইতে উদ্ধার লাভ 
করে, অতএব নাম সর্বকালে সকলেরই বন্ধু। এভাদুশ নামের নিকট' সেবব- 
পরাধ ঘটিলে. তাহা হইন্ডে উদ্ধারের অপর কোন উপায় না থাকায় 
অধঃপতিত হইতে হয় । 
খতএব কপার সেই বিশাল জলধি ও অনন্যগতি-_প্রীনম-স্বরপের নিকট 

যাহারা অপরাধী হর, বাস্তবিক ন্তাহাদের গতিবিধানের পক্ষে আর কোন 
উপায় অবশিষ্ট থাকিতে পারে না 'নামাপরাধ হইতে পরিত্রাণ পক্ষে 
অন্য উপায় দূরে থাক্‌, এই সর্বখা অমার্জনীয় অপরাধের ক্ষমা বিষয়ে 
‘নামী-স্বরূপে’ শ্রীভগবান্ও অসমর্থ; কিন্তু 'নাম-্রূপে” তাহার করুণার 
বিরাম নাই। তাই অনন্থগতি নামাপরাধীও যদি একান্তভাবে সেই 
শ্রীনামেরই শরণাপন্ন হয়, তবে নিজের প্রতি কৃত অপরাধীকেও তিনি ক্ষমা 


শ্রীতগবংস্থরপ ও বিগ্রহ হইতে ভগবন্নামের শ্রেষ্ঠতা ২৯৩ 





করিতে বিরত হয়েন না; ্নাম-ন্বর্ূপের এমনই রুপার মৃহিমা। তাই, 


আশাহত-_অনন্ঠোপায় নামাপরাধীকেও পুনরায় আশার কথা ও. প্রীনাম- 
স্বর্ূপের অচিন্তনীয় রূপার কথা শুনাইবার জন্য শাস্ত্র বলিতেছেন, 
জাতে নামাপরাধেহপি প্রমাদেন কথঞ্চন । 
যদ! সংকীর্তয়ন্নাম তদেকশরণে ভবে ॥ (পানে) 
অর্থাৎ যদি অনবধানবশতঃ কথঞ্চি২ও নামাপরাঁধ ঘটে তবে একমাত্র 
নামের শরণাপন্ন হয়|. সর্বদা নামসম্কীর্তন করাই কর্তব্য । 
শ্রীভগবৎ সম্বন্ধে বাঁচ্য ও বাচক অর্থাৎ নামী ও নাম অপৃথক্‌ তত্ব 
হইলেও নামী-্বপ অপেক্ষী নাম-স্বরূপেরই সমধিক করুণার অনুভব 
করিয়া, জগৎপুজ্য শ্রীমদ্রপ গোস্বামি-চরণ তদীয় 'শ্ররুষ্ণনাম স্তোতে? 
লিখিয়াছেন,_ 
বাচ্যং বাচকমিত্যুদ্েতি ভবতো নাম স্বরূপদ্বয়ং 
পূৰ্বস্থাৎ পরমেব হস্থ করুণং তত্রাপি জানীমহে। 
যন্তস্মিন্‌ বিহিতাপরাধনিবহঃ প্রাণী সমস্তান্তবে_ 
দাস্তেনেদমৃপান্ত সোহপি হি সদানন্দাস্থুধোৌ মজ্জতি ৷ 
অর্থাৎ “হ নামন্‌ ! বাচা অর্থাৎ নামী এবং বাচক অর্থাৎ নাম, আপনার 
এই দুইটি স্ববূপ জগতে প্রকাশ পাইতেছেন: কিন্তু সেই বাচ্য স্বরূপ 
হইতে বাচক স্বরূপকেই আমি অধিক কুপালু বলিয়া জ্ঞান করি; যেহেতু কোনও 
প্রাণী, নামী-্বরূণে রুতাপরাধ হইয়া. নাম-স্থরপের কীর্তনরূপ উপাসন। 
মাত্রেই নিরাপরাধ হইয়।, প্রেমানন্দ-সাগরে সবদ নিমগ্ন হইয়া থাকে । 
ভাহা। হইলে ইহাই স্বিরীকৃত হইল যে, একই ভগবানের স্বরূপ’, 
বিগ্রহ ও “নামরূপ ত্রিধিধ প্রকাশতেদমাত ; স্থতরাং এই তিনই 
এক। এক হইলেও রুপাবৈশিষ্ট্যে স্বরূপ হইতে বিগ্রহে এবং বিগ্রহ 
হইতে নামে উত্তরোত্তর কুপাধিক্যের পরিচয় পাওয়া যায়। তাই স্বরূপ 
অপেক্ষাও অধিক রুপাবিস্তার পূর্বক, শরণাগত জীবসকলকে উদ্ধার 


২৯৪ শীশরীনাম-চিম্তামণি_-অষ্টমোল্লাস 





করিবার জন্য_ সাক্ষাৎ সেই গোলোকের প্রভুঈ করুণায় বিগলিত হইয়া, 
ভূলে|কে শ্রবিগ্রহরূপে নামিয়া আসিয়াছেন : আসিয়। সংসার-পঙ্কে 
নিমজ্ঞমান আমাদের নিকট সবক্ষণ অবস্থান করিতেছেন_-তাহাকে আশ্রয় 
করিবামাত্র সেই আশি তজনকে উদ্ধার করিবেন বলিয়া | 

অবিদ্যার অঙ্ঞানতায় মুহামান্‌ জীবসাধারণ আমরা, ( “অজ্ঞানেনাবৃতৎ 
জ্ঞানং তেন মৃহান্তিপ জন্তবঃ1৮--গীতা] ৫1১৫) তাই আমাদের নিকট 
শ্রীবিগ্রহের যথার্থ স্বরূপ আপাততঃ উপলব্ধির বিষয় ন! হইলেও, শুদদষ্টি 
শান্ব ও.সাধুগণের নির্দেশ অন্গুপারে আমাদিগকে জানিয়! রাখিতে হইবে, 
এ যে দেশে দেশে, গ্রামে গ্রামে, -ও যে নিভৃত পল্লীর বুকে মন্দিরে 
মন্দিরে, শ্রীবিগ্রহর্ূপে জগন্মঙ্গল এ যিনি বিরাজ করেন,_তিনি দার 
নহেন, শিলা নহেন, ধাতু নহেন, তিনি শ্রীহরির অধিষ্ঠানও নহেন,__ 
তিনিই সাক্ষাৎ শ্রীহরি। ( বৃহৎ ভাগবতামুতে-_২য় খণ্ডের ৪র্থ পরিচ্ছেদের 
২১৩-২১৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য । ) 

নিখিল বিশ্ব-সংসার যাহার অনন্ত বিভূতির অংশমাত্র, সেই সর্বাশ্রয়__ 
সর্ক্তিমান্-_সর্বসমর্থ শ্রীহরিই অনন্ত করুণা বুকে লইয়া শ্রীবিগ্রহরূপে 
আমাদের ঘরে ঘরে প্রকাশিত হইয়াছেন। এতাদুশী রুপার বিস্তার 
করিয়াও, সে করুণ] ধারার এখানেই অবসান হয় নাই। পরমার্থ বিষয়ে 
নিরুৎসাহী কলিহত জীব সকল যদি নিজে যাইয়! যথ| নিয়মে তাহাকে 
আশয় করিতে না পারে, এই আশঙ্কায় দেশ-কালাদির সকল নিয়ম নিষেধ 
প্রত্যাহার পূর্বক, সেই সাক্ষাৎ শ্রীভগবান্‌ই এবার নিজে আসিয়! আমাদের 
সেবনোনুখ জিহবাদিতে স্বয়ংই উদর হইবার জন্য অবশেষে পূ্ণতিম রুপা! বিস্তার 


করিয়া--শীভগবন্নামরূপে জগতে প্রকাশ হইয়াছেন। তজনাদি বিষয়ে 


স্বভাবতঃ নিরুদ্ধম কলিহত জীবের, পক্ষে ্রভগবৎকরুণার ইহাই শেষাশ্রয় 


__ইহাই শেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ সম্বল । এ 
অতএব সর্বভাবে সকলের গ্রহণযোগয. হইয়া জগমঙ্গল প্রীনামর:প 





জগতে আবিভূ্তি খিনি_তিনি সামান্য শবামাত্র নহেন 5 শব বা অক্ষরকূপে 





শ্রীভগবং-ম্বরূপ ও বিগ্রহ হইতে ভগবন্নামের শ্রেষ্ঠত! ২৯৫ 





তিমি সর্বশক্তিমান্- সর্বসক্গম_ সাক্ষাৎ সেই শ্রহরিই। ধর বুকে নাম! 
কর মুখে নায়! শ্র্ধায় হেলায় যে ভাবে হউক,__নামময় হইয়া থাকিতে 
পারিলেই তাহাকে হরিময় বলিয়াই জানিতে হইবে। হরিময় যিনি, 
তাহার আর কিসের দুঃখ, কিসের ভয়, কিসের ভাবন1? যথাক্রমে সৰানর্থ 
নিবর্তন পূর্বক স্বার্থ সাধনের ও সর্বানন্দ আস্বাদৃনের পক্ষে__বিশেষতঃ 
এই কলিষুগে, শ্রীতগবন্নাম "হইতে সহজ ও শ্রে্ঠতর উপায় আর কিছুই 
থাকিতে পারে ন।; (*কলৌ নাস্তাব নাস্ত্েব নাস্ত্যেব গতিরন্যথী ৷" 
বৃহন্নারদীয়ে |) একথ। যেন আমরা কোন দিন কোন অবস্থার ভিতর বিস্তৃত 
হইয়া না যাই । 

শ্রীভগবন্নাম গ্রহণে সাক্ষাৎ শ্রীভগবান্কেই যে আশ্রয় করা হয়, সে 
বিষয়ে কোন সংশয়ের অবকাশ : থাকিতেছে না। তবে, যে কারণ- 
বশত: জনসাধারণের পক্ষে শ্রীনামাদি চিদানন্দ বস্তু মাত্রেরই সুরূপ’ 
আপাততঃ উপলব্ধির বিষয় হয় না, তাহা পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে । 

শ্রীনামের ‘শক্তি! বা নাম-মাহাস্মা সম্বন্ধে শাস্তে যাহা কীন্তিত হইয়াছে, 
তাহা এই গ্রন্থের দ্বিতীয় কিরনের আলোচা বিনয় হওয়ায়, তৎসঙ্থন্ধে 
এস্থলে কেধল এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, শ্রীনাষে স্বরূপের ন্যায়, 
শান্্বণিত শ্রীনামের শক্তি বা নাম-যাহাজ্সা সম্বন্ধেও কোন সন্দেহ থাকা 
উচিত নহে; যেহেতু শ্রীতগবন্নামের স্বরূপ আলোচনায় ্রীনাম যখন সাক্ষাৎ 
শ্রীভগবান হইতে অভিন্ন বলিয়াই প্রতিপন্ন হইলেন, তখন সেই অচিন্ত্য 
সর্বশক্তিমৎ ভগবানের সামর্থোর কোনও সীমা থাকিতে পারে না; স্ৃতরাং 
ভগবানের পক্ষেও যেমন, ভগবন্নামের পক্ষেও তেমনি কোন কিছুই 
অসম্ভব হইতেছে না। তবে, শান্তবর্ণিত শ্রীনামের শক্তি বা মহিমাদি 
অবার্থ ও যথাষথরূপে নামাশ্রয়ী জীবের অন্তরে ক্রিয়াশীল হইলেও, 
যে কারণ ব্শতঃ জনসাধারণ আমরা আপাততঃ স্থলদৃষ্টিতে উহা প্রত্যক্ষ 


২৯৬ ললীক্রীনাম-চিন্তামণি__অষ্টমোল্লাস 





উপলব্ধি করিতে পারি না, তদ্বিষয়ে বিস্তুতি আলোচনা নামাপরাধ সম্বন্ধীয় 
তৃতীয় কিরণে সন্নিবেশিত করিবার বাসন! থাকিল। মাদুশ সবর জীবধামের 
সেই বানা, যদ্দি দীনবৎসল শ্রীভগবান্‌ ও তদীয় ভক্তগণের রুপা. ও শুভেচ্ছ। 
দ্বার সমর্থিত হয়, তবেই উহ! কোন দিন সম্ভব হইতে পারে । 

অতঃপর এস্থলে "অন্ততঃ ইহাই বলিয়া রাখিবার প্রয়োজন যে, 
উ্ীনাম।দির স্বরূপ ও শক্তির যথার্থত। সঙ্গন্ধে অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ করিতে 
হইলে প্রথমে শাস্ত্র সাধুবাক্যে অন্ততঃ কথঞ্চিং অঙ্গান্বিত হইয়া, নিরপরাধে 
্ীতগবনধামাশ্রয় পূর্বক, সর্ব।পেক্ষা সহজলত্য সেই নামরূপী ভগবানের 
অন্ুবীলনৰপ মহৌষধ সেবন দ্বারা অবিদ্যাদ্দি রোগ যে পরিমাণে বিদূরিত 
হইতে থাকিবে, সেই পরিমাণে জীবের শুদ্ধ ইন্জিয়াদিতে শ্রীনামাদি নিখিল 
চিদানন্দ বস্তুর স্বরূপ ও শক্তি বা মহিমাদি প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হইবে 

কৃষ্ণের নাম-গুণাদি গ্ররূপতঃ মধুর হইতে সুমধুর হইলেও, পিত্ত- 
রোগীর ভিহ্বায় সুমিষ্ট সিতাণগ্ুও যেমন প্রথমে রুচিকর হয় না, সেইরূপ 
অৱি্যা-রোগগ্রস্ত জীবের রসনায় শ্রীনামামৃতাদি রুচিকর হইতে দেখা 
যায় না। আবার যেমন, সিতাথণ্ড পিত্তরোগ নাশের মহৌষধ বলিয়া 
আপাততঃ রুচিকর না হইলেও, পিত্বরোগী উহাকে পরিত্যাগ ন! করিয় 
যদি নিরস্তর সেবন করিতে থাকে, তাহ হইলে উহাই যেমন যথাক্রমে 
রোগ নাশ পূর্বক, নিজ স্বরূপাদির যথার্থত। যথাকালে অনুষ্থীত করাইয়। 
থাকে, তেমনি প্রীকফ্নামাদি অবি্ঠাঁ-পিত্তোপতপ্ত রসনাদিতে আপাততঃ 
সুমধুর বলিয়। অনুভূত না৷ হইলেও, উহ! পরিত্যাগ না! করিয়া যদি আগ্রহ 
পূর্বক নিরস্তর সেবন কর যায়, তাহ! হইলে সেই শ্রীরুষ্ণনামাদিই নিজ 
অব্যর্থ শক্তির দ্বারা, যথাক্রমে অবদ্যা-রোগমুল বিনষ্ট করিয়া, নিজ মাধুর্যাদির 
সহিত স্বরূপ ও মহিমাদির যথার্থতা যথাক্রমে উপলব্ধি করাইয়া থাকেন,__ 
জগৎপুজ্য আ্রীমদ্রপ গোস্বামি-টরণ এই মহোপদেশ আমাদিগকে প্রদান 
করিয়াছেন ১ 


re 


জ্রীভগবৎ- দ্ববূপ ও বিগ্রহ হইতে ভগবন্নামের শ্রেষ্ঠতা ২৯৭ 











ব্যাং রুষ্চনাম-চরিতাদি সিতাপানিদ্যা- 
পিভ্তোপতপ্ুরমনন্ত ন রোচিক। নু । 
কিন্াদরাদনদিনং খলু দৈব জুষ্টা 

স্বাদ্ধা ক্রমাদ্বতি তদ্গদযূল-হস্তী ॥ 
অজ্ঞান-তমসাচ্ছন্ন জগতকে পরাবিদ্ভার উজ্জল আলোকে উদ্ভাসিত 
করিবার পক্ষে যাহার! অগ্রদূত ছিলেন, সেই প্রাচীন ভারতীয় আর্ধগণের 
সন্তান হইয়াও আমরা আজ কলির প্রবঞ্চনায় আমাদের সেই ভজগৎপুজ্য 
জাতীয় চরিত্র আমাদের সেই সনাতন স্ববর্ধ বিশ্বত প্রায় হইতে বসিযাছে। 
তাই আজ এখানে শ্রীবিগ্রহূপে আবিভূতি সাক্ষাৎ শ্রীভগবান্‌ দারু- 
পাষাণাদি বোধে যতই অবজ্ঞা হইতেছেন,_ শ্রীনামরূপে প্রকাশিত 
সাক্ষাৎ গ্রীহরি, সামান্য শব্দবুদ্ধিত যতই উপেক্ষিত হইতেছেন,_ব্যক্কিগত 
অমঙ্গল, জাতিগত অমঙ্গল, দেশগত অমঙ্গল, জগদ্গত অমঙ্গল-দিন দিন 
ততই ঘনীভূত হইয়া বিস্তার লাভ করিতেছে 1 সেবাপরাধ’ ও *নামাপরাধরূপ 
বিক্র-বাযুর সংযোগ হইতেই সম্ভূত সকল অনর্থ, অশান্তি ও অযঙ্গলরূপ 
অগ্থিশিখা দাবানলের ন্যায় ব্যাপক হইয়। সমস্ত জগৎ গ্রাস করিতে উদ্যত 
হইয়াছে । স্বধর্ম বিসজন ও সর্ববিষয়ে বিজাতীয় ভাবের অন্গকরণরূপ কলর 
ছলনাকে অতিক্রম পূৰ্বক, আবার যদি শ্রদ্ধাভরে ভারতের ভগ্ন দেবালয় সকল 
সংস্কৃত হয়, আবার যদি অবজ্ঞাত দেবতার সঙ্গ্ধনী-স্বরূপ শ্রদ্ধার সহিত 
সকাল-সন্ধ্যায় শঙ্খ, ঘণ্টা, কাসোরের মঙ্জলধ্বনি মন্দিরে মন্দিরে বাজিয়া উঠে, 
- আবার যদি সমবেত কণ্ঠের জয় ! জয় ! রবের সহিত ধূপ, দীপ, নৈবেছ্যের 
প্রেমোপহারে শ্রীমতি সকল মহাসমাদরে সেবিত হয়েন, তবেই সেই পরিশুদ্ধ 
আকাশ বাতাসের পুণ্ম্পর্শে জগত্ব্যাপী সকল অনর্থ--সকল অশান্তি 


বিদুরিত হইতে পারে। 
আবার, যদি কোটি কঠে রুষ্ণনাম_শ্রীভগবন্নাম ধ্বনিত হইয়া উঠেন, 
কোন অনির্ধচনীয় ভাগ্যোদয়ে যদি আবার খোল-করতালের মেঘমন্দ্রের 
১৯ (ক) 


৯৮ আীশ্রীনীম-চিন্তামণি-__-অইমোল্লাস 





সহিত প্রীচৈতন্ত-প্রবন্তিত শ্রীহরিনাম সন্কীর্তনের মহাবর্ধণে সর্বদেশ_নগর- 
গ্রাম-_সর্বদিক্‌ প্রাবিত হইয়। উঠে,_আাবার যদি স্বুদ্িযোগ বশতঃ বালক, 
বৃদ্ধ পুরুষ, নারী নির্বিশেষে জনে জনে নিরপরাধে নামাশ্রর করেন, তবেই 
এই মহা অমর্গল-ঘনঘটাচ্ছন্ন জগতে মাবার প্রকৃষ্ট শান্তি - পূর্ণ কল্যাণালে।ক 
দেখা দিতে পারে। 


যাহার! বলেন উক্ত পথে চলির়াই বর্তমানে দেশ ছুদশাগ্রন্ত, তাহাদের 
দুর্দশাগ্রস্ত ও বিপন্ন মনোবুত্তির জন্য সত্যই অন্থতাপ করিতে হয়। এই 
পরম শ্রেয়ক্কর পথে চলিয়া দেশ ও জাতি এই দুর্দশা-গতে নিপতিত হয় 
নাই ;- সর্বাংশে বিজাতীয়তাবের আবেশ ও অন্ধ অনুকরণে জাতীয় বৈশিষ্ট্য 
ভুলিয়া গিয়া, স্বধর্ম-পথ হইতে ক্রমশঃ পরিভ্রষ্ট হইতে হইতেই দেশ আজ 
দুর্দশার ঘোর কণ্টকারণ্যে বিডদ্বিত! আজ যে আমরা নানাভাবে 
বিগ্যগ্রস্ত,__স্মরণ রাখিতে হইবে স্বভাব ব! 'স্বপদ’ হইতে পরিভ্রষ্টতার 
নামই “বিপদ”। কলিতাপ-সন্তপ্ত জগতের এই ঘোরতর দুর্দিনে জগন্মঙ্গল 
প্রীহরিনাম জগতে জয়যুক্ত হউন । 


“জম্রত্তি জগন্মঙ্গলং হরেন াম্ন ৷” 


০০০. 
০০০___- 


॥ * | শরীরে সমপিত হউক ॥ * ॥ 


১০4২ 
১০৩. 


বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কুপাসিন্ধুভ্য এব চ। 
পতিতানাং পাঁবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ॥ 


3:02 স 








পা, 


“শ্রাগ্রানাম-চিন্তামণি” সম্রঙ্গে অভিমত 
চিন? 
প্রভুপাদ শ্রীল অতুলকুষ্ণ গোস্বামী মহোদয়; 
কলিকাতা । 
* তোমার এ্রীনাম-চিন্তায়ণি” পাঠ করিয়া পরম আনন্দ লাভ 
করিলাম । বর্তমান দুর্দিনে জীবের প্রনামই একমাত্র ভরসা, 
তোমার এই গ্রন্থ সময়োপযোগীই হইয়াছে । শ্রীশ্রীনামেরই নিকট 
প্রার্থনা করি এই গ্রন্থথানির সাহায্যে সবজীবের মঙ্গল হউক এবং 
এই শ্রগ্রস্থ পাঠ করিয়া সকলেই প্রীত ও উপরুত হইতে থাকুন । 


(২৭৷৮৷১৩৪৮ ) 


[নর] 


মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিদাস সিদ্ধান্ত বাগীশ, 
ভারতাচার্ষ, মহোদয়; কলিকাতা । 


* * শ্রীশ্রীনাম-চিন্তামণি” গ্রন্থথানি পাঠ করিয়া দেখিলাম ইহাতে 
বেদ, বেদান্ত, স্মৃতি, দশন, পুরাণ প্রভৃতি প্রায় সকল শাস্তেরই সার 
এ উদ্ধত হইয়াছে» বিচারসহ যুক্তিনযূহের অবতারণা করা হইয়াছে, 
প্রাচ্য ও প্রাশ্চ।তোর বহু মনীষীর মতবাদ আলোচিত হইয়াছে এবং বিশেষ 
ভাবে ভক্ভিরসের প্রবাহ ছুটিয়াছে ; * * * শ্রীযুক্ত গোস্বামিমহাশয় নিজে 
ভক্কিরসের রসিক এবং ভক্তিভাবে বিভোর ; স্থতরাং উহার লেখায় 


স্থানাভাৰ বশতঃ মস্ত অভিমতপত্র প্রকাশ করা সম্ভব না হওয়ায় এবং প্রকাশিত 
অভিমতগত্রগুলিও সম্পূর্ণ আকারে মুদ্রিত করিতে না পারায় দুঃখিত। 


Rl 
ক 


২ শ্্রীঞনাম-চিন্তামণি 





বহু স্থানেই ভক্তিরস স্থম্পষ্ট অন্ভৃত হয়। আমি এই গ্রন্থখানি দেখিয়। 
বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছি । আমার দৃঢ় বিশ্বাস, অঙুমন্ধিৎস্থ স্পাঠক 
মাত্রেই আমার মত আনন্দলাভ করিবেন । (১৯৷৬৷১৩৪৯ ) 


4 


A 


মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দু্গাচরণ সা-খা-বেদ স্ততীর্থ- 
মহোদয়, ভবানীপুর ; কলিকাতা । 


প্রসিদ্ধ বক্ত। শ্রীযুক্ত কানুপ্রিয় গোস্বামিকৃত “গগ্রীনাম-চিন্তামণি* 
নামক এন্থখানি পাঠ করিয়। তৃপ্চিলাভ করিয়াছি । পুস্তকের ভাষা সরল 
ও গাভীর্ষপূর্ণ এবং যুক্তিপ্রমাণগুলিও বিচারপহ। * * * আলোচিত 
বিষয়গুলি জটিল হইলেও গ্রন্থকার শান্্প্রমাণ ও যুক্তির সাহায্যে বিশদ 
ভাবে বুঝাইবার চেষ্টা, করিয়াছেন; এবং চেষ্টা) ও পরিশ্রম যে বিফল 
হয় নাই__ইহাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। * * * কুতর্কবাদীরা হয় ত’ ইহাতেও 
সন্থষ্ট না হইতে পারেন; কিন্তু বলা আবশ্যক যে তাহারাও এই গ্রন্থখানি 
পাঠ করিলে একটা অভিনব আলোক পাইবেন। আর যাহার! ভক্ত-ভাবুক 
ও শাস্তবিশ্বানী, তাহারা যে পরমানন্দ লাভ করিবেন তাহাতে কোনও 
সন্দেহ নাই। আশ! করি এই গ্রন্থ স্বী-সমাজে বিশেষ আনত 
হইবে * ফ * | (৫৭১৩৪৯) ঠ 


(৬) 


মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালীপদ তর্ক চা মহোদয় 
কলিকাতা । 


* * ৯ শ্রীভগবানের নামরূপ মহামন্ত্র যে কলিকালে কলিহত 
জীবের একমাত্র উদ্ধারসাধন মন্ত্র, এই কথা “্হরের্নাম হরের্নাম হরে্নামৈর 





অভিমত-পত্র ৩ 


কেবলম্*_ ইত্যাদি শাস্্বাকাদারা দৃঢক্রপে প্রতিপাদিত হায়ে আসছে। 
সেই মহামন্ত্রের তুরিপ্রচারের জন্য স্বয়ং ভগবান কলিযুগপাবনাবতার 
প্রচ তন্যদেবরূপে জগতে আবিস্থৃতি হয়েছিলেন এবং উচ্চ-নীচনিধিশেষে 








০১ ০২ 


সকলকে এ মহামন্ত্রে দীক্ষিত কারে কলিহত জীবনিবহের উদ্ধারের উপায় 
ক'রে দিয়েছিলেন । অতএব কলিকলুববিপ্রত জীবের পক্ষে একমাত্র 
শ্রীভগবানের নামোচ্চারণ ও নামসংকীর্তনই যে পরমোপাদেয় স্বার্থ চিন্তামণি 
সে বিষয়ে আর কোনও সন্দেহের অবকাশ নাই। * * * লৌকিক নাম 
ও নামীর পরস্পর তেদ বিদ্যমান থাকলেও ্ীতগবানের নাম ও নামী যে, 
পরম্পর কোনও পার্থক্য নাই, এগভবানের শ্রবিগ্রহও যে, শ্রীভগবান হ'তে 


পৃথকৃত নয়, এই বিশ্বাস চিত্তে নিগুঢ হ'লেই শ্রীভগবানের নাম ভপ ও 
= 


কীর্তনাদিতে দৃঢ় শন্ধা এবং শীবিগ্রহের সেবায় দৃঢ প্রবৃত্তি দ্বার! পরমার্খলাভ 

সম্ভবপর, অন্যথা নয়; এইজন্য শাক্মীর নানা প্রমাণ-স্ুদঢ় যুক্তি-তর্কাদি 

যুক্ত এমন একখানি গ্রন্থ-রত্বের আবশ্যকতা অনুভূত হচ্ছিল, ষে গ্রন্থে একত্রই 

ওঁ তত্বের পরিপোষক শাস্বীয় প্রমাণরাজি দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়ে দেবে প্রকৃত 

তত্বে। যুক্তি তর্কাদির সম্ভার বিপর্যস্ত ক'রে দেবে বিপরীত বুদ্ধিকে । 
[4২০২ 


বিদরিত করে দেবে প্রয়োজনীয় 


চর 


শাীয় উক্তিসমূহের স্থন্দর বিশ্লেষণে 
তদ্বের গভীর অজ্ঞংনাদ্ধকার । 


পরমভগণত পণ্ডিতকুলমণি শ্রীযুক্ত কানুপ্রিয় গোস্থামি মহাশয় 
পরমোপাদেয় সর্ববিধ কামযগ৭ সম্পন্ন “জীশ্রীনামচিন্তামণি” গ্রন্থ প্রনয়ন ক’রে 


সেই আবশ্যকতা পূর্ণ করেছেন ; ২ * শ্রাঈঈনাম-চিন্তামণির প্রত্যেক 
উল্ল।সের প্রতিপাদ্য বন্ধ প্রতিপাদন প্রসঙ্গেই গ্রন্থকার নানা শাস্্ীয়-সন্দর্ভ 
প্রমাণরূপে উদ্ধত কারেছেন। নিজ পাণ্ডিত্য ও প্রতিভাবলে প্রসন্লগ্ভীর 
বাক্যপরম্পরায়, যুক্তিতর্ক ও দৃষ্টান্তাদির উপন্তাৰ কারে মেই সকল 
প্রমাণরাজি বিশ্লেষন ক'রে নিজ বক্তব্য বিষয়সমূহ ক্থুম্পষ্টররপে হৃদয়ঙ্গম 
করার সাহায্য করেছেন । স্বীয় স্বদ্গত ভাগবততন্বরাজি সাধাবশের 


৪ | শ্ীশ্রীনাম- চিন্তীমনি 





হৃদয়ে সংক্রান্ত ক'রে রি তার আদর্শ স্থাপন ক'রেছেন। মধুকরসমূহ 
যেমন নানা পুশ্পের মধু আহরণ কা'রে বিচিত্র দক্ষতা সহকারে মধুচক্র 
নির্মাণ করে এবং দক্ষ জনসমাজ সেই মধু সংগ্রহ ক'রে তৃথ্থ ও বীর্ধবান্‌ 
হয়, গ্রন্থকার গোস্বামিমহাশয়ও সেইক্কপ নানা শাস্ত্র হ'তে উত্রুষ্ট তত্ব আহরণ 
করে যে শ্রীশ্রীনাম-চিন্তামণি’ নামক গ্রন্থরত্র নির্মাণ করেছেন, তার সাহায্যে 
ভগবদ্তক্তের ত’ কথাই নাই, যারা অবিশ্বাসী নাস্তিক,__তারা পধন্ত শাস্ে 
শরন্ধাসন্পন্ন হ'য়ে ভগবন্নামাদি প্রভাবে পরমার্থ লাভে সমর্থ হবে, ইহাই আমি 
বিশ্বাস করি। 

গ্রন্থকার গোস্বামিমহাশয় পরমভাগবত ; স্বীয় অখণ্ড নির্মল ভগবদ্দ্তক্তি 
প্রভাবেই শ্রীভগবানের অনুগ্রহ তার প্রাপ্য । তারপর আবার এই অপূর্ব- 
গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রচার ক'রে তিনি শ্রীভগবানের শ্রীনাম তত্বাদি প্রচারদ্বার! যে 
বৈলক্ষণ্য অর্জন ক’ল্লেন, তার ফলে শ্রভগবান্‌ নিশ্চয়ই তাকে শান্তিময় 
দীর্ঘজীবন, অন্ষুগ্ন-কর্মশক্তি এবং অক্ষয় ভগবস্তক্তি দান কর্বেন সন্দেহ নাই । 
তার এই অপূর্বগ্রন্থের সাহায্যে বিবিধ উপাদেয় তত্তে বিচিত্র জ্ঞান ও পরম 
পরিতৃপ্তি লাভ ক'রে আমি তার নিকট গভীর কুতজ্ঞতা নিবেদন কচ্ছি। 
(২০১।১৯৫২) | 

2 

মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ আগণনাথ সেন, এম., এ., 
সরস্বতী মহোদয় ; কলিকাতা ৷ - 

* * ‘শ্ৰীশ্বীনাম-চিন্তামণি’ গ্রন্থথানি পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দিত 
ও উপক্কৃত হইয়াছি। বাস্তবিকই গ্রন্থখানি অমুল্য রত্ব। উহা! প্রণিধান 
পূর্বক পাঠ করিলে জ্ঞানী ও ভক্ত সকলেই নামের উপর দৃঢ় প্রত্যয় লাভ 
করিবেন, সন্দেহ নাই। গ্রন্থকারের ভক্তিশাস্ত্রে অসামান্য অধিকার এবং 
ভক্তিরসের অন্থতবশীলত। দেখিয়া বিশেষ আনন্দিত ও বিস্মিত 
হইয়াছি। * * (২৫৷১০৷১৯৪২ ) 





অভিমত-পত্র ৫ 


[৬] 
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অশোকনাথ শাস্ত্রী, এম, এ, পি, আর, এস, 
বেদান্ততীর্থ মহোদয় ; কলিকাতা । 
পরমভাগবত পণ্ডিতপ্রবর শ্রীমৎ কান্ষপ্রিয় পা মহোদয় কতৃক, 
প্রণীত, “শীগ্ীনাম-চিন্তামণি” নামক গ্রন্থধানি পাঠ করি 
আপনাকে ধন্য বোধ করিতেছি। গ্রন্থকার ভ্রীভগবানে [ 
স্থপপ্ডিত_স্থলেথক-নুবক্তাী ও গভীর দার্শনক বি তাহার 
গ্রন্থথানি নান! শ্রুতি-স্থৃতি-তন্ত্রপুরাণ ও মহাজনগণ রচিত বহু প্রামাণিক গ্রন্থ 
আলোড়িত করিয়া লিখিত। অথচ ইহা যে আকর গ্রস্থগুলির উদ্ধৃত 
বাক্যাবলীতেই পরিপূর্ণ তাহাও নহে; গ্রন্থকার নানাবিধ সুযুক্তিদ্বার৷ 
প্রামাণিক উক্তিগুলির যথার্থতা প্রমাণে প্রয়াস পাইয়াছেন। তাহার যুক্তি 
দাশনিক দৃষ্টিতে যেরূপ নিবাধ_সেইকূপ সাধারণ জ্ঞানেও পরিপোধিত। 
+ * * গ্রন্থের ভাষ! অতি মধুর, প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী_ শেষ পর্যন্ত পাঠককে 
টানিয়া লইয়া যায়। আবার তাহার উপর মণিকাঞ্চন সংযোগ । গ্রন্থের 
প্রত্যেক উক্তি শ্রীভগবদ্তক্তি ও আস্তিক বুদ্ধিতে পূর্ণ। * * আমি এই 
এন্থখানির বহুল প্রচার কামনা করি । (২২1৬১৯৪৩) 





El 
রায় বাহাদুর খগেন্্রনাথ মিত্র, এম. এ, বিশ্বব্দ্ভালয় ; 
কলিকাতা 
গ্রীমৎ কান্ুপ্রিয় গোস্বামী প্রণীত 'উ্রীনাম-চিন্তামণি” গ্রস্থখানি পাঠে 
পরম তৃপ্তিলাভ করিলাম । গোস্বামী মহাশয় স্থধীসমাজে সুপরিচিত 


ব্ক্তি। তাহার প্রণীত ‘জীবের স্বরূপ ও স্বধর্ম' গ্রন্থখানি যাহারা পাঠ 
করিয়াছেন, তাহারা জানেন যে গোস্বামী প্রবর : ভক্তিধর্মের একজন 


৬ শ্ৰীশ্ৰীনাম চিন্তামণি 





শক্তিশালী লেখক। তাহার ওজস্বনী বন্ত তায় তাহার ন 
পরিচয় পাইয়া অনেকেই তাহার প্রতি অনুরক্ত | ৯ * * 'ীহীনাম-চিন্ত।মণি' 
সর্বাংশে তাহার যশঃ বর্ধিত করিবে ইহা অসংকোচে বল! যায়। শ্রনাম- 
চিন্তাম ণর কিরণ, নান! ধ্শতত্বের নিবিড় গুহাভ্যন্তর আলোকিত করিয়াছে, 
এ বিষয়ে সংশয় নাই। এই গ্রন্থথ|'নতে গ্রীনাম-তত্বের সহিত ভক্তিবাদের 
নিগৃঢ়তত্ব পকল এরূপ বিচক্ষণতার সহিত আলোচিত হইয়াছে যে, সেরূপ 
প্রায় দেখা যায় ন!। আমার মনে হয় সাধনমার্গে প্রবেশ লাভ করিতে যখাহার! 
ইচ্ছুক, তাহারা এই পুস্তক নিত্যনক্দীভাবে ব্যবহার করিতে পারিবেন। 
লেখক সমস্ত সিদ্ধান্তের সার সংকলন করিয়া নিজের অনুভূতির রসে পাক 
করিয়া পরিবেশন করিয়াছেন। এই কারণে গ্রন্থখনি এত উপাদেয় হইতে 
পারিয়ছে। (২৯।১৩৪৯) 


[৮] 


রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত গোবিনলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয় ; 
«লোটাস লজ”__ কলিকাতা । 

তোমার “জীশরনাম চিন্তামণি” গ্রস্থধানি গভীর আনন্দ ও অভিনিবেশের 
সহিত পাঠ করিয়া ও তাহার প্রতিপাগ্ বিষয়গুলি প্রাণ ভরিয়া ন 
করিয়া পরাতৃপ্তি লাভ করিয়াছি। নাম-নামীর অভিন্নতা ও নামের ভিতর 
নামীর সম্পূর্ণ সত্তা ও পরিস্কুরণ তুমি যেমন প্রাণে প্রানে তির করিয়াছে ও 
তাহা যেরূপ সুন্দর ও সুস্পষ্টভাবে প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াসে সফলকাম 
হইয়ছ এবং জদ্যুক্তির দ্বারা বিচার বিশ্লেষণে ফেব্রপ বিচক্ষণতার পরিচয় 
দিয়া, এরূপ আমি জীবনে কোথাও, কখনও, কাহাকেও টি 
* * * নামের অমৃতাস্বাদ জগজ্জীবকে দিবার জন্য কাহার এত প্রাণপণ 


রাস? তুমি ভক্ত-কুলতিলক - নাম সাধনে সিদ্ধ যোগী। তোমাকে 








1 
| 


অভিমত-পত্র ৭ 





আর আমি কি বলিয়া আশীর্বাদ করিব? ভক্তের ধন ভগবানের চরণে 
অনুক্ষণ এই প্রার্থনা করি,তুমি যেমন আজীবন তাহাকে বুকে করিয়1 
আছ, জীবনান্তে যেন তোমার জীবনকান্ত তোমাকে বুকে তুলিয়া লন। 
সেই শাস্তিময়কে বুকে করিয়া তোমার জীবন যেন চিরশাস্তিময় হয়। 





( ১৯৬১৩৪৯ ) 


রায় বাহাদুর ডাক্তার শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ দত্ত, এম, বিঃ ই, 
মহোদয় : কলিকাতা । 
সম্প্রতি সর্বশান্ত্র সিদ্ধান্ত-সমন্থিত শ্রভগবন্নামের স্বরূপ বা 
তত্বাদির স্থন্ম দার্শনিক বিচার, একত্র একখানি গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়া 
“শ্রশ্ৰীনাম-চিন্তামণি” নামে নিত্যসিদ্ধ বৈষ্ণব বংশ শ্রীমৎ কানুপ্রিয় গোস্বামী 
মহোদয়ের লেখনী ছারে আমাদের নয়নগোচর হইয়াছেন। পরমোদার 
গোস্বামী মহাশয় বহু বাধাৰিপ্র অতিক্রম করিয়া :ও অমানুষিক পরিশ্রম 
স্বীকার করিয়া আধুনিক ভীষণ দুর্দিনে হিন্দুর ‘শেষ-সম্বল’ শ্রীনাম সম্বন্ধে অবশ্য 
জ্ঞাতব্য বহু বিষয় সম্বলিত এই গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া! বঙ্গবাসীর পরম কল্যাণ 
সাধন করিয়াছেন। কারণ শ্রীভগবন্নামাশ্রয় ব্যতিরেকে আমাদের আসন্ন 
মহাভয় নিবারণের দ্বিতীয় উপায় আর নাই। ** শ্রীনাম-চিস্তামণি 
গ্রন্থকার মহাশয়ের বংখপরস্পরা প্রাপ্ধ পৈত্রিক সম্পত্তি। তিনি বাল্যাবধি 
অকাতরে ও মূক্তহস্তে এই অযুলারত্ব আপামর সাধারণে বিতরণ করিতেছেন 
এবং তাহার শ্রমৃখনিঃস্থত নাম চিন্তামণির কিরণ-কণ। আস্বাদন করিবার 
সৌভাগ্য আমরা অনেকেই পাইয়! ধন্য হইয়াছি। * * * ঘোর প্রলয়ান্ধ- 
কারে “শ্রী্রীনাম-চিন্তামণি”ই আমাদের একমাত্র পথপ্রদর্শকরূপে আশ্রয়ণীয় । 
সুতরাং আমরা বৈষ্ণমাত্রকেই এই গ্রন্থ সাদরে ও সবিশেষ ধৈর্য-শ্রদ্ধাদি 
সহকারে পাঠ করিতে অনুরোধ করি ।. (২৫1৪1১৩৪৯) 
২০ 


৮ শ্রীনাম-চিন্তামণি 





[১০] 
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জনৈক মদ্র-দেশীয় বিশিষ্ট ভক্তের পত্র 
(‘দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞপ্তি” দ্রষ্টব্য ) 

Most Revered Goswami Prabhuji, 

‘aa Of which Your Holy Self,undoubtedly 
inspired by the causeless grace of the supreme 
Lord Sri Goursundara gave a most lucid and 
most illuminating exposition in your most twin 
charming works viz. “Jiber Swarup-0-Swadharma’ 
and “Sree Nama-Chintamani”’ of which the Bha- 
Janandi Vaishnavas, whom I met while at Mathura, 
form a very high opinion. Indeed those two books 
of Your Holy Self are rare and precious gems in 
the vast store house of the modern Bengali Thei- 
Stic literature %*% Holy Sir, to speak out the truth 
bluntly, my thirst to taste and assimilate in my 
heart more and more the Divine Nector of Sree 
Gour Krishna Name has increased very much by 
the perusal of your two wonderful books. ease 
Solely with these consideration in view, in all hum- 
ility and prayerful mood, I just now venture and 
beg leave of you to send herewith a crossed che- 
que for Rs. 2000/- ( Two thousand only ) as my 
humblest contribution—x*## I humbly and since- 
rely implore to accept this humble unsolicited. 
voluntary and cordial contribution from one of 
your sincere admirers, though hitherto unknown 
to Your Holy Self‘ ৯৯% 


অভিমত-পত্র চং 





সংবাদপত্র ও সাময়িকী পত্রিকার সমালোচন। 
( স্থানাভাবে সংক্ষেপে করেকথানি মাত্র মুদ্রিত হইল ) 


আনন্দবাজার পত্রিকা £ ২৪শে আশ্বিন ১৩৪৯ সাল ; 


* * সুলেখক ও স্বন্তা প্রীকান্মপ্রিয় গোস্বামী মহাশয়ের নাম 
| বৈষ্ণব সমাজে সুপরিচিত | ইন্তঃপূর্বে “জীবের স্বরূপ ও স্বধম” নামক 
উতরষ্ট পুস্তক ও বনু সুচিন্তিত প্রবন্ধাদি লিখিয়া তিনি যশস্থী হইয়াছেন । 
| কিন্ত বতমান ছি বোধ হয় তাহার নাম চিরকালের জন্য স্মরণীয় 
| করিয়! রাখিবে। ভগবানের নাম যে পরম মঙ্গলময়, তাহা পুথিবীর 
| প্রধান প্রধান ধর্মসম্প্রদায় মাত্রেই স্বীকার করেন । * * কিন্তু সকল 
সম্প্রদায় মধ্যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অগ্সগামী গৌড়ীয় বৈফবগণ ভগবন্নামের 
| মাহাত্ম্য যেভাবে প্রকাশ ও প্রচার করিয়াছেন অপর কেহ তদ্ধপ করেন 
| নাই। নাম ও নামী যে তত্ৃতঃ স্ব্ূপতঃ ও গুণধণে অভেদ-_এই মহাতত 
| গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণই কষ্ট. কূপে প্রচার করেন । এরী্ীনাম চিন্তামণি” গ্রন্থে, 

সুযোগ্য গ্রন্থকার অতি নিপুণভাবে এই অব্বের আলোচনা করিয়াছেন। 
ূ * ০ বঙ্গভাষাভাবী বাক্তি মাত্রকেই আমরা এই অমূল্য গ্রন্থধানি পাঠ 
করিতে অন্থরোধ করি। 
| মুগান্তর ; ৩০শে শ্রাবণ, ১৩৪৯ সাল ঃ 
| » ০ ভরীভগবনামের স্বরূপ নির্ণর গ্রন্থকার এই পুস্তকে যেরূপ অত্যন্ভূত 
চিন্তানিপুণত| ও জ্ঞানগরিমার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, পুস্তকখানি 
| অত্যন্ত মনোযোগের সহিত পঠ ন! করিলে তাহার যথার্থ পরিচয় প্রদান 
করা মন্তব নহে। এই গ্রন্থে যেরূপ স্থগভীর বিচার :ও মৌলিক উদ্ভাবনা 
শক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা আজিকার দিনে ছুলভি বলিলেও অত্যুক্তি 
| হয় না। স্থিরভাবে চিন্ত! করিয়া এই একখানি পুস্তক পাঠ করিতে পারিলে 
আমাদের বিশ্বাস, ভক্তিজ্গতের প্রায় সকল জ্ঞাতব্য বিষয়ই সুস্পষ্টরূপে 





১০ শ্রীশ্ৰীনাম-চিন্তামণি 





অন্তরে অনুভূত হইতে পারে। দেশে ভগবৎ বিশ্বাস ও ভক্তিভাবের 
পুনরভ্যুখানের জন্য এই পুস্তকখানি আমরা সকলকে পাঠ করিতে অনুরোধ 
করি। 


দেশ; ২৩শে আশ্বিন, ১৩৪৯ সাল £ 


» ০ * গন্থকার গোস্বামী মহাশয় বৈষ্ণব সমাজে লন্বপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তি। 
তিনি একজন পরমভক্ত এবং বৈষ্ব। বৈষ্ণব দর্শন সম্বন্ধে তাহার 
পাণ্ডিত্য প্রগাট়। ০ ০ নাম ও নামীর অভেদত্ব আলোচ্য গ্রন্থথানির 
ইহাই হইল প্রতিপাদ্য বিষয়। এ সিদ্ধান্ত বৈষ্ব-সমাজের সর্যজনমান্য ৷ 
গ্রন্থকার সে সিদ্ধান্তকে দার্শনিক যুক্তির বিচারে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন । 
এ কার্যে তিনি ষে চিন্তাশীলতা৷ ও প্রয়োগ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন, 
বাংলা ভাষায় তাহা বিরল বলিতে হয়। ০ * * তিনি শুধু দার্শনিক 
পণ্ডিত নহেন; সাধনলব প্রত্যক্ষ জ্ঞান বা রসসম্পর্ক তিনি লাভ 
করিয়াছেন বলিয়াই তাহার পক্ষে এই কাজটি এমনভাবে সম্ভব হইয়াছে 
এবং এজন্যই তাহার যুক্তি প্রণালী বৈজ্ঞানিক হইয়াছে; প্রকৃত পক্ষে 
আলোচ্য গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়ের ন্যায় দুরূহ বিষয়ে এমন গ্রন্থ বাঙলা 
ভাষায় খুব কমই আছে এবং এই বি-শষ বিষয়টির সম্বন্ধে এমন পুস্তক 
নাই একথা অসঙ্কোচে বলা চলে। এই একখানি গ্রন্থ পাঠ করিলে 
ফট, সন্দর্ভের অস্তনিহিত যে পরমতত্ব, অনেকে তাহা! উপলব্ধি করিতে সমর্থ 
হইবেন। ০ * * এক কথায় তিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ণে যূলীভৃত শান 
সমূহের সার সত্য বাঙলা ভাষায় পাঠক সমাজের নিকট অভিনবভাবে 
এবং মৌলিক প্রকারে উপস্থিত করিয়াছেন । এই দিক্‌ ‘হইতে *্শরীত্রীনাম 
চিন্তামণি” গ্রন্থথানি বাঙল1 ভাষার একটি বিশেষ অভাব দূর করিবে 
* ০ ০ আমরা গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া পরম উপরুত হইয়াছি। 





অভিমত-পত্র ১১ 





The Hindusthan Standard—4th Oct. 1942 : 

*** This principle of the one-ness of the ‘Nama’ 
and the ‘Namin’ has been dealt with at considera- 
ble length by the learned author of the book 
under review. * * Sj Kanupriya Goswami the 
author is a devout Vaishnava and is well-known 
as a Vaishnava literature Heis fully qualified to 
deal with the subject he has set himself to ++ 
He supports his views by ample quotations from 
authoritative religious texts and treats the subject 
in each chapter in a very attractive way. ‘Sree Sree 
Nama-Chintamoni’’ is a valuable contribution to 
modern Vaishnava literature and we can say wit- 
hout reserve that it will meet with splendid recep- 
tion not only at the hands of the Vaishnavas, but 
of all who are interested in Hindu religion and 
Hindu culture. 


The Amrita Bazar Patrika 3 9th August, 1942 : 

This philosophical treatise abounds in stimula- 
tingideas and original comments, ১]. Goswami 
approaches his objective in earnest spirit and 
offers us new illuminatfons from an old world. His 
principal pthisis is to demonstrate that there is 
absolute oneness between “name” of God and 
God himself. The author is analyticin his met- 
hod and profound in his delineation of ideas. He 
requisitions to his service the vast religious litera- 
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ture. of Hinduism. His conclusions are not fruits 
detached from the tree. Much research and deep 
thinking has gone to the writing of this Original 
piece of work. Itis difficult to speak too highly 
of this learned and illuminating monograph which 
deserves to be read from cover to cover by every 
seeker of truth. 


বিজ্ঞাপন 
বর্তমান জগতের বিচ্ছিন্ন তাবাদ ও ধর্মসঙ্কটের জটিলতার মধ্যে বিভ্রান্ত 
ধ্মান্মন্ধিত্ছ জনগণকে বেদ ও ভাগবতাদি শাপ্ধ নিরপিত সাম্যবাদ 'ও 
প্রেমধর্ের প্রককষ্ট পথ প্রদর্শনের পক্ষে: আলোকস্তস্ত ও শান্তিলাভের পরম, 
উপায় স্বরূপ. কতিপয় শ্রেষ্ট গ্রন্থ 


নায়বিজ্ঞানা চার্ন 
শ্রামৎ কানুপ্রিয্স গোদ্বামী-বিরচিত 
মৌলিক সিদ্ধান্ত সমন্বিত ও হদগ্াহী প্রাঞ্জল উদাহরণ সহ 
১। জীবের স্বরূপ ও স্বপ্রপ্ 
পঞ্চম সংস্করণ আনুকূল্য ১৫ টাকা ৷ 
দেশ বিদেশের প্রখ্যাত বহু ধর্মাচার্য মনীষী, স্থধী সজ্জনগণ ও পত্রিকা 
কর্তৃক বিপুলভাবে মমধিত ও অভিনন্দিত । 'প্রতে)ক গ্রন্থসহ বিস্তারিত 
অভিমত পত্রে উহা! দেখিতে পাইবেন। গ্রস্থের ভূমিকায় শতন্তীব বৈষ্বাচার্য 
পণ্ডিত শ্রীমৎ রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ মহোদয় কর্তৃক গ্রস্থকারের পারিবারিক 


El পত্রে ১৬ 


এতিহা ও বংশ পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। হার অবতরণিকা ও পরিশিষ্ট 








দুইটি বিশেষ গ্রণিধানধোগ্য প্রবন্ধের সংযোজন! আছে। 
২। বৈজগ্নন্তী প্রবন্মযাল। ৷ 


চারিখতাধিক পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ । আন্ুকুলা--১৫ টাকা । 
| (প্ৰায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে মাসিক পত্রিকায় যে সকল প্রবন্ধ 
কাশিত হইয়াছে তাহাই একত্রে সংগৃহীত । ইহাতে-_পরপারের পাথেয়, 
| অভক্তের ভগবান্‌, ভক্তের ভগবান্‌, ধর্ম, বর্তমান রেডিও বিজ্ঞানের কথা, 
যাহা। এীর্ফ্চচৈতন্য মহাপ্রভুর সময়ে এল হরিদাস ঠাকুরের ছারা প্রচারিত 
এবং ফান্তুনী পূর্ণিমার বিশেষত্ব পরতন্ সীমা, ভক্তি ও ভাহ্ুনন্দিনী প্রভৃতি 
১৯টি অপূর্ব প্রবন্ধ দ্বারা অলঙ্কৃতে হইয়াছে, শমত গ্রন্থকারের আলেখ্যসহ। 
প্রকুত সাধকগণের পক্ষে ভঙ্গন পথের দিশারী স্বরূপ এই গ্রন্থ অনন্য মৌলি- 
কতার ও হৃদয়গ্রাহী প্রাঞ্জম উদাহ্রনে সমৃদ্ধ । 


ও। গ্রাশ্রালাঘ-টিন্তাযণি (প্রথম কিরণ ) 
(চতুর্থ সংস্করণ ) আহ্ুকুল্য__২ টাকা । 
শতদ্রীব বৈষ্ণাচাৰ্য পণ্ডিত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ মহোদয় লিখিয়াছেন__ 
গ্রন্থখানি দেখিয়া আমার এই বিশ্বাস হইয়াছে যে সাক্ষাৎ শরীভগবানের 
প্রেরণ ভিন্ন এপ গ্রন্থ রচনা কর! সম্ভব নহে। আমার এই সুদীর্ঘ 
বয়সে এইরূপ অপূর্ব গ্রন্থ দেখি নাই” 
ইহাতে নামের স্বরূপ লক্ষণ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে 
শান্ত প্রমাণ সহ। 
৪1 প্রাপ্রীনাম-চিন্তাঘণি ( দ্বিতীয় কিরণ ) 
বা নামাপরাধ দর্পন । আম্ুকুল্য_-১২ টাকা । 


“হেন কৃষ্ণ নাম যদি লয় বহবার। তবু যদি নহে প্রেম নহে অশ্রধার॥ 
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তবে জানি অপরাধ তাহাতে প্রচুর | রুষ্ণনাম বীজ তাহে না হয় অঙ্কুর ॥ 

বিখ্যাত মালিক পত্রিকা “উজ্জীবন” হইতে সমালোচনার কিয়দংশ 
মাত্র লিখিত হইল-__ 

মান্তুষের সাধনপখের সবচেয়ে বড় বাধা “নামাপরাধ” পূজাপাদ গ্রন্থকার 
পন্মপুরাণোক্ত এই দশটি নামাপরাধের বিস্তারিত আলোচন! করিয়াছেন। 
কিভাবে সাধক এইগুনি এড়াইয়া সাবধানতা সহকারে অগ্রসর হইবেন, 
তাহার বিস্তারিত আলোচনা এই গ্রন্থে দেখিতে পাই ৷ তাহার লেখার মধ্যে 
শাস্ম এবং যুক্তির অদ্ভুত সমাবেশ । বিচারশৈলী অকাট্য অথচ মনোরম । 


€| শ্রীশ্রীনাম্ব-চিন্তায়ণি ( তৃতীয় কিরণ ) 
বা শ্রীনামের মাহাত্ম্য ৷ আমশ্গকুল্য--১৬ টাক]। 
শ্রীনামের মহিমা অর্থাৎ শক্তিকার্য বিষয়ে অপর সকল পন্থ! পরিহার পূর্বক 
কেবল স্বয়ং শ্রীনামীরুত শিক্ষাষ্টকেরই প্রথম শ্লোকটিকে প্রকৃষ্ট নাম মহিমা 
রূপে ব্যক্ত করিবার নির্দেশ ও প্রেরণ! শ্রশ্রীগৌরস্ুন্দর কর্তৃক প্রদত্ত হইয়া 
, গ্ন্থকারের লেখনি মুখে মহার্থের বিশ্লেষণ কর! হইয়াছে এই গ্রন্থে । 


ও। শ্রীশ্রাভন্তিরহুপ্য-ুণিক্কা 
(দ্বিতীয় সংস্করণ) আম্গকুল্য--১৫ টাকা । 
প্রীগোবদ্ধন নিবাসী পণ্ডিত শ্রীমৎ্থ অদ্বৈত দাস বাবাজী মহারাজ লিখিয়াছেন_ 
আপনার প্রণীত শ্রীভক্তিরহস্ত কণিকা আস্বাদন করিয়া বুঝিলাম ইহা! 
‘কণিকা? নহে_-“কৌন্তভমণি। 
মহামহোপাধ্যায় ডঃ গোপীনাথ কবিরাজ এম, এ, ডি লিট, মহোদয় 
লিখিয়াছেন__ 


“ভক্তিতত্ব সম্বন্ধে স্থসমৃদ্ধ বিস্তারিত আলোচনাত্মক একখানা গ্রন্থের 
নির্মাণ ও প্রকাশন বহুদিন হইতে ভক্ত-সমাজ প্রতীক্ষা! করিতেছিলেন। 





মতামত-পন্র ১৫ 


জগতের বর্তমান পরিস্থিতিতে উহার একাস্ত অভাব অন্তত হইতেছিল। 
্রন্থকারকে নিমিত্ত করিয়া ভগবান এতদিনে এ অভাব দূর 
করিলেন ।” 


৭। শ্রীশ্রীরাগভন্তি রহুপা দীপিকা 
আল্গকুল্য--২০ টাকা । 


ইহাতে রাগভক্তি মার্গের উপাসক, উপাসনা ও উপাস্য স্বরূপের পরম 
বৈশিষ্ট্য আলোচিত হইয়াছে । বিশেষ করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের 
ভজন রীতিতে যে স্থগোপ্য মঞ্জুরী ভাবের ভজন পদ্ধতি গুরুপরম্পরায় 
এবং সিদ্ধ প্রণালীর মধ্য দিয়া প্রদত্ত হয়-_সেই অতি গুঢ রাগভক্তি 
পরিনীমার সিদ্ধান্তের দিকটিই প্রভৃপাদ অনন্য মৌলিকতায় পরিস্কট 
করিয়াছেন । 


৮। মহৎ-সঙ্গ প্রসঙ্গ 

রুষ্তক্তি জন্মযূল হয় সাধুসঙ্গ ;_শ্রচৈতন্যচরিতা়ুতোক্ত এই বাক্যের 

ব্যাখ্যায় মহত্সঙ্গ শ্লভুলভি, অহৈতুকী ও অমোঘ কলদায়ক__ ইত্যাদি 

বিষয় আলোচিত হইরাছে। ইহা পাঠে নৃতন আলোক প্রাপ্ত হইবেন__ 

কলিরূত এই ধর্মসঙ্কটের অন্ধকার মধ । যুলা যথাসম্ভব স্থলভ_ ৮ টাকা 
মর 


৯1 পথের গান ও ল্রান্সা মুকুল (কবিতা) 
একত্র যূলা_-২ টাকা মাত্র । 
শ্রীযৎ a গোস্বামী ও প্রীকিশোর রায় গোস্বামী বিরচিত কবিতা গ্রন্থ । 


১০। লালস৷ মুকুল ( দ্বিতীয় স্তবক ) মূল্য_৩ টাকা 
১১। লীল্রা মাধুনী ৷ মূল্য_৪ টাকা। 
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১২। শ্রাগ্রান্নুষ্ণনাম মহিষ কীর্তন । আন্ুকুল্য--২ টাকা) 
গ্রীমং গোকুলানন্দ গোস্বামী বিরচিত। 


১৩। শ্রীশীগৌরগোৱিন্দ লীলা ম্মরণ-যঙ্গল__€ টাকা মাত্র। 


-_গ্রন্ত পাইবার ঠিক্কানা_ 


১। শ্রীশ্তামরায় গোস্বামী 
৩ বি, গা্থুলী পাড়া লেন 
পাইকপাড়া কলিকাতা_-২ 
পিন,--৭০০০০২ 


৩। ঢাক! ষ্টোরস, 
রাজার বাজার 
পোঃ-_-নবদ্বীপ, নদীয়া 
পিন,__৭৪১৩০২ 


€ | স্বাগতম্‌ 
মহাপ্রভূপাঁড়াঃ 
নবদ্বীপ, নদীর 
পিন, ৭৪১৩০২ 
সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার 
৩৮ বিধান সরণী 
কলিকাতা--৬ 


৭ 


২। মহেশ লাইব্রেরী 
২/১ খা|মাচরণ দে স্ত্রিট (কলেজ 
স্কোয়ার )- কলিকাতা--৭৩ 
পিন-_৭০০০৭৩ 
৪। শ্রীগৌররায় গোস্বামী 
কোয়াটার নং সি, এন, ৮৬ 
কোক ওভেন কলোনী, 
দুর্গাপুর ২, বদ্ধমান 
পিন,_-৭১৩২০২ 
৬। শ্রীকিশোর রায় গোস্বামী 
আশ্রীগৌরকিশোর শাস্তিকুঞ 
প্রাচীন মায়াপুর, পোঃ__নবদ্ধীপ 
পিন্‌, ৭৪১৩০২ 
৮। পাঠক ষ্টো্স 
শ্রবাস অঙ্গন রোড 
নবদ্বীপ, নদীয়া । ৭৪১৩০২ 
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